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নিবেদন 


বাংলা নাটক ও নাট্যশালার হীতহাসে শচ'ন্দ্রনাথের অবদান এই গ্রম্থের মল 
বিষয়বস্তু । তানি ছিলেন একাধারে স্বদেশী বিপ্লবী সাংবাদিক ও নাট্যকার । 
সারা জীবনে লিখেছেন প্রচুর । 'বাবধ বিষয়ে তাঁর মৌলক ভাবনা ও জীবন- 
দর্শন প্রাতীবাম্বত হয়েছে । মণ্ের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে নাট্যবিষয় ও 
আঁঙ্গক নিয়ে তিনি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চাঁলয়েছিলেন । আর জীবনের শেষ 
গদন পর্যন্ত প্রগাতিশীল নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে গভীর ভাবে আম্লম্ট ছিলেন । 
বর্তমান গ্রন্থে এর পাঁরচয় পাওয়া যাবে । 
হঃখের বিষয় নাট্যকার শচীশ্দ্রনাথ সম্পর্কে বর্তমান দিনের কোন কোন 
সমালোচক 'বস্ময়করভাবে উদাসীন । তদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় দোঁখ বিশদ 
অবাহত না হয়েই যখন কেউ শচীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'বরুপ মন্তব্য করেন। 
'গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পথর়ি' গ্রষ্থে অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী িসখেছেন যে 
গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পধাঁয়ে শিশিরকৃমার ছাড়া “ওই সময়কার অন্য নাট্য- 
কারেরা (ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র, অয়স্কাম্ত বকসী, শচঈন সেনগুপ্ত, রবীন 
মৈত্র প্রমুখ ) ভাবজগতের এই পাঁরবর্তনকে ধরতে পারেনান বা পারলেও 
সঙ্গোপনে তা থেকে সরে গিয়ে গতানুগাঁতক নাট্যধারায় নিজেদের নিয়োজত 
রেখেছেন |... 
অধ্যাপক চৌধুরীর এই মন্তব্য াবশেষভাবে শচ'ন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুরস্ত 
নয় । কারণ, গণনাট্যসৃষ্টর আগেই তান শ্রামক কৃষক ও ব্রাত্য--শোষত 
শ্রেণীকে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু করেছেন । এছাড়া, পেশাদারী মণ্চের সুপ্রতিষ্ঠিত 
ও জনীপ্রয় নাট্যকার হয়েও সেই সময় (১৯৪৪-৪৫) গণনাট্য সঙ্খের পক্ষাবলম্বন 
করে তিনি কলম ধরোছলেন বলে অনেকের বিরুদ্ধ-সমালোচনার সম্মুখীন 
হয়োছলেন । যাঁদও এতে তাঁর মত প্রকাশের দৃঢ়তা 'িছুমান্তর ক্ষুণ্ন হয়নি । 
কল্লোল-যুগে কল্লোল-সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়েও ঠিক এমনি দৃঢ়তা তানি দোখয়ে- 
ছিলেন, সে কথা জানা যায় । সুতরাং 'ভাবজগতের পাঁরবর্তন' ধরার দূরদ্টির 
অভাব তাঁর কোনাদনই হয়নি, বরং তার চেয়ে বৌশ কিছু তাঁর প্রাতভায় ছিল 
একথা কোনমতেই অক্ধশকার করা যায় না। প্রগাতশীলতা ও কাপুরুষতা তাঁর 


জীবনে পাশাপাশি ছিল না। তিনি নিজে যা বিশ্বাস করেছেন তা রেখে ঢেকে 
বলেনান। “সঙ্গোপনে" কিছ? করার অভ্যাসও তাই তাঁর ছিল না । 

[তান নিজেকে কখনও কম্যুনিস্ট বলেন নি, কময্যানস্ট পার্টর সদস্যও 
ছিলেন না, 'কদ্ত্‌ কমহ্যুনিস্ট মতাদর্শের বড় কাছাকাছি ছিলেন । ভারতবর্ষে 
কমন্যনিস্ট পাট প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগেই তাঁকে দেখা গিয়েছে কমযুনিস্টদের 
পক্ষে কলম ধরতে । উপান্ত্য জীবনে তান পাঁরপূর্ণ মানবতাবাদী হয়ে 
উঠেছিলেন। এজন্য কোন ছলচাতুর বা কৌশলের আশ্রয় নেনান। 

এমান স্বাধীব অনপেক্ষ ও দ:ঢচিত্তের মানুষ বলেই তিন অনায়াসে গণনার 
সত্বের সর্বভারতীয় আধবেশনের (১৯৫২) জন্য ঠলাখত এক সমদীর্ঘ নিবন্ধে 
গণনাট্যসষ্বের তাঁব্র সমালোচনা করেছিলেন । জাননা সেকারণেই কিনা, দেশের 
প্রগাতিশীল শাবির শচনন্দ্রনাথকে এত অল্প সময়ের মধ্যে ভূলে গেলেন! তাহলে 
ত বলতে হয় আমাদের প্রগাতিশশলতা কোন বস্তুধমর্ঁ সচেতনতার পথে 
চলছে না। কেননা ইতিহাসকে অস্বীকার করলেও হইীতিহাস স্বমাহমায় 
বিরাজ করে, তার কাঁণ্টপাথরে যথার্থ মূল্যায়ন নরভর করছে ভ'বষ্যৎ মানুষের 
কাছে। 

জাতীয় মুন্ত-আদ্দোলনে যে ব্যাস্ত আত বাল্যকালেই রাজপথে নেমোছলেন, 
যশর সারাজীবন কেটেছে প্রগাতিশীল আন্দোলনের শারক হয়ে দারদ্রা ও 
সংগ্রামের মধো ; 1তাঁন এককথায় একালের কোন কোন সমালোচকের কলমে 
নাকচ হয়ে গেলেন, কত্রাপ নামোল্লেখ পর্যন্ত হয়না এটা দুভগগ্যের বিষয় । 

১৯১৫৪ সালে সারা কলকাতায় ৪1ট রঙমণ্ ছল । সেই সময় শচীন্দ্রনাথ 
সমাজতান্তিক চেতনায় উদব্‌দ্ধ হয়ে বাংলা নাট্য-আন্দোলন ও নাট্যশালার প্রসার 
ও উন্নাতাবধানের জন্য তৎকালশন রাঙ্য সরক্ষারের 47ছে যুগান্তকারী যে দাব 
তাঁর “বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ই1তহাস' গ্রন্থে লখে গেছেন তা-থেকে তাঁকে 
বুঝতে পারার কোন অস্াবধে হবার কথা নয় ! 

বর্তমান গ্রন্থে তাঁর নাটকের মূল্যায়নেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
শচীন্দ্রনাথের মোট নাটকের সংখ্যা পণয়তাল্লশ ।॥ অনেক নাটকই আজ আর 
পাওয়া যায় না। কোন গ্রন্থাগারে এমন'ক জাতীয় গ্রন্থাগারেও তাঁর সব নাটক 
পাওয়া যায়ান। ফলে কিছু নাটক বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা থেকে বাদ গেছে । 
তবে উল্লেখযোগ্য প্রায় সব নাটকই এতে স্থান পেয়েছে । নাটকের প্রাতানীধস্ব- 
মূলক চারন্রগ্ালও বিশ্লেষণ করা হয়েছে । এ ছাড়া, নাটকের আঙ্গক মণ্চরূপ্‌ 


এবং বিশিষ্ট আঁভনেতা ও আঁভনেত্রীদের আভনয়রীতি নিয়েও আলোচনা করা 
হয়েছে । তাঁর জখবনী ও ব্যান্তস্বও এর অন্তভন্ত । এসব বিষয়ে তৎসময়ের 
শবাভন্ন পন্র-পাল্লকা থেকে সাহায্য নিয়েছি । গবেষণাপন্রের 'বষয়কে আরো 
একটু সম্প্রসারত করে শচী ন্দ্ুনাথ সম্পকে জ্ঞাতবা সকল দিক নয়ে আলোচনা 
করোছ। জাননা কতটা সফল হতে পেরেছি । 

পন্রপান্রকা ছাড়া শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ও 'বাভন্ন নাটাসমালোচকের লেখা 
গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি । সেইসথ্গে সহায়ক অন্যান্য গ্রদ্থও আছে। গ্রন্থ 
সাঁচতে তা ডীল্লাখত হয়েছে । শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘানম্ত জীবিত ব্যান্তদের 
সাক্ষাংকার 'নয়েছে। যাঁদও 'নার্বচারে তাঁদের বন্তব্য গ্রহণ কারান ঘতক্ষণ তা 
ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত তথ্য অনুসন্ধান করে মেলাতে না পেরেছি । 

পরমশ্রদ্ধের অধ্যাপক রবীন্দ্রভারতী বিম্বাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
( অবসরপ্রাপ্ত ) প্রধান ডঃ আজতকমার ঘোষের অধখনে বর্তমান বিষয়ে গবেবণা 
সম্পন্ন কার। তাঁর আশাবাদ ছাড়া এ কাজ সমাধা হত না। তিন এই গ্রন্থের 
ভূমকা 1লথে 1দয়ে এর মধাদাকে বহু গুণ বার্ধত করেছেন, তাকে আমার 
প্রণাম জানাই । 

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রী সুধা প্রধান, "স্বদেশ" সম্পাদক শ্রী কৃফেন্দু ভৌমক, নাট্যকার 
ও পাঁরচালক শ্রী দেবনারায়ণ গঃঞ্চ, শ্রী বীরেন্দ্ুক্‌ফ ভদ্র, 'রূপমণ্ঠ সম্পাদক প্রয়াত 
কালীশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শচীন্দ্রনাথ-সমসামায়ক 'বাশম্ট ব্যান্তদের সথ্গে 
আলোচন। করে নান। তথ্য সংগ্রহ করোছ ' বাঁভনন সময়ে এদের প্রেরণাকে 
আম কৃতজ্ঞ চত্তে স্মরণ কার । বন্ধু ড. অজয়েন্দ্রনাথ সরকার রাজ্য সরকারের 
লেখ্যাগার থেকে সংগৃহীত শচীন্দ্রনাথের 'নাষদ্ধ রাজনৈ!তক নাটক নরদেবতা 
সম্পর্কে তৎকালীন বৃটিশ গোয়েন্দা প2ালশের প্রাতাক্রয়া এবং সরকার নিষেধাজ্ঞা 
ণবষয়ক কছ? তথ্য আমাকে ?দয়েছেন । তাঁর কাছে আম অনুগৃহীত । শ্রেয়া 
শ্রামতী আনতা মুখোপাধ্যায় (সাংবাদক ও “রুপমণ্ঠ' সম্পাদক প্রয়াত কালীশ 
মুখোপাধ্যায়ের পত্বী ) একসময় আমার এই গবেষণা কাজে 'নঃস্বার্থ সহযোগতা 
করেছেন, এই অবসরে তাঁকেও আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। 

পারশেষে পাশ্চমব্গ সরকারের তথ্য ও সংগ্কা'ত বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই 
বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশে আধাশক অনুদানের (৩১০০) জন্য । আর এ ব্যাপারে 
যাঁর আগ্রহ ছিল আন্তারক সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রণ নেপাল মজুমদার মহাশয়কে 
আমার প্রণাম জানাই । কৃতজ্ঞতা জানাই বাশন্ট লোকাবদ শর 'দিব্জ্যোতি 


মজুমদারকে বান আমার মত অনেক তরুণ লেখকের বন্ধু ও উৎপাহদাতা । 
এই গ্রম্থ প্রকাশে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য । সাময়িক বিপদে বন্ধু 
ড. নরেশচন্দ্রু খানের সাহায্যও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ কার 

প্রায় এক বছর ধরে গ্রশ্থ প্রকাশের কাজ চলেছে । অর্থসংকটই এর 
কারণ । রচনায় নানা লুটি রয়ে গেছে, শাদ্ধিপল দিয়ে গ্রন্থের দৈন্যকে আরও 
প্রকট করতে ইচ্ছে হল না। আঁনাবষ্ট চিত্ত ও সময়াভাবের দরুন গ্রম্থাঁট হয়ত 
সুচারু হয়ে ওঠোন। তবু আশা, সংস্কৃতবান চিন্তাশীল পাঠকের কাছে 
বিশ্লবী সাংবাঁদক ও নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পকে এই গ্রন্থ যাঁদ কিছ-- 


মানত আগ্রহ সৃষ্টি করে তবেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব। 
1বনীত 


১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ আজত মন্ডল 
“দেবনাথ স্মৃতি ভবন" 

১৩/১০, আরিফ রোড 

কাঁলকাতা-৭০০০৬৭ 


মা-কে 
[কশোর বয়সে যাঁর অনেক বই লীকয়ে পড়োছি 
যাঁর দেখাদোখ বইকে ভালবেসোছ 


সুচি 


ভূমিকা । নবেদন । ছাত্র জীবন, রাজনৌতিক আন্দোলন, সাংবাদিক- 
ব্যস্তত্ব ও নাট্যকার জীবনের সূচনা ১। জীবনবোধ ও জবীবনদর্শন, নাটকের 
ক্ষেত্রে প্রতিফলন ২১। দশপিরুচি ও আধ্যানক রগ্গমণ্ের সঙ্ছে প্রত্যক্ষ যোগ, 
নাটকে এর প্রভাব ৪৩ । মণ্-আ'ত্গকের পরীক্ষা-নরীক্ষা ৭১1 আভিনয় ৮০। 
নাটকে আঁত্গকের পরীক্ষা-নরাক্ষা ৯১1 সংলাপ ১০৯ । চারন্রাকনরীতি ১২৪। 
শচীন্দ্ুনাথের এ্রাতহাঁসক নাটকের স্বরূপ ২০০ । সামাঁজক নাটকের 1বষয়বন্তু 
ও সমস্যা ২০৯1 উপন্যাসের নাট্যরূপে স্বাধীন চিন্তাধারা ও মৌলিকতা ২১৭। 
পারশিষ্ট £ 

চাঠি ২৩২। মরণমহল ২৩৫ । আবস্মরণয় চীন ২৩৫ । মানবতার সাগর 
সন্গমে ২৪১ । ব ংলানাটক ও নাট্যশালা ২৪৬ 1 নরদেবতা ২৪৯1 শচ'ন্দ্রনাথ 
সেনগুঞ্জের নাটক ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী ২৫৯ 1 গ্রম্থসাচি ২৬৪ । 


প্রফেসর অজিতকুমার ঘোষ 


এম. এ, [প, এইচ. ডি, ডি, লিট 


তুমিকা 


শচনন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবান্দ্রপরবতরঁ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং 
নাট্য সংগঠনের সর্বজনশ্রত্ধেয় নেতা । আমরা তাঁর নাটক 'নয়ে গোড়ায় সংক্ষেপে 
আলোচনা করোছলাম । কিন্তু তাঁর সামাগ্রক নাট্যক?ত নিয়ে 1বন্তারত 
আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করোছিলাম । আমার স্নেহাস্পদ ছান্র শ্রীমান 
আজত মন্ডল যখন আমার কাছে গবেষণার উদ্দেশ্যে এসেছিল, তখন আম 
তাঁকে শচীন্দ্রনাথের উপর গবেবণা করতে বলোছলাম । আমার তত্বাবধানে 
বেশ কিছুকাল গবেষণা চালিয়ে সে গবেষণা-নিবন্ধাট প্রস্তৃত করে এবং ওই 
নিবন্ধের জন্য ি. এইচ. ডি উপাধ প্রাপ্ত হয়। গবেষণার সময় শ্রীমান মন্ডলের 
আন্তারক যত্ু ও পাঁরশ্রম. অনুসান্ধং। এবং মৌলক চিন্তা আমাকে সন্তুষ্ট 
করুছিল। এতাঁদন পরে সেই গবেষণা-নবন্ধাঁট প্রকাশিত হল, খুবই আনন্দের 
বিষয় ! 

ডঃ মন্ডল শচান্দ্রনাথের জাঁবন ও সাহত্য প্রবাহ ধারাবাহিক ও বিস্তারিত 
আলোচনার মাধ্যমে উপদ্থাপত করেছেন । তাঁর জীবনআভজ্ঞতা ও জাীবনদর্শন 
তাঁর নাটকে কঙখানি প্রতিফ'লিত হয়েছে তাও ডঃ মন্ডল দোঁখয়েছেন। শচঈম্দ্রনাথ 
রঙ্গমণ্ের সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে জাঁড়ত [ছিলেন ৷ দর্শকদের রুচি ও চাহদা 1তনি 
জানতেন। তাঁর নাটক মণ্আঁত্গকের দ্বারা অনেকখান নিয়ন্তত ছিল। 
ডঃ মন্ডলের গ্রন্থে এই সব ীবষয় নিয়ে 'বস্তারত আলোচনা করা হয়েছে। 
শচ"ন্দ্রনাথের নাটকগল মণ্ে কভাবে আভনত হয়েছে, কোন্‌ ?শজ্পণ কোন: 
ভূমিকায় 'কিরুপ দক্ষতা দৌখয্নেছেন তা-ও এই গ্রন্থে ঠাবচার-বশ্লেষণ করা 
হয়েছে । নাটকের আঁঙ্গক. সংলাপ ও চারন্রচন্রণ সম্পকেও ডঃ মন্ডল অনেক 
কথা বলেছেন । 

শচীন্দ্রন।থের ব্যান্তসত্তার অনেকগীল দিক 'ছিল। তিনি ছিলেন দেশকমী? 
সাংবাদক, নাট্যকার, নাট্যসংগঠক । তাঁর নাটকগালর মধ্যে তাঁর ব্যান্তত্বের 
অন্যদিকগাালও প্রাতফাঁলত হয়েছে । সেজন্য সেই ব্যান্তত্বের পূর্ণ রূপা 


উপলাব্ধ করতে পারলেই তাঁর নাটকগ্দীল যথার্থ বিচার করা সম্ভব । 'দ্বিজেন্দ্ু- 
লালের নাটকে যে অন্তর্বন্দেবর তীরতা, আবেগের প্রাবল্য এবং গাঁতবেগের 
প্রচন্ডতা দেখা যায় সেসব গুণ শচদন্দ্রনাথের নাটকেও বর্তমান । দ্বিজেন্দ্র- 
লালের আদর্শবাদ স্বদেশপ্রশীত ও মানবতাবোধও শচদন্দ্রনাথের মধ্যে সমভাবে 
বর্তমান । দ্বজেন্দ্রলালের নাটকের ভাবকজ্পনা অনেক স্থলেই শচপন্দ্রনাথকে 
অন:প্রাণত করেছে । “রাম্্রীবপ্লব' “সাজাহানের' প্রত্যক্ষ প্রভাবে লিখিত ৷ 

স্বাধীনতা লাভের আগে গলাঁখত শচদদ্দ্রনাথের এীতহাসক নাটকগুলিতে 
জাতীয় ভাবাবেগের উদ্দীপিত প্রকাশ ঘটেছে । কিন্ত; স্বাধীনতালাভের পরব 
নাটকগহীলতে তাঁর সংশয়, প্রাতিবাদ ও তাঁত্বক চিন্তারই প্রাধান্য দেখা যায় । 
সমসামীয়ক নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর প্রথর সচেতনতা এবং নিজস্ব মতবাদও 
এই নাটকগুলিতে পাঁরস্ফুট । তবে উদার মহামানবতার এক চিরকাল?ন সত্য 
প্রকাশ পেয়েছে "সবার উপর মানুষ সত্য” নাটকে । একটি মূল ভাব পরস্পর- 
'বাচ্ছিন্ধ ঘটনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপনার যে রীতি বর্তমানে বহু নাটকে দেখা 
যাচ্ছে তার সূচনা লক্ষ্য করা যায় এই নাটকে । সুতরাং অভিনব আঙ্গিক 
প্রয়োগের দক দিয়েও এই নাটকটি ।বশেষ উল্লেখযোগ্য । শচনন্দুনাথের নাটকে 
আতিনাটকটয়তা, কারণ ও কার্ষের অসঙ্গাত, বস্তৃতাধ, উচ্ছবাসময় সংলাপ 
প্রভাত ব্লাট লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এগুলি হল তৎকালীন সাধারণ রঙ্গ- 
মণ্ের উপযোগন দর্শকাঁপ্রয় নাট)লক্ষণ । দোষনতরুট সত্বেও 'গোরক পতাকা, 
ও পস্রাজদ্দৌলা” আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রানে ষে প্রেরণা জ্বাগয়োছিল তা 
আবস্মরণীয়। ডঃ মন্ডল নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের এই বহু বর্ণময় ব্যান্তত্বের 
সৃ্টিকর্ম ব্যাখ্যা ও 1বঝচার করেছেন, সেজন্য তান সকল নাট্য প্রোমকের ধনাবাদ- 
ভাজন । 


&ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ 

এ ই &১০ আঁজতকমার ঘোষ 
সঞ্টলেক 

কাঁলকাতা-৬৪ 


এক 


ছান্রজীবন, রাজনৈতিক আন্দোলন, সাংবাদিক-ব্যস্তিত্ব 
ও নাট্যকার জীবনের সূচনা 


১২৯৯ সালে ( ১৮৯৩ খ্রীঃ) ৪ শ্রাবণ আব্ভন্ত বাঙলার খুলনা জেলায় 
সৈনহাটি গ্রামে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেন । শচীন্দ্রনাথের 
মায়ের নাম চপলাদেবী ৷ 'পতা সত্যচরণ সেনগুপ্ত রংপুরের জজকোর্টে চাকারি 
করতেন । বাঙলাদেশের 'িদদ্ধ সমাজে খুলনা জেলাব্র সেনহাট অজ্ঞাত পল্লী 
নয়। কবি কৃষ্চন্দ্র মজুমণার, হারনাথ বেদান্তবাগীশ, পু্চন্দ্র বেদান্ত5% এবং 
বাঙলার প্রথম সমপ্রাতীষ্তত 1কশোরণের মাঁসকপন্র “সখা ও সাথী, কাগজের 
প্রবর্তক প্রমদাচরণ সেন এই সেনহা?টরই সন্তান । 

কাঁড় গ্রামে শচীন্দ্রনাথের প্রাথামক শিক্ষার সূত্রপাত । এখানে মুনসেফী 
আদালতে তাঁর পিতার কর্মস্থিল ছিল । পরে রংপুরে বদলন হন । কাকা প্রবচরণ 
সেনগুপ্তের ইচ্ছায় শচীন্দ্রনাথ এবার রংপু্ন জেলা স্কুলে ফোর্থ ক্লাশে ভাত হন। 
১৯০৫ সালে ছাত্রদের স্বদেশীসভায় যোগদান 'নাষদ্ধ করে যে সরকার আদেশ 
জার হয়োছল, তার প্রাতবাদে তান স্কুল ত্যাগ করেন । বঞ্গভঙ্গা আন্দোলনের 
জোয়ারে আবভন্ত বাংলাদেশ তখন উত্তাল উদ্দীপ্ত । সে সময় রংপুর ছল জাতীয় 
আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র । ছোটবেলাতেই শচীন্দ্রনাথের মনে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার 
হয়। তাঁর কাকার একান্ত ইচ্ছা সত্বেও জেলা স্কুলে পড়াশুনে। না করে ন্যাশা- 
নাল স্কুলে ভাঁর্ত হয়োছলেন এবং এখান থেকেই তান প্রবোশকা পরাক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন । তাঁর কাকার ইচ্ছা ছিল 1তাঁন ভবিষ্যতে একজন উচ্চপদস্থ সরকার 
কর্মচারী হন, কিন্তু তীব্র স্বাদেশিকতাবোধের প্রেরণায় তিনি সে চিন্তা আদো 
মনে স্থান দিতেন না। এই জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সময়ই তিনি নতুন 
করে স্বদেশী চেতনা লাভ করেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফুল্ল চক্রবতা 
অতুল গুপ্ত, সুরেশ দাশগুণ্ড আর বিপ্লবী ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
এসে শচান্দ্রনাথ জাতীয় মস্ত স্বন্নে মেতে ওঠেন । সংরেশ দাশগুঞ্চ ছিলেন 
তাঁর প্রথম রাজনোৌতক দ'ক্ষাদাতা । এই সময়ের অনুভাঁত তান আত্মস্মাতির 
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পান্ডালাঁপতে সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করেছেন ৪“""মনের একটা পরিবর্তন হয়ে 
গেল । আনন্দমঠকে আর উপন্যাস বলে মনে হয় না। মেঘনাদ বধ কাবোর 
রাবণ, মেঘনাদ নতৃন রূপ য়ে মনের পটে ভেসে ওঠে ।***দেশকে জানবার, 
দেশকে বোঝবার, দেশের লোকের পারিচয় পাবার আগ্রহ আমাদের মনে প্রবল 
হয়ে উঠতে লাগল ।। 


রংপুরের পাঠ শেষ করে ১৯০৯ সালে শচদন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসেন । 
তাঁর ভাষায় ঃ “বাবা কাকার ইচ্ছা অর্থকরা "শিক্ষা গ্রহণ কার । তাঁরা বল্লেন ডান্তার 
গরং মাল্পকের ন্যাশানাল মৌডকেলে ভার্ত হই । কিন্তু দেখেশুনে আমার 
ভার্ত হতে ইচ্ছে হলনা ।৯ কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পারষদ পাঁরচাঁলিত 
কলেজে [ব.এ. অবাধ পড়েন। পরে জাতীয় কলেজের অধ্যাপক ও হিতবাদন 
পান্রকার সম্পাদক হয়েছিলেন । দেশপ্রোমক মনীষী মহারাস্ট্রীয় পখারাম গণেশ 
দেউস্করের (১৮৬১৯-১৯১২ ) নিকট তান হাতে কলমে সাংবাঁদকতা শিক্ষা লাভ 
করেন । 


এই সময় অনুশীলন সাঁমীতর অন্যতম বপ্লবী নায়ক শ্লীমাখনলাল সেনের 
সংস্পর্শে এসে বিদ্লবী আন্দোলনের কাজে তাঁরই নিদদেশে ?তান বাঙলাদেশের 
বাভন্ন জেলা পর্যটন করেন । স্বদেশী প্রচার ও কর্মকান্ডের সত্রে তান 
পরাধীন ভারতবর্ষের সবচেয়ে অবহোলত গ্রাম ও তার আধবাসীদের দুঃখ দুর্দশা 
দ্বচক্ষে দেখতে পেলেন । অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তান ?লখেছেন £ ক্রমাগত 
দ” িতন মাস প্রাত সপ্তাহে এইভাবে ঘুরে ঘুরে দুঃখের নানান বাস্তব কাহন+ 
শুনে শুনে আমাদের মন তেতো হয়ে উঠল । ঘা জানতে চেয়োছলাম তা জানা 
হয়েছে । প্রত্যক্ষ করেচি পরশাসন মান্ষকে পশু করে রেখেছে 1” এইভাবে 
দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসায় এবং বিদেশী শাসকের প্রাতি ঘৃণায় পরবতাঁ- 
কালে 'তান এরীতহাসক দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় অন:প্রাণত হন। এক সময় 
তাঁকে দীর্ঘকাল বাংলাদেশ ও 'ন্রপুরার বাভন্ন জেলায় আত্মর্গোপন করে থাকতে 
হয়। সেই সময় তাঁর পেশা ছিল সাংবাঁদকত। ও শিক্ষকতা । 

এরপর কলকাতায় ?ফরে এসে আরজ. কর মেডিক্যাল স্কুলে ২/৩ বছর 


১.  শচশন্দ্রুনাথের অঙমাপ্ত অপ্রকাঁশত আত্মজীবনী । বর্তমানে কলকাতার সেনহাঁট 
কলোনণতে নাট্যকারের পূত্রদের কাছে রক্ষিত । 
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শিক্ষালাভের পর কটক মোঁডক্যাল স্কূলে পড়তে যান । কম্তু গোয়েন্দা 
ণরপোর্টে তাঁর পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়ান। অতঃপর তাঁর এক আত্মীয় 
কাঁবরাজ প্যারীমোহন সেনগৃপ্তের কাছে আয়ূর্বেদশাস্ত শিক্ষালাভ করেন, 
পরে কলকাতায় ফিরে এসে কাঁবরাজী ব্যবসায় শুর করবার চেষ্টা করেন। এই 
সময়ের একাঁট ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ; ফলে কবিরাজ শচীন্দ্রনাথ 
সাংবাঁদক শচীন্দ্রনাথে রূপান্তারত হলেন । 


তখন দেশবশ্ধু ত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় নারায়ণ পাঁত্রকার+ খ্যাত ছাঁড়য়ে 
পড়েছে । শচীন্দ্রনাথ এই পান্রকায় একাঁট প্রবন্ধ গলখে পাঠান । স্বয়ং দেশবন্ধু 
প্রব্ধাটর বিষয় ও ভাষার ওুঙ্জবল্যে মুগ্ধ হন। তাঁরই উৎসাহে শচীন্দ্রনাথ 
কাঁবরাজন ব্যবসার আশা ত্যাগ করে সাংবাঁদকতায় মনোনবেশ করেন । নারায়ণ 
পান্রকায় (১৩২৮-২৯ সালে ) তখন শচ'ন্দ্রনাথের ধারাবাহক এচাঠর গুচ্ছ” বের 
হচ্ছে । এই সময় তাঁর বালগ্ঠ রচনারীতি সকলের দৃষ্ট আকর্ষণ করে । িছনাদনের 
মধ্যেই তান বৈকালী (সাম্ধ্য দৌনক ) কাগজের সম্পাদক হসাবে নযুস্ত হন । 
বৌবাজারের রী প্রেসের একটা ঘরে বৈকালী সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ সেনগঞ্জ 
বসতেন । দৈনিক বিকালের 'দকে বেরুতো বলে কাগজখানার নাম বৈকালী । 
চের' প্রেস তখন বাঙলাদেশের 'িস্লবী ও স্বদেশপ্রোমক ব্যান্তুদের যাতায়াতে 
উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠোছল । বোমার বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর 
চট্টোপাধ্যায়, আবনাশ ভট্টাচার্য, হৃষাঁকেশ কাঞ্জিলাল, দেশবন্ধূ চিত্তরঞ্জন, সুভাষ 
চন্দ্র, কাজী নজরুল, খ্যাত প্রখ্যাত রাজনী'তাঁবদ, সাংবাদক, কলাব, কাব 
প্রভূ(ত মলে চেরী প্রেসকে করে তুূলোছলেন এক মহনীয় স্থান ৷ শচীন্দ্রনাথের 
ছিল এদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ । অনেকের স্গে তাঁর অন্তরজ্গ 'আড্ডাও, 
জমে উঠত প্রাতাদন । আধ পাবালশিংএর পারচালক এবং 'বারবেলা ক্লাবে'র 
কেন্দ্র বন্দু শচান্দ্রনাথের গুণমুদ্ধ শ্রীশাংকমোহন চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 
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১, ১৯১৪ খুশস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন বাংল। মাসকপন্ত “নারায়ণ” প্রকাশ করেন। 
“নারায়ণ”"-এর লেখক-তালকা যেন রাঁন্রর নির্মল আকাশে অজন্ত্র উজ্জ্বল তারকার 
মত । আচার্য বজেন্দুনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সুবেশচন্দ্রু সমাজপাত, নালনীকান্ত গুপ্ত, বারীন্দ্ুকুমার ঘোষ-** *** প্রমুখ)” 

( শরৎচন্দ্র রাজনোৌতক ভাবনা-_-পুলকেশ দে সরকার, পৃঃ ৬) 


৪ যুগনাট্যকার শচদন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


শচীন সেনগুপ্ত কোমল মধুর আড্ডাবাজ হলেও কর্তব্যে ছিলেন কঠোর, দায়িত্ব- 
হীনের প্রাতি নর্মম 1৮১ 


বস্লবী সাংবাদক শচন্দ্রনাথের লেখনী তখন স্বদেশ ও সমাজের বহুমুখী 
ভাবনাকে প্রকাশ করেছে । বন্তব্যের বলম্ঠতায় ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্যে, 
নিরপেক্ষ ক্ষুরধার য্যান্ত ববস্তারে দক্ষ এই সাংবাদিক সোঁদন বাংলাদেশের অনেক 
বাদ্ধজীবী ও মনীষীর দৃষ্ট আকর্ষণ করতে পেরোছিলেন । রচনাশৈলঈতে 
সাংবাঁদক-গুরু সখারাখ গণেশ দেউস্করের সাহত্যরসসমূদ্ধ গদ্যশৈলীর প্রভাব 
তাঁর উপর পড়েছিল বলেই মনে হয় !২ সখারামের সংগ্রামী চেতনা, গভীর দেশ- 
প্রেম ও সাংবাঁদকের সত্যানষ্তা শচীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করোছল । সখারামের 
মত তিনিও সাংবাঁদক জীবনে কোন মিথ্যা ও কতর্পক্ষের অন্যায় চাপের কাছে 
নাত স্বীকার করেনান । পরবতাঁকালে, নাট্যকার জীবনেও এই চাঁরান্রক দ্‌ঢ়তা 
শেষপধন্তি বজায় রাখতে পেরেছিলেন । 

তার সম্পাদনায় প্রকাশিত পান্রকার সংখ্যা কম নয়। 'বজলা, আত্মশান্ত, 
নবশান্তু, বৈকালী, নটরাজ, ঘরে বাইরে, কৃষক, ভারত প্রভৃতির সম্পাদক হিসাবে 
শচীন্দ্রনাথের সাংবাঁদক জীবনের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । স্বদেশ, রূপমণ্ট, 
বঙ্গবাণী, বাতায়ন, বাঙালী, ভণ্নদূত, দপালি, ভারতবর্ষ, খেয়ালী, মডান' 
[রাভয়ু, গল্পভারতা প্রভাত এবং আনন্দবাজার, যুগান্তর ছাড়াও অসংখ্য 
ছোটবড় পত্ত্র-পাত্রকায় তাঁর সুঁচন্তিত ও পাঁন্ডত্যপূর্ণ রচনা ছাঁড়য়ে আছে, 
যেগুটল খুজে পাওয়া গেলে শচীন্দ্রনাথের পূর্ণ পারিচয় পাওয়া যাবে । 

সাংবাঁদকতায় শচধন্দ্রনাথ 1ছলেন 'নঃশর্ত সত্যসম্ধ । শবজলগ ইত্যাঁদ 
সংবাদপন্ত্ে তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ পেত মৌ?লক চিন্তা ও সত্য ভাষণের 
ানভর্ঁকতা । অসহযোগ আন্দোলনের সময় “বজলা'তে (১৯২৩ ) তাঁর অনেক 


স্পাাশাাশীীীসশ স্ি 


১. শঢখন সেনগুপ্তের ন্রিধারা € রুপমণ্, শ্রাবণ-ভাদু ১৩৫৮) । 
'জানাীলস্ট হইয়াও যাহারা গদ্য রচনায় সাঁহত্য রস সঞ্চার কারতে পারিয়াছিলেন 
তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখযোগ্য-_ সখারাম গণেশ দেউস্কর (7১৩১৯) 
ও ব্রক্ষমবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭ )1 বাংলা সাহতো গদ্য--- 
সুকৃমার সেন, (৬ পারচ্ছেদ )। 


যুগনাট্যকার শচন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত & 


মন্তব্য তকেঁর বিষয়ভূ্ত হলেও শ্রীঅরাবন্দের অনুমোদনলাভ করোছিল 1১ 
এই সময় আর একজন বিপ্লবী-সাংবাঁদক কাঁব কাজী নজরুল ইসলামের নিভরঁক 
সাংবাদকতা ও বাঁলষ্ঠ লেখনী সকলের দুষ্ট আকর্ষণ করে। নজরুল 
সম্পাঁদত ধূমকেতু পাঁন্রকা একাঁদকে যেমন ইংরেজ শাসককে ভাত সন্ত্রস্ত করে 
তূলোছিল অন্যাদকে 'ি*্বকাঁবর আশীবাঁণী ও দেশের 'বাভন্ন পন্্-পান্রকার 
শুভেচ্ছা তাঁকে আরও অননপ্রাণত করে তোলে । শচীন সেনগুপ্ত সম্পাদিত 
শবজল+” পাত্রকা লিখলেন ঃ 'কাবর “ধুমকেতু 'রন্তাম্বরধারণী মা" কাঁবতা 
যেন নিদ্রা ব্যাঁধগ্রস্ত জাতির অঙ্গে জাগরণীর ইনজেকশন । এছাড়া প্রবদ্ধ- 
গুলোও নিভীকি সতেজ । দেশের ও গবদেশের খবর সুন্দর ও সরস করে দেওয়াতে 
ধূমকেতুর জবালা বেশ উপভোগ্য হয়েছে । আমরা আশা কাঁর এই জালায় 
জবলে দেশবাসী যত অসত্য ও যত আবজর্না গুঁড়িয়ে দেবে ।,২ 

নজরুলের সত্যে শচীন্দ্রনাথের ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। নজরুলের বিপ্লবী 
মনের সঙ্গে শচদন্দ্রনাথের মনের সাধর্ম্য দেখা যায় । আর সে কারণে একজন 
অন্য জনের প্রাত 'িরাদন আকৃন্ট ছিতেন । শচীন্দ্রনাথ সাংবাঁদক হসাবে 
ছিলেন নিরপেক্ষ । সত্যকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে নিজে 'বস্লবী হয়েও 
[বিপ্লবীদের ভুলভ্রান্তিকে কঠোর সমালোচনা করতে '্বধা করতেন না। এই 
কারণে পরবতাঁকালে সুভাষ বসুর সঙ্গেও তাঁর মতান্তর ঘটে যায় । 

সাংবাদক জীবনেই নজরুল ইসলামের সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের ঘাঁনম্ঠতা জন্মে, 
নজরুলকে অনুজের ভালবাসায় তান আঁভাঁষন্ত করোছলেন। তাঁর বিপদের 
গদনেও শচীন্দ্রনাথ সজাগ থাকতেন । একাঁট খটনা-ইংরাজন ১৯২২ সালে 
ণবজলী”-সম্পাদকত শঈ'ন্দ্রনাথ বোমারু বারীন ঘোষের কাছ থেকে নজরুলের নামে 


পলিপ পপ পল পা 





১. শচশন সেনগৃপ্ডের ভ্রিধারা- শ্রীশশাঙকমোহন চোঁধুরশ, রুপমণ্, শ্রাবণ-ভাদু ১৩৫৮ 
( একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা )। 


সাংবাদক নজরুল । প্রাণতোষ চট্োপাধ্যায় । 


১৯২০ সালে আন্দামান থেকে মাঁনকতলা বোমার আসামশরা, বারখন ঘোষ প্রভূত 
মুস্ত হন। ১৯২১ সালে বারীন ঘোষ বজলণ” নামক সাপ্ঠাহক পাত্রকা প্রকাশ 
করেন (নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বগ্লবের সন্ধানে ) 

দঃ “পান্ডচেরশ থেকে শ্রীঅরাবন্দ নিদেশ পাঠান শচীচ্দ্রনাথকে শবজলখ'র সম্পাদনার 
ভার গ্রহণ করতে । বাংলার নবনাট্য অন্দোলন ও শচপন্দ্রনাথ-_শ্লীমনোমোহন 
ঘোষ | দৌন্ক বসুমতী ১০ মার্চ ১৯৬৯ । 


দ্রঃ: স্বাধীন রাস্ট্রে সংবাদপন্ধ রোমানন্দ-বন্তুতা ১৯৯৪৯)-_-প্রীমাথনলাল সেন । কাঁলকাতা 
[বশ্বাবদ্যাঙ্এ কর্তৃক প্রকাশত ১৯৪৬ । পঃ8৮। 


রি 


৬ যুগনাট্যকার শচীম্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


গ্রেপ্তারী পরোয়ানার গোপন খবর পেয়ে তান ধূমকেতুর ম্যানেজার শান্ত 
সিংহকে ?দয়ে নজরুলকে কলকাতার বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। 
শাদ্তিবাব একথা নজরুলকে জানালে বিদ্রোহী কাব সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ত্যাগ 
করে আত্মগোপন করেন ।৯ 

নজরুলের প্রাতভাকে শচীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর 'বিশস্ট ?শল্পচচকে 
বিরোধীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করারও চেম্টা করতেন। “লাঙলের গান, 
প্রকাঁশত হবার পর “তারারা ছদমনামে “আত্মশণন্ড” পাত্রকায় তাঁকে কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ 
করা হল । শচন্দ্রনাথ সেনগপ্ত তার জবাব দেন নজরুলকে সমর্থন করে ।॥২ 

এই সময়ের স্বদেশী আন্দোলনে শচপন্দ্রনাথ সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ কর্ম হিসাবে 
যোগদান না করলেও সাংবাঁদক হিসাবে তাঁর ভ্বামকা ছিল প্রশংসনীয় । 
আন্দোলনের সপক্ষে, স্বদেশী চেতনার বিকাশে তাঁর লেখনী ছিল সদা সক্রিয় । 
শবজলা? সাপ্তাহিক পান্রকাতে নজরুলের পবদ্রোহী” কাঁবতা প্রকাশিত হবার পরই 
বাংলা সাহত্যে নজরুলের জনীপ্রয়তা গগনম্পর্শ' হয়ে ওঠে। প্রাণতোষ 
চট্টোপাধ্যায় সাংবাঁদক নজরুল সম্পকে“ যে কথা বলেছেন তা সাংবাদিক শচীন্দ্রনাথ 
সেনগন্ঞ সম্পর্কেও প্রযোজ্য ই “তাঁর সাংবাদিকতার 'ভীঁত্ত বা উৎস ছিল দেশপ্রেম । 
পরাধীন ভারতবষেরি গ্লাঁন এবং তৎকালীন শাসকশ্রেণীর ঘৃণ্য অত্যাচার ও 
শোষণের বিরুদ্ধে তান সাংবাঁদক 'হসাবে সৌনকের ভ্যামকা গ্রহণে অগ্রণী 
ছিলেন । তাঁর একানন্ঠ দেশপ্রেম এবং তরি অন্তঃস্ছ বৈপ্লাবক চেতনা স্ফুরণের 
মাধ্যম হিসাবে এই বাঁত্তাট আধকতর সকিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়োছিল 1৩ 

বস্লবী নজরুল 'িবস্লবী শচীন্দ্রনাথকে চিরাঁদন অগ্রজের সম্মান 'দয়ে 
এসেছেন । তাঁরশের দশকে নজরুলকে নাটকের জগতে য়ে আসার কৃতিত্বও 
অনেকাংশে শচীন্দ্রনাথের । ভার অনেকগাঁল নাটকে নজরুল গান লিখে 
সুরারোপ পর্যন্ত করেছেন । শচটন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'রন্তকমলে'র গানগুলি 
নজরুলের রচনা, তাঁকে নাটকখাঁন উৎসর্গও করেছেন । এ ছাড়া শচীন্দ্রনাথের 


১. সাংবাদক নজরুল । প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । 


২, সাংবাদকতায় ন্জরৃল ! প্রণব চট্টোপাধ্যায়, সাপ্তাহক পাঁচ্চমবঙ্গ পেঃ বঃ সরকারের 
মুখপত্র) নজরুল সংখ্যা ১৯৭৮ । 


৩. সাংবাদক নজর্‌ল | প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । 


যুগনাট্যকার শচান্দ্রনাথ সেনগণ্ত ৭ 


সর্বাধক জনাপ্রয় এীতহাঁপক নাটক সরাজদ্দৌলার গান ও সুর রচনাও বিদ্রোহী 
কাঁবর । এই সময় তাঁর হাতবাগান বাজারের বাসায় সংপাঁরাঁচত কক্রাঙ্কার্স কর্ণারে'র 
সাংস্কৃতিক আড্ডায় নজরুল ছিলেন 'নয়ামত সদস্য । সত্যের প্রাত নিষ্ঠা ও 
আদ্তরিকতা নাট্যকার ও সাংবাঁদক-সমালোচক শচীন্দ্রনাথের ছিল চাঁরান্রক 
বৈশিষ্ট্য । জের দ্বার্থ পাঁরপন্হী হলেও যে কোন অবস্থাতে বাস্তবকে স্বীকার 
করে 'নয়েছেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। সেখানে পুরনোকে আঁকড়ে ধরে 
বসে থাকেনাঁন, জাগ্গাতক পরিবর্তনের 'নিয়মকে মেনে তাকে মযাদা 'দিয়েছেন। 

শচীন্দ্রনাথ যখন 'বাভন্ন পন্ন-পান্রকায় সফল সম্পাদকরূপে সর্বন্ত সম্মানিত, 
তখন সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে ফরোয়ার্ড সংবাদপন্ প্রাতষ্ঠানের সাষ্তাহক “আত্ম- 
শান্তর (প্রথম সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) সম্পাদক হয়ে এলেন একশত 
টাকা মাঁসক বেতনের 'বানময়ে । “আত্মশান্ত'তে শচীন্দ্রনাথের সাংবাঁদকতার ও 
সম্পাদকীয় প্রাতিভার চরম উৎকর্ষ দেখা যায় । শ্রীশশাংকমোহন চৌধুরীর কথায় £ 
'আত্মশান্ত শচদন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের হাতে 'শীরে ধীরে হয়ে উঠলো স্বাধীন 'চন্তা ও 
স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্র। সাঁহত্য, সমাজ, রাজনীতি, ধর্মনগীত কোন 
বিষয়েই কারো বাধা ছিল না স্বাধীন মতামত প্রকাশে ৷ প্রচাঁলত সমাজ ব্যবস্থার 
মধ্য থেকে যেসব শ্রুটি পুঞীভূত হয়ে যে সম্ভাব্য সমাজকে ডেকে আনাঁছল 
তার হীঙ্গত পেয়োছলেন 'তান। আগ্রশীন্ততে িবরাম চক্রবতাঁর একাঙ্ক 
বর্তমান দিনের গণসাহিত্যের ন্ভল পূুর্বগামী “যখন তারা কথা বলবে নাটিকা 
ছাপাতে তাঁর একটুও 'গ্ৰধা হয়নি । বাংলা ভাষায় একাঙ্ক নাটকার পরাঁক্ষাও 
চলছিল তাঁর কাগজে কিছুকাল ধরে ।,১ 

এই সময় থেকে তান যে সমাজতন্বের প্রাতও আকৃন্ট হয়োছলেন তার প্রমাণ 
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পনরানব্বুয়ের ধাককা” নামক প্রবন্ধাঁট তাঁরই সম্পাদিত 
'আত্মশান্ত তে সাগ্রহে ছাঁপয়োছলেন । সাঞ্চাহক '্বাধীনতা” কাগজে 
প্রকাশিত জনৈক দর্‌্গাপ্রসাদের “সোস্যালজম-কম্যদীনজমবাদীদের 'বরদদ্ধে অভদ্র 
ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে লেখা “শতকরা 'নরানব্বুই জন" নামক একটি প্রবন্ধের 
প্রতিউত্তর ছিল এট । প্রবন্ধটি প্রথম অংশে থাকলো গালাগালের জবাবে 
পাল্টা গালাগাল, দ্বিতীয় অংশে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের আদর্শ ও 


৯. শচশন সেনগ্রপ্তের ধারা ( রূপমণ্জ, শ্রাবণ-ভাদ্ু ১৩৫৮ )।  দঃ-_বখন তারা 
কথ। বলবে' € চলাদ্তকা পাবালশার্স কর্তৃক পলমর্দদ্রণ )--1শবয়াম চক্রুবতাঁ“। 


৮ যুূগনাট্যকার শচন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


কর্মপন্হার বিশ্লেষণ আর তৃতীয় অংশে গণ্ণাবধ্নবের আদর্শ কর্মপন্হা ও 
যৌ্তকতা ৯ লেখাঁট সে সময় বেশ ঝড় রকম বাদ-প্রাতিবাদের সান্ট করোছল । 
কিন্তু শচীন্দ্রনাথ তাতে দমলেনই না বরং নিয়মত লেখক হিসাবে প্রত লেখা 
পিছ দশ টাকা 'হসাবে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'আত্মশান্ত'র লেখক 'হসাবে 
নর্বাচত করলেন । ব্যাপারটা একারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে আত্মশান্ত তখন 
ফরোয়ার্ড কোম্পানিরই সাপ্তাহক কাগজ, স্বয়ং স্বরাজ্য পার সমর্থক ছিলেন 
এর কর্তৃপক্ষদ্বয়_-শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র । পরবতাঁকালে তাঁদের ইচ্ছার 
শবরুদ্ধে, কংগ্রেসের জাতীয়তা নীতির 'বরুদ্ধে তাঁর সম্পাদনা-পদ্ধাত তাঁদের 
[বরাগভাজন করে তূলেছিল। 

শচপন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সংস্কারমূক্ত শিজ্পী-দৃম্টিভাত্গর সত্গে মিশোছল 
অনমনায় ব্যান্তত্ব, পাঁরিপাম্বিক প্রাতিকূলতার বিরুদ্ধে সতত সংগ্রামী মননশনলতা । 
আর সেকারণেই 'দ্বিধাহীন ত্তে অঞ্কুরিত প্রাতভা ও সম্ভাবনাময় যুগসাম্ধিক্ষণকে 
[তান স্বাগত জানিয়েছেন ?নজের খ্যাত ও প্রাতষ্ঠাকে তুচ্ছ করেও, সর্বজনাীবমুখ 
পাঁরবার্তত শঞ্প চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবপ্রকারে সাহায্য করেছেন । 

কালটা হল কল্লোল যুগের ৷ কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা যে দহষ্টভাঙ্গতে 
সমাজ ও জীবনকে দেখলেন তাতে পুরনো-পন্হীরা হলেন শখ্কত । গতানু- 
গাতিক জীর্ণ আচারসর্বস্ব সমাজকে একটা বড় ধাকা দল। রক্ষণশীল ব্যান্তরা 
হল আত্কত, ফলে কল্লোল গোষ্ঠীর সাহাত্যিকরা বাম্তবিকপক্ষে একঘরে হয়ে 
পড়লেন । তাঁদের মুখপন্ত্ তখন একমাত্র 'কল্পোল" ছাড়া বিদ্রোহ প্রকাশের কোন 
স্থানই "ছিল না। শচীন্দ্রনাথ আধ্ানক সাহত্যের সমর্থনে “নবশান্ত' তে প্রচুর 
শলখাঁছলেন। এর আগে 'আত্মশীক্” পান্ুকার্‌ পৃ্ঠাণড তাদের কাছে অবারত 
করে দিয়েছিলেন । “তারপর ধারে ধীরে জাতে উঠে তাঁরা যে আজ আঁভজাত 
হয়ে উঠেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শচটন সেনগুধু ছিলেন কণ্তিপাথর 
_-তাতে সোনা যাচাই হত ।,২" শশাতকমোহন চৌধুরীর এই মন্তব্যের যাথাথন 
অনুধাবন করতে মোটেই অস্ীবধা হয়না ৷ কেননা সং্কারমুস্ত শচীন্দ্রনাথ কল্লোল 
যুগের বিদ্রোহকে বুঝতে পেরোছলেন, বুঝোছলেন ধূগপারবর্তনের ইংাগতকে । 
তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল আগামী 'দনের রূপরেখা । তাই আন্তারক 


৯. দুঃ বিপ্লবের লম্ধানে । নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পু৪ ১৬১1 
ই. শচীন সেনগৃপ্রের ভ্রধারা--রূপমণ্জ শ্রাবণ-ভাদু ১৩৫৮ । 





যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগু্প ৯) 


সমর্থন ও সহানুভাতর ডাল নিয়ে তান এগয়ে এলেন নতুনদের বরণ করে 
ণনতে। “নবশীল্ত' ও পরে “কালি ও কলম" পাঁত্রকার বিরুদ্ধে স্মাহত্যে অশ্লীলতার 
আভযোগে এক মামলাকে কেন্দ্র করে হ্বসম্পাদত “আত্মশন্তিতে শচীন্দ্রনাথ 
লখলেন, সুনিপুণ সম্পাদকীয় বিশ্লেষণে তাঁদের পক্ষে রায় দিলেন । 

তাঁর প্রগাতশশল দৃণ্টিভাঙ্গ ও পান্ডত্যের প্রাত সে সময়ের 'শাক্ষত 
তরুণ সমাজ খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন৷ তাঁর সংস্কারমুস্ত 'দ্বধাহীন মন তাঁকে 
কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করোছল। কল্লোলয় কাঁব সাহাত্যকদের 
একজন প্রকৃত শুভাকাত্্ষীও ছিলেন 'তান। সারাদেশে যখন কল্লোলগোম্ঠীর 
বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীরা প্রাতিবাদের খড়গ তুলে ধরোছলেন, সেই সময় কথা- 
শশল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত শচন্দ্রনাথও এই নব্য কাব সাহাত্যিকদের 
ীশজ্পক্ষমতাকে আঁভনান্দত করেছিলেন সধান্তঃকরণে । এই সময় সনাতনবাদীদের 
একাঁনম্ঠ প্রাতানাধ সজনাীকান্ত দাসের 'শাঁনবারের চিঠি'তে “প্রগাঁতি-কল্পোল- 
কাঁলকলম” সমর্থক পন্ন-পান্রকা উত্তরা-ধূপছায়া-আত্মশাস্তকে লক্ষ্য করে তীর 
ব্য্গ কবিতাও রাঁচত হয়োছল।১ এই প্রাতক্‌ূলতার মধ্যেও “আত্মশীস্ত'-সম্পাদক 
শচীন্দ্রনাথ ছিলেন 'চ্ছির | 

“সাহত্য-সমাজে' অপাংস্তেয় সেই সমস্ত বিদ্রোহী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র, 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, আঁচন্ত্য সেনগুপ্ত প্রভৃতি 
শচীন্দ্রনাথের দারদ্র জীর্ণ ঘরে একাঁট সাংস্কৃতিক আভ্ডা গড়ে তূলে- 
ছিলেন, বারেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ক্র্যাঙ্কার্স কর্ণার, নামকরণে একদা যৌট শবখ্যাত 
হয়ে উদ্দোছল । শচ'ন্দ্রনাথের দাঁরপ্য, মনীষা ও চারান্রক দঢুতা "ছল ক্র্যাঙ্কার্স 


সস পা 





৯, জন্ম ন্বসাহত্য জয় হে প্রশ্গাত-রুল্লোল-কা?লকলম 
জয় শা*বত ; জয় নিত্য সাহিত্য জয় হে অন্তর ক্ষতেতে লৌপল মলম 
জয়, অধুনা-প্রবার্তত বঙ্গে রসের নব নব আভব্যান্ত 
রহ, চিরপ্রচালত রঙ্গে উত্তরা ধূপছায়া আত্মশান্ত 
শ্রামকের ধাঁনকের, গাঁনকার বাঁণকের প্রেম পর্ণীরাঁতির গনত্য গদ-গদ সাঁললে আঁভাবন্ত 
সাম্যের কাম্যের, ভদ্ম ও *মশানের জয় নব সাহিতা জয় হে 
আস্তাকুড়ে যাহা ফেলি উদ্বৃত্ত হে জয় হেজয়হে জয়হে 
সকল আভনব-সাহত্য জয় হে প্রাচীন হইল রসাতলগত তরুণ হল নির্ভ'য় হে 


জয় হে জয় হে জয়হে। 
সজনীকান্ত দাস সম্পাদত 'শানবার চাঠ'-তে প্রকাশিত । 


১০ যূগনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগণ্ত 


কণারে'র অন্যতম সম্পদ | কিল্লোলযুগ' গ্রন্থে আঁচন্ত্যকৃমার সেনগুপ্ত লিখেছেন £ 
“শচীন সেনগুপ্ত দারদ্র্যের সঙ্গে একঘরে বাস করতেন, এক ছিন্ন শয্যায় অনূচর 
বলতে নৈরাশ্য বা িরা*বাস। তবু সমস্ত শ্রীহীনতার উধের্ব একটা মহান স্বপন 
ছিল- কষ্টের উত্তরে নিষ্ঠা, উপবাসের উত্তরে উপাসনা । এমন লোকের সঙ্গে 
কল্লোলের আত্মীয়তা হবে না তো কার হবে 2৯ 

“বৈকালী” পান্রকায় সম্পাদক থাকাকালীন শচীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করেছেন 
নাটক দেখার চেয়ে 'বদেশী সিনেমা দেখায় তাঁর বরাবর ঝোঁক ছিল । তবে এই 
সময় থেকেই তান মাঝে মাঝে থিয়েটারে যাতায়াত শুরু করেন এবং অত্যন্ত 
[নষ্ঠাভরে তা পর্যবেক্ষণ করতেন ৷ তাঁর কথা থেকেই জানা যায় তান “রন্তকমল, 
নাটক 'লখবার আগে তিন বছর ধরে (১৯২৬-২৮) আর্ট থিয়েটার আর শাশর 
কমারের থিয়েটারে যত আঁভনয় ও 'রিহারশশলি হতো তাতে উপাঁস্থত থেকে “ছাত্রের 
নষ্ঠা” নিয়ে লক্ষ্য করে যেতেন। এর মধ্যে তান নাটক ীলখবার জন্য কলম 
ধরেনান। এই সময় আর্ট থয়েটারের সঙ্গে সধন্লষ্ট একাঁট সান্ধ্য দৌনকের 
( বৈকালী ) তান সম্পাদক ছিলেন । তথাঁপ আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে শিশির 
কূমারের থিয়েটারের প্রাতিযোগিতায় যে তিক্ততা সান্ট হয়েছিল তাঁকে তা স্পর্শ 
করোন।২ তিনি কেবল আভনয় ও রিহার্শলই' দেখতেন তা নয়--বহ বিদেশশ 
নাটক ও নাট্য সমালোচনা অধ্যয়ন করতেন। এই সময় আঁভনেতা অহান্দ্ 
চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বম্ধৃত্ব হয়। আর তখন থেকেই তাঁর মনে নাট্যরনার 
ইচ্ছা, মণ্ট ও নাটকের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নরীক্ষা এবং বাংলা রত্গমণ্ণকে আধুনিক" 
করে গড়ে তূলবার আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয় । শচীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে 
নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর একটা সুন্দর বর্ণনা এখানে তলে ধরা যায় 8৫ “আজ 
আমার সেই শচীন্দ্রনাথকেই বারবার মনে পড়ছে । মনে পড়ছে সহিন্িশ বছর 
আগেকার সেই দিনটি, যোদন বৈকালা অফিসে তাঁর সত্গে আমার প্রথম পরিচয় 
ঘটল। আম তখন আর্ট থিয়েটারে আভনয় কার। আর তান পুরোমান্রায় 
সাংবাদক। িয়েটার অল্পই দেখেছেন, কিন্তু আঁভিনেতাদের জীবন সম্বন্ধে 


৯ কল্লোল যগ । অচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্ত, পৃঃ ২৬৯ 
২ নাট্যাচার্য শাশরকূমার ও বাংলার সংস্কৃতি--শচশন্দ্নাথ সেনগনপ্ত, শারদীয় 
র্‌পমণ্, অন্টম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৪৯ । 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুঞু ১১ 


জিজ্ঞাস, আঁভনয়কলা বিষয়েও । অল্পাঁদন পরেই বুঝলাম তাঁর এই জ্ঞান 
আহরণ করবার ইচ্ছার মধ্যে ফাঁকি নেই এতটুকু । বৈকালীর সেই দিনটির 
পরেই তিনি নিয়ামত থিয়েটার দেখতে আরম্ভ করলেন ৷ বাড়ীতে প্রচুর বিদেশী 
নাটক আর ওদেশের নাট্যসংবাদ পড়তেন, এখানকার রঞ্গালয়ে দেখতেন আমাদের 
অভিনয় । তাঁর চিন্তারাজ্যে তখনই' বুঝ আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। এ 
কথা আমার মনে হত, যখনই তাঁকে দেখতাম 1, 

'আত্মশত্তিতে সম্পাদক থাকাকালেই শচীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার স্পৃহা প্রবল 
হয়ে ওঠে । এই সময় তাঁর জীবনে আবার একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল অথবা বলা 
চলে এই ঘটনাই শচশন সেনগুপ্তের নাট্যকার জীবনের সূত্রপাতে সাহায্য করল। 
ফরোয়ার্ড পাবাঁলাশং কোম্পাঁন ছিল রাজনোতিক দলের প্রতিষ্ঠান । “আত্মশত্তি'র 
( পাঁরবার্তত নাম “নবশান্ত? ) কর্ণধার ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু । দলগত কারণে 
অনেক কিছুকে চাপা 'দিয়ে রাখতে হয় । রাজনোতিক কারণেই তা প্রকাশ করা 
যায় না। শচীন্দ্রনাথ সেই ীবপদে গড়লেন। সাংবাঁদকতার আদর্শ রক্ষা 
করতে গিয়েই বিপদ ঘটল । 

[তান 'নবশীন্ত'কে স্বাধীনভাবে পাঁরচালনার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর দাদা 
শরং বসুর ঘোরতর আপাত্তর সম্মুখীন হলেন । সুভাষচন্দ্র শচীন্দ্রনাথকে 
এক দীর্ঘ চিগিতে আভিযোগের আভা দেন । সম্পাদক সে চিঠির জবাবও 
দিলেন সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু মিথ্যাকে কোনভাবেই সত্যের আবরণে ঢেকে রাখতে 
রাজ হলেন না। বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথের রাজনোতিক চেতন। সম্ভবত তখন 
অন্য খাতে বইছিল । কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে তাঁর সম্পাদনা সমান তালে 
চলছিল না। সমাজতান্তক ভাবাদর্শ তাঁর মনে কংগ্রেসের জাতীয় নীতির 
অন্তঃসারন্যতাকে স্পম্ট করে তুলাছল বলেই মনে হয়। এই সময়ের একাঁট 
ঘটনায় তাঁর সাংবাঁদক জীবনে যবানিকাপাত হয় । ও 

১৯৩০ সালে ময়মনাঁসংহের কিশোরগঞ্জে হিন্দু মুসলমানে দাঞ্গা হয় । কল- 
কাতার সমস্ত কাগজ তাতে সাম্প্রদায়িকতার রং চাঁড়য়ে প্রচার করে । কিন্ত সেটা 
আদৌ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল না। হিন্দু মহাজনদের কাছ থেকে মুসলমান চাষারা 
পৃরুষানুক্রমে কর্জ করত । সুদ দিতে দিতে নিঃস্ব হয়ে গেলেও তাদের কজ 


১ বদ্ধুবর শচস্্নাথ _ অহন চৌধুরশ, আনন্দবাজার পটকা, ৯০ই মার্চ, ১৯৬৯ 
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শোধ হত না। বাস্তবে দেখা যায় আসল অতিক্রম করে গেছে পারশোধত সুদের 
অঙ্ক । এই সময় সেখানে ইয়ং কমিউনিষ্ট লাগ ও কৃষক সাঁমাতি গড়ে উঠেছে । 
তাদেরই প্রেরণায় এই সমস্ত চাষী এক হিন্দু মহাজনের বাঁড় চড়াও হয়ে মারমখি 
হয়ে ওঠে । উদ্দেশ্য পুরোনো খণের খত ফেরত পাওয়া । এইভাবে চাষী ও মহা- 
জনদের মধ্যে এই লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং সারাদেশে তা ছাঁড়য়ে পড়ে। 


আরুমণকারী কৃষক খাতকদের মধ্যে কছু যেমন হিন্দু ছিল তেমন মহাজন- 
দের মধ্যেও ছিল কিছু কিছু মুসলমান । আুতরাং সারা দেশের সংবাদপন্ন একে 
সাম্প্রদায়ক আখ্যা দিলেও দুট়চেতা শচীন্দ্রনাথ এর নেপথ্য-সত্য উদ্বাটন করে 
গণদেবতার জাগরণ” নামে এক প্রবন্ধ দিখলেন। ফলে ফরোয়ার্ড ম্যানৌজং 
[ডিরেক্টর শরৎ বসু কোঁফয়ং তলব করলে শচঈনন্দ্রনাথ গোড়া থেকে শেষ প্ষন্ত 
প্রাতাদনকার খবর সাজয়ে দেখিয়ে দিলেন, ব্যাপারটার উৎপাত্ত মহাজন খাতক 
[বরোধ থেকে 1১ 


কেউ কেউ শরৎ বসুকে দাঁম্ভক মনে করতেন, প্রকৃত সংঘর্ষ বাধলো এ*রই 
স্গে কেননা শচদন্দ্রনাথেরও দম্ভ কম ছিল না। দুই দম্ভের সংবষে একাদন 
আনাঁবক বোমার আওয়াজ পাওয়া গেল অকস্মাং। শরং বোসের চিঠি এল 
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাছে--কাল থেকে আপনাকে আর আমাদের প্রয়োজন 


নেই )১২ 


শচীন্দ্রনাথের জীবনদর্শে কোন আপস ছিল না। যাকে সত্য বলে জানতেন 
বুঝতেন, কোনমতেই কোন স্বার্থের খাতিরে ও অনুরোধে তার পাঁরবর্তন হোত 
না। কারো অন্যায় 'ানদেশকেও তান ক্ষমা করেনান। তাঁর এই চারীত্রক 
দ.টতা পাঁরণত বয়সে জীবনের অনেক দ্বাচ্ছন্দ্যকে হরণ করোছিল । অনেকে তাঁকে 
দার্বনীত, রূঢুভাষাঁ-আত্মাঁভমানী বলে তাঁর কাছ থেকে দূরে থেকেছেন। 
আবার তাঁর অন্তরের কোমল হ্থানটির খবর যাঁরা রাখতেন তাঁরা শচীন্দ্রনাথের 
অন্তরঙ্গ সনহদ হয়ে উঠেছেন, বিপদের 'দনে পরম নিভয়রূপে তাঁকে আশ্রয় 


১. 'বগ্লবের সম্ধানে । নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্ঠা ১৯৮২-৮৩ | 


ই. শচশন সেনগনত্তের 'ন্রধারা--শ্রী শশাৎকমোছল চৌধুরশী । র-পমণ, শ্রাবণ-ভাদু ১৩৬৮ । 
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করেছেন। শ্রীনাখল 1নয়োগী তাই তাঁকে বলেছেন £ “একাদকে বজের মতো কঠোর, 
আর একাদকে কুসুমের মতো কোমল ।”১ 
সোঁদনের আভনয় জগতে নবাগত ও বর্তমানে সমপ্রীতিগ্তিত আভনেতা কমল 
1মত্রের আন্তাঁরক দৃঁম্টতেও শচীন্দ্রনাথের স্বরূপ ধরা পড়ে । তিনি বলেন £ 
'শচীনদার সঙ্গে নারকেলের তুলনা দেওয়া যায়...বাহরে ভয়ানক শন্ত কিন্তু 
1ভতরে নরম মিন্ট শাঁস ও জল । বাইরে থেকে তা মোটে বোঝা যায় না। 
শচীনদা ঠিক তাই ।৮২ শচীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমাঁন অজ দ্তাতি ও প্রশংসার বাণ 
ছঁড়য়ে আছে 'বাঁভন্ন জায়গায় । ব্যান্তিত্বের বর্ম ভেদ করে যাঁরা তাঁকে বুঝতেন, 
কোনাঁদনই এই ব্যান্তীটর আকর্ষণ থেকে দূরে থাকতে পারতেন না। আর সেই 
কারণেই নাট্যকার জবনে তাঁকে ঘরে গড়ে উঠেছে বাঙলাদেশের বুদ্ধজীবীদের 
একটা আসর। সাহত্য ও নাট্যজগতের খ্যাত অখ্যাত অসংখ্য মানুষের মাঝখানে 
অত্যন্ত আর্থক দুগগতর দিনেও তাঁর আসনাট ছল পাকা । 
শচশন্দ্রনাথ আত্মশীন্ত পাঁন্রুকা ছেড়ে এসে চরম আর্ক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লেন । 
এই সময় তাঁর অন্তরঙ্গ ঘাঁনম্ঠ বন্ধুরা প্রত্যক্ষ করেছেন আর এক শচদদ্দ্রনাথকে | 
গ্লে স্টীটের ওপর এক বাড়তে তাঁর বাসা ছিল তখন । সে সময় অধাহারেও তাঁর 
দিন কেটেছে; গকন্তু কারো দয়ান্দাক্ষিণ্য এবং সাহায্য পধন্ত কামনা করেনান । 
তখর ব্যন্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ এমন্ই প্রথর ছিল যে, কোন সম্ধদয় ব্যস্তিও 
সোঁদন সাহায্যের হাত বাঁড়য়ে দিতে সত্কোচবোধ করেছেন । 
শচীন সেনগুপ্তের কচ্ছময় জীবন শুরু হল । হাতিবাগান বাজারের কাছে 
গ্রে স্ট্রীটের উপর একফা'ল বারান্দাযুস্ত ঘর ভাড়া লেন এমন দিন গেছে যখন 
রুমানবয়ে সাত আট মাসের শুধু ঘরভাড়া নয়, আহার্যবস্তূরও মূল্য দেবার সামর্থ 
ছিলনা । রূপমণ পান্রকায় শ্রী আখল নিয়োগ (সবপনবুড়ো ) স্মৃতিচারণায় এর 
এক উদ্জ্ল বর্ণনা তুলে ধরেছেন £ “মনে পড়ে, হাতিবাগান বাজারের কাছে একটা 
বাড়ীর দোতলায় একখানি অনাদৃত কামরা । কতকাল ঘরের কাল ফেরোন হয়তো । 
কোনো কোনো কোণে চুনবাঁল খসে পড়ছে । মাথার ওপর পুরু ঝুল চাঁদোয়ার 
কাজ করছে । সেই ঘরাটতে বাস করেন সে যুগের তরুণ প্রতিভাশালী নাট্যকার 
৯. নাট্যকার শচন সেনগুপ্ত- শ্রীআখল নিয়োগী € স্বপনবুড়ো ) রুপমণ্ড। 


শারদশয়া ১৩৭১৯ । 
২, আমাদের শচশনদা--কমল মিত্র । রূপমণ্, শ্রাবণ-ভান্ু ১৩৫৮ | 


৯৪ যূগনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


শচীন সেনগপ্ত । নীচের চায়ের দোকান থেকে চা আসে, আর ক্ষিদের সময় পাইস 
হোটেল থেকে আসে দুবেলা খাবার । দিনের পর দন অক্লাণ্ত অভ্স্ত নাট্যকার 
বাঙলাদেশের নাট্যমণ্কে ভালবেসে এই ছোট ঘরখানতে নাট্যরচনার কাঁঠন তপস্যা 
করে গেছেন ।, 

এই চরম দারিদ্রের মধ্যে তাঁর সেই এলোমেলো জরাজীর্ণ দো-তলা ঘরটিতে 
দেশের জ্ঞানীগুণী মানুষেরা সর্বদাই যাতায়াত করতেন। এর মধ্যে ছিলেন নাট্যাচার্য 
শাশরকূমার, দুগ্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অহীন্দ্র চৌধুরী, সাহাত্যিক তারাশংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রারচৌধুরী, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত ও 
নজরুল ইসলাম এবং কল্লোলগোম্ঠীর আরো বহু লেখক । 

শচান্দ্রনাথ আধ্নক মণ্-সফল নাটক রচনায় বিশেষ কাঁতিত্ 
দোঁখয়েছিলেন। তাঁর নাট্যজীবন ছিল মণ্চ ও নাটকের বাঁচত্র পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা ও নাট্য-ভাবনায় উজ্জ্বল । [বদেশের নাট্যাচদ্তাই তাকে বোঁশ অনু- 
প্রাণত করে। বিদেশী নাটক ও নাটকের সমালোচনা পড়াশুনো করে এবং 
গাদেশের মণ্ণ মায়ায় প্রত্যক্ষ প্রভাবিত হয়ে মূলত তিনি সোঁদন আধকাংশ মণ্ট 
সফল নাটকগুল রচনা করোছলেন ॥ 

দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবতাঁ সময়ের ঠিক প্রথমপর্বে বাংলার নাট্যমণ্ে একটা 
শুন্য অবস্থা বিরাজ করাছল। নাট্যাচার্য শিশিরকূমার ও আর্ট থিয়েটার 
(১৯২৩) তখন বাংলার নাট্যদর্শকের কাছে বিপুল জনাপ্রয়তা অর্জন করেছে, 
তথাঁপ তাদের আঁভনীত নাটকগুল ছিল পূর্ববতী” নাট্যকারের রচনা, কিছু 
রবীন্দ্রনাথের নাটক ও কিছ উপন্যাসের নাট্যরূপ । সাঁত্য কথা বলতে গেলে 
সে সময়ে বাংলা নাট্যমণ্ডের মতট্‌ক্‌ গৌরব ছিল তার বোঁশর ভাগ শাশির- 
কূমারকে ঘিরে। তাঁর আঁভনয়ের প্রাতভা, পান্ডত্য ও প্রজ্ঞা তৎকালনন মণ- 
জগংকে প্রভাগবত করৌছল । এছাড়া আর্ট 'থয়েটারে দান বাবু, নরলেন্দু 
লাহড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভাত আভনেতাদের অভিনয়-প্রাতভাও 'বশেষ 
উল্লেখযোগ্য ছিল । তবে সমকালীন মণ্ডে মৌণলক নাটকেরও তাঁষণ অভাব 
দেখা গিয়োছল। ঠিক এই সময়ে বাংলা নাটকের অভাবে কলকাতার থিয়েটার 
হলগনুল প্রায় রুদ্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা । গিরিশচন্দ্র, 'দ্বিজেন্দ্রলালের মত 
মণ্সসফল মৌলিক নাটক রচয়িতা সোঁদন ছিলেন না। নাট্যরসিক দশকেরা 
তাঁদের পুরনো নাটকগ্ীল মাঝে মাঝে দেখাছলেন । 


যুগনাট্যকার শচনন্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত ১৫ 


১৯২৮ সালের ১১ই মে 'নাচঘর মন্তব্য করেছে £ “নাট্যমান্দরে এখন একমান্র 
ষোড়শী ছাড়া প্রাতরান্রেই পুরাতন নাটকের স্রোত--এটা যে নবযৃগের নৃতনত্তের 
পারয় নয়, আশাকার শীশরবাব; নিজেই সেটা না মেনে পারবেন না। দ:ঃখের 
বষয়, তাঁকে বারংবার এই সহজ সত্য কথাটা মনে কারয়ে ?দতে হচ্ছে । নাট্য 
মান্দরে আবার আমরা তরুণ সঙজীবতা দেখতে চাই, নূতন নাটক, নূতন ভাব, 
নতন পাঁরকজ্পনা ।১৯ সন ১৩৩৯ (ইং ১৯৩২) সালের বাতায়ন পন্িকায় 
'ালয়ের দুর্গত” নামক প্রবন্ধে তৎকালীন রঙ্গমণ্ের এই রূপাটর আর একটি 
যথাযথ চিত্র ফুটে উঠেছে । জনৈক ছদ্মনামধারণ লেখক লিখেছেন £ “'*.**.. 
বাংলার রঙগালয়গুির মধ্যে যেন হাহাকার রোদন রোল উঠেছে । সেই পুরাতনের 
চার্বত চর্বন করে কোনোরকমে সপ্তাহের দুটো 'দন রতগালয়ে সৃন্ধ্যাপ্রদর্প জবলে। 
তারপর সব চুপচাপ-_অর্থ নেই-নাটক নেই-শিল্পী নেই । যেন বিগত ঘুগের 
কতকগুল গাঁলত কংকাল তারা । তাদের 'দকে দেখলে ভয় হয়--তাদের কথা 
মনে হলে শরীর শিউরে ওঠে" ঠা 

' এমান এক 'নাটকশন্য মণ্ডের যুগে শচীন্দ্রনাথের আগমন । নাট্য জগতে 
শচীন্দ্রনাথের উপা্ছীত আকাঁম্মক ঘটনা বলা যেতে পারে। সাংবাঁদকতার 
জগতে শচীন্দ্রনাথ তখন খ্যাতর আসনে স্ঃপ্রাতিষ্ঠত। সেই সময় 'থয়েটার 
সম্পকে তাঁর ধারণাও ছিল অন্যরকম ৷ তাঁর সহপাঠী বন্ধু পন্ডিচেরীর সুরেশ 
চকুবরতাঁ "থয়েটারের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে অপরেশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়ের 'অযোধ্যার বেগম" ( আর্ট থিয়েটার ) দেখান । এই নাটকে উচ্চ- 
শীর্ষখ্যাতিসম্পন্না আভনেন্্রী তারাসুন্দরীর আঁভনয় ছিল দারুণ আকর্ষণের 
বস্তু । কিন্তু শচদন্দ্রনাথের কাছে সে আভনয় লেগোছল অস্বাভাঁবক । এরপর 
সূরেশবাধু তাঁকে দেখান বরদাপ্রসন্ন দাশগুণ্চের মশরকুমারী? । নাচগান প্রধান 
নাটকখাঁন তখন বিশেষ জনাপ্রয় হয়েছিল । শচীন্দ্রনাথকে এ নাটকখানও 
মুগ্ধ করতে পারেনি ।২ আসলে সে সময়ে তন বিদেশী নাটক ও তার 
সমালোচনা পাঠ করে নিজের এমন একটি মানাঁসকতা গড়ে তূলোছলেন যে, এ 
ধরনের গতানুগাতক নাটক তাঁকে মোটেই আকন্ট করোন। 

১, সাজঘর। ইন্দ্রমিত্র, পৃঃ ৩৪২ 


২. বাংলার নবনাট্য আন্দোলন ও শচীল্দ্রনাথ সেনগৃপ্ত--শ্রীমনোমোহন ঘোষ। দৈনিক 
বসুমত ১০ মার্চ ১৯৯৬৯ । 


১৬ ষুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


তবে এ ধারণা তাঁর বৌশাঁদন ছিলনা । যেদিন শীশরকুমারের “সীতা, 
নাটক (৬ অগ্ান্ট, ১৯২৪ প্রথম আঁভনয় মনোমোহন নাট্যমান্দর ) দেখলেন 'তাঁন 
ণবচালত হলেন । অভিনয় ও নাটকের এম্বর্য তাকে মুগ্ধ করলো । সেহীদনই 
অবগান্ঠিতা সালংকারা নাট্যলক্ষমী তার শ্রী-সৌন্দর্যের এশ্বধমান্ডিত রূপখানি 
উন্মোচিত করে নবীন নাট্যকারকে আকৃম্ট করলো । শচীন্দ্রনাথ বুঝলেন 
নাট্যমণ্ অবহেলার বস্তু নয়, নিয়তি 'নাঁদস্ট হয়ে গেলেন ভাবা নাট্যকারর্পে । 

এই' সময় “বৈকালী' কাগজের পত্রে কর্মকর্তা প্রবোধ গুহ মশায়ের সঙ্গে 'তাঁন 
মাঝে মাঝে থিয়েটারে খাতায়াত শুরু করেন । উপলাব্ধ করলেন নতুন ধরনের 
নাটক রচিত না হলে বাঙলা রংগমণ্ ক্লমশ তার পুরনো এীতহ্য হাঁরয়ে ফেলবে। 
শচবন্দ্রনাথ বাঙলা নাটকের দুর্দশা 1বশেষভাবে লক্ষ) করলেন । এই সময় বৃটিশ 
শাসকেরা সংবাদপন্ত ও জনমতের কন্ঠরুদ্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। 
জাতীয়তাবাদী কাগজ ও প্রচারমূলক সাহত্যপ্রন্হকে বাজেয়াপ্ত করে দেশ 
শাসকেরা ক্রমাগত বার্ধত গণরোষকে চাপা দেওয়ার এক 'নম্ঠুর ষড়যন্দে ?লপ্ত 
গল । বঙ্লবী শচীন্দ্রনাথ স্বদেশী চেতনাকে বিকশিত করে দেশের জনগণকে 
তাতে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যম 'হসাবে নাট্যমণ্কে ব্যবহারের "সিদ্ধান্ত নিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্দেব জনাঁশক্ষার প্রকৃন্ট উপায় 'হসাবে থয়েটারকে স্বীকৃতি 
দয়োছলেন। শচীন্দ্রনাথও জাতীয় চেতনাকে প্রচার করার এক ীানপৃণ হাতিয়ার 
হিসাবে রঙ্গমণ্ের সন্ভাবনা উপলাহ্ধ করোছলেন। 

বাঙলা রঙ্গমণ্ের প্রাত আকন্ট হওয়ার সত্গে সঙ্গে তান এই অবহেলিত 
গশল্প-জগতের সুখ দুঃখ, রংগালয় সত্বাধকারীর যথেচ্ছাচার ও 1শল্পীণদর অভাব 
বেদনার প্রাত গভশর সহান্ভাতশীল হয়ে ওঠেন। এই সময় ১৩৩৩ সালে 
রতগালয় বিষয়ক সাঁচন্র সাপ্তাঁহক 'নটরাজ' পান্রকায় সম্পাদনার ভার গ্রহণ 
করেন । এই পান্রকাতেই শচদন্দ্রনাথ চ্বকলমে সমসাময়িক কালের নাট্যপ্রযোজনা 
পাঁরচালনা, আভনেতা ও আভনেন্রীদের জীবন পারচয় তুলে ধরতেন। এ ছাড়া 
বিম্বরত্গমণ্জ, “ব্গরগ্গালয়ের ইতিহাস? প্রাচীন নাটক ও নাট্যসাহত্যের বিদ্তৃত 
ইতিহাস ও আলোচনা সম্পাদক নিজেই লিখতেন । কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর আর 
একটি 'বাঁশষ্ট ভ্মকা ছল, সেখানে 1তাঁন বঙ্গরঞ্গশালার পরম হিতৈষীরুপে 
চিহিত। রঞ্গমণ্ডের ভ্রাট-বিচ্যুতির সমালোচনা করেছেন তান, কিন্তু 
রঙ্গামণ্চের প্রতি কারো অহেতুক সমালোচনা সহ্য করেনাঁন, মণ্-সত্বাধকারীর 
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অন্যায় আঁবচারকে দ্‌ঢ প্রাতিবাদ জানয়েছেন। তৎকালীন রঙ্গমণ্ের উপোক্ষত- 
আঁভনেতা-আভনেব্রীদের সম্পর্কে তাঁর মমত্ব ও মযাদাবোধ কত গভীর ছিল, 
নটরাজ পান্রকায় এই সময়ের এক বতর্কমূলক আলোচনা থেকে তা জানা যায় । 

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাঁড়তে রবীন্দ্রনাথের “নটীর পূজা" দেখে জনৈক 
সমালোচক ভারত বসু ঠাকুরবাঁড়র অশেশাদারী আভনয়ের সঙ্গে পেশাদারী 
সাধারণ রংগ্রমণ্টে অভনেতা-আভিনেত্রীদের আশুনয় তুলনা করে মন্তব্য করেন £ 
“জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর শাক্ষত সুরু সূচারু শিল্পানুরাগী নরনারী যে 
নিঃস্বার্থ অপেশাদারী অভিনয়ের দ্বারা রাঁববাবুর নটার পুজাকে দর্শকচিত্তে 
অনাবিল আনন্দদান করোছলেন, পেশাদারী সাধারণ রঙ্গমণ্টের আঁভনেতা- 
আভনেন্রীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়, কেননা আভনেতাদের বহুলাংশে অর্থনৌতিক 
চাপে রখ্গশালাকে ভালবাসতে বাধ্য হয়েছে । িক্ষাদীক্ষা তাদের আধকাংশের 
উপযুক্ত নয়, যে কারণে আভনয়ের সার্থকতা দেখা যায় না।"১ 

সাধারণ রং্গমণ্ের আভনেন্রীদের সম্পর্কে ভারত বসুর মন্তব্য আরো রূঢ় ৪ 

...*.*আঞ্গরাগের স্পর্শবিনা যাঁরা এক মুহূর্তের জন্যও মণ্ডে আঁবভ্ত হতে 
পারেন না, “অঙ্গবোঁশিষ্ট্য” যাঁদের আছে প্রচুর আর যাঁদের মুখে অলখ-তুলিকায় 
ফুটে আছে অভিশপ্ত তাঁদের জীবনের পান্ডুর ছাঁবখাঁন স্কতর অভিনম, 
প্রাণের আভনয়, “সুন্দরের” আঁভনয় ভাঁরা করবেন কি করে ?"*"-*জোড়াসাঁকোর 
আদর্শ পেতে তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে অনেক যুগ এবং রসগ্রাহ দর্শক 
পাওয়ার সৌভাগ্য তখনই ।”* 

বাঙলা রতঙ্গালয়ের “একান্নবতর্ঁ পারবারের শেষ কর্ণধার” শচন্দ্রনাথ ভারত 
বসুর মন্তবোর সুচন্তিত ও স্যাস্থর প্রাতবাদ জানালেন। ভারত বস প্রমুখ 
তথাকাঁথত নীতিবাগনশদের অবৈজ্ঞানিক আরুমণকে প্রাতিহত করলেন শাণ্ত 
যাস্তর পর যাা্ত ীবদ্তারে। তিনি লিখলেন, নাট্যপ্রাতিভা ছাড়া সংস্কৃতজ্ঞ 
সুশিক্ষিত ব্যান্তও মণ্টের উপযুস্ত নন। আবার অশাক্ষতা পাততা নারী 
অধ্যবসায়ের জোরে এবং মৌলিক নাটাপ্রাতভার জোরে মণ্টপাদপাঁঠকে উত্জ্বলতর- 


প্স্স্ ল (পপি পাংশা আট পপ সস আসা পর আপ 


১. নটরাজ ( সম্পাদক-শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ) ১ম বৰ ৪৫শ সংখ্যা ১৩৩৩। 
ই, দুঃ এ 
৩. দঃ এ | 
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নাট্যজগতে প্ঃরোপ্নীর আআনিয়োগ্ের আগে শচীন্দ্রনাথের প্রস্ততি ছিল 
দীর্ঘসময়ের । নাট্যজগতের প্রাতি অনুরাগ আকস্মিক হলেও রঙ্গালয়ের অন্তঃ- 
পুরে প্রথম পদক্ষেপটি ছিল অনেক সাধনার ফল । 

তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সাংবাঁদকতার সত্যানসরণ গশষ্পী- 

সুলভ রসানুরান্ত ও জ্ঞানার্জনের দ্বাভাঁবক স্পৃহার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। 
ফলে জীবনের প্রথম ও দ্বতীয় পর্বের সঙ্গে তৃতনয় পর্বটর বৈসাদৃশ্য দেখা 
গেলেও প্রতিভার স্বাভাবক স্ফুরণ প্র1তাট পবেি সার্থকতা লাভ করেছিল । 
"স্বদেশ রাজনৌতিক কর্মতংপরতার (১ম পর্ব ) সত্গে সঙ্গে সাংবাদিক জীবনের 
প্রস্তাঁত (২য় পর্ব ) তৎসহ নাট্যকার জীবনের কমপাঁরণাতি (৩য় পর্ব) আপাত 
আকাঁম্মকতায় উদ্ভাঁসত হলেও তা অনেক চন্তা ভাবনারই ফলশ্র2ুত । নাটকের 
জগতে প্রবেশলাভের আগেই বিভিন্ন পন্র-পান্রিকায় নাটাসাহত্য সম্পর্কে আলোচনা 
সেই সূত্রেরই সন্ধান দেয় । 

সে সময় স্বদেশী যুগে শচী ন্দ্রনাথের উপর যাত্রা-নাটকের প্রভাবও পড়োছল 
এর রাজনৈ?তক স্বরূপাটর জন্য । ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত গায়ক ভূষণ দাসের 
“মাতৃপন্জা” যাত্রান।টকখান এদতহাঁসক কলকাতা কংংগ্রসর একাজাবশন 
প্য।ন্ডেলে একাদরুমে আঠারো রান্র অভন?ত হয় । নাউকখাঠন শহর পল্লী 
মফঃস্বলে সর্বত্র জনাপ্রয়তা অর্জন করে । পুরাণের ছদ্মবেশে মাতৃপজা" ছিল 
'খাঁ(ট পোঁলাটক্যাল নাটক, ?সমবাঁলক্যাল নয় দ্ব্যর্থবাহক নাটক ।.**--"নাটকের 
সংঘাতকে দেবদানবের দ্বন্দ বলেও গ্রহণ করা ফেত, আবার '্বধাবভন্ত বঙগমাতার 
অখণ্ড রূপারোপের তখনকার সংগ্রাম কল্পনা করা যেত।'* মাত্পজা' 
নাটক সম্পর্কে শচঈন্দ্রনাথের উপরোক্ত অ৬৩৪৩।৩ তাকে নাটযরচনার উতনাহী করে 
তুলতে পারে। ভুষণ দাসের এই যান্রা-নাটক আর একজন আধ্ানক নাট্যকার 
মন্মথ রায়কে অত্যন্ত প্রভাবিত করোছল যার প্রত্যক্ষ ফলশ্রাত “দেবাসূক্র' 
ও কারাগার? । 

অবশ্য বাঙলা নাটকে স্বদেশী চেতনার বীজ উপ্ত হারছে বাঙলা এতিহাসক 
নাটকের আঁদ পর্ব থেকে এবং ভি. এল. রায় পর্য্ত এর অব্যাহত জয়যান্তরা । 


৯, কেন 'গারশকে নাট্যশালার জনক বলা হয়--শটীন্দ্ুনাথ সেনগপ্ত | রূপমণ্জ। 
১৬ বধ, ১৩৬৩ । 
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শচপন্দ্রনাথ তাকে নতূন করে উপলাব্ধ করে মণ্চ নাটকের চাহিদাকে পুরণ 
করেছিলেন । সে সময় বাঙলা রঙ্গমণ্ডের দরিদ্রু অবস্থা তাঁকে অনুভাঁতিশীল করে 
তুলোছল । বঙ্গরঙ্ঞমণ্ডের গৌরবময় হীতহাস চচাঁ করে বর্তমান রঙ্গমণ্চের 
দুর্গত উপলাব্ধ করলেন । যাঁদও বিদেশী সাহিত্য ও নাটক পড়াশুনা করে 
[তান সময়োপযোগী উৎকস্ট নাটকের একট। আদর্শ ইতিমধ্যে খাড়া করোছিলেন। 
এর ফলে মণ্চসফল নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তান দেশ ও জাতিকে অন্ধতা ও 
মূডতার মধ্যে আশার আলোকে সবেপার বিশ্বমানবভাবোধের সাঁঠক লক্ষ্যসীমায় 
পেশছে দেবার ব্রত গ্রহণ করতে পেরৌছলেন । আসলে 'বস্লবা শচীন্দ্রনাথ 
সৃষ্টর মধ্য দিয়ে বৈপ্লাবক চেতনার যে পথ খু'জাছলেন, তা তাঁর পূর্বসূরাঁ 
নাট্যকারদের মধ্যেই খু'জে পেয়োছিলেন তিনি । 

বালাকালে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে তাঁর জীবনের শুরু ! এরপর 'বাচিন্ত 
জশীবনাভিজ্ঞতার মধ্যে য়ে যে বস্তাঁটর সাধনা তান করে গেছেন, তা হল সর্ব- 
প্রকারের দাসত্ব থেকে মুন্তর সাধনা । এই বাত্ময় রূপ পেল নাট্যকার জীবনের 
সম্ট তাঁর এীতহা?সক ও সামাঁজক নাটকগুলিতে। 

সমসাময়িক নাট্যকার মণ্টসফল সার্থক একাঙ্ক নাটকের সুঘ্টা মন্মথ রায় তাঁর 
সম্পর্কে যথার্থ লিখেছেন £ “মানুষের ম্ীন্তই চেয়েছিলেন তিনি সারা জীবন । 
ভারতের মান্ত আন্দোলনকে কাঁ অপূর্ব উন্মাদনায় উদ্দীপ্ত করোছলেন তানি 
'গোঁরক পতাকা? ও “সরাজদ্দৌলা” নাটকের মাধ্যমে, দেশ তা কোনাঁদনই ভূলবে 
না। সাম্প্রদায়কতার বরুদ্ধেও যেমন লড়াই করেছেন তাঁর নাটকের মধ্য 'দয়ে, 


দৃঃখ দাঁব্দ্যুর নাগপাশ ছিন্ন করতেও তিনি জাতকে আহ্বান জানয়েছেন বহু 
নাটকের মাধ্যমে ।”৯ | 


বাংলা রঙ্গমণ্ে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের ভাঁমকা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলা নাটকের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত তাঁর মত এককভাবে 
বঙ্গরহ্গালয়ের সমস্যা, নাটকের আঁভনেতা-আঅ'ভনেত্রদের সমস্যা, নাটক লেখকের 
দাঁয়ত্ব, নাট্যশালার আয ব্যয় ও উন্নয়ন, সরকারের ভ্মকা, জাতীয় নাট্যশালার 
পাঁরকল্পনা, নাটকের সমালোচনা ইত্যাঁদ নাট্যাবষয় সংক্রান্ত এত বেশি প্রবন্ধ 
অপর কোন নাট্যকার রচনা করেন ন। 


৯. শচীন্দ্নাথ স্মরণে--নাট্যকার মন্মথ রায় ; আনন্দবাজার পান্রকা, ৭ই মার্চ ১৯৬৯ | 


০ যুগনাট্যকার শচান্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


১৯৬১ সালের & মার্চ রাঁববারে (বাংলা ২২ ফাল্গুন, সন ১৩৬৭ ) বেলা 
দুইটায় ২৮/এ, ভূপেন বোস এভান্ডীচ্ছত বাসাবাঁড়তে শচনন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শেষ 
নিঃদবাস ভ্যাগ করেন । “তাঁর মৃত্যর পর কমদ্যনিষ্ট নেতা মুজফ্ফর আহমেদ, 
প্রীববেকানদ্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসরোজ দত্ত প্রভাত বহু গুণমুস্ধ ব্ধুজন ও 
বিশিষ্ট সাহাত্যিক, সাংবাদিক, নবনাট্য ও গ্ণনাট্য আন্দোলনের শিল্প, পাশ্চমবধগ 
শান্ত সংসদের ও প্রগাতিশনল সাং্ক?ীতক আন্দোলনের কার্মিবৃন্দ তাঁর বাসভবনে 
যান। শচীন সেনগুপ্তের শবানুগমনে ও নিমতলা শ্মশানে উপাঁচ্ছত ছিলেন 
শম্ভ্‌ মিত্র, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, গনলীমা দাস ও লিটল থিয়েটারের শিল্পীরা, 
কালীপদ বসু, চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্র শতবার্ধক+ শান্তি উৎসব কাঁমাট 
এবং শান্ত সংসদের নেতৃবূন্দ, হেমাংগ 'ব*বাস,ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ের শিষ্পীরা 
নাট্যকার মন্মথ রায়, ন*তীশ মুখাঁজ জীবন গোস্বামী, জহর গাঙ্গুলী, 
কালীশ মুখাঁজ, শান্ত গুপ্ত, গীতিকার শৈলেন রায় ও অন্যান্য বহু সংস্কৃতি- 
কমা, নাট্য ও মণ্চ ?শল্পীরা, নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত, মোহিত মৈত্র, উৎপল 
সেন প্রমুখ । এরা প্রত্যেকে এবং 'বাভন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন 1১৯ 

শচদন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরাদন প্রত্যেকাট দৈনিক সংবাদপত্রে প্রথম পৃন্ঠায় 
অত্যন্ত গুরুত্বের সথ্গে ঝড় আকারে শোকসংবাদ ছাপা হয় । এই উপলক্ষে বিভিন্ন 
পন্রপান্রকায় তাঁর সম্পকে একাধক নিবন্ধও প্রকাশিত হয়োছল । পেশাদারী 
রঙ্গমণ্ের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ শেষ সফল নট্যকারের মত্যর সঙ্গো সঙ্গে সৌদন বাংলা 
নাটকের হীতিহাসে একটা ঘুগের অবসান ঘটল । 


৯, ক্বাধীনতা ৬ চা ১৯৬১ 


দুই 


জীবনবোধ ও জীবনদশ'ন, নাটকের ক্ষেত্রে প্রতিফলন 


প্রকাশের জন্য আবেগ এবং তঙ্জানত আঁ্ছিরতা প্রাতিভার প্রধান লক্ষণ ॥ 
পপাাথবীর আধকাংশ প্রাতভাবান ব্যন্তির জীবনই আবেগতাঁড়ত । তাঁদের 
জীবনরসের পান্রীট কোনাদনই শূন্য থাকেনা, তা বহু বিচিত্র আঁভজ্জতায় সমদ্ধ 
হয়ে ওঠে । অনৃভ্ঁতিটাই হল মৃখ্য, জীবনকে রসদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে 
পারলে সৃন্ট-ভাণ্ডার আপনা আপাঁনই ভরে ওঠে । এজনা দরকার শুধু 
হদয়টাকে প্রসারত করে উন্মুখ হয়ে থাকা । শচপন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ব্যস্তি ও 
নাট্যকার জীবনকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে এই পরম সত্যটি উদ্ভাসিত 
হয়ে ওঠে । 

, দু-্দুটো বিশবষুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী নাট্যকার শচখন্দ্রনাথের জীবন সহজ সরল 
পথে কোনাদনই অগ্রসর হয়ান। অথচ তাকে স্বচ্ছ মুক্ত দা্টতে গ্রহণ 
করোছলেন তান ॥। এইজন্য জবনের একটা বড় অংশ কঠোর দার্যু যন্ত্রণার 
মধ্যেও মাথা উ'চু করে চলতে পেরোছিলেন ৷ ব্যান্তদ্বাতন্ন্য ও আত্মমর্ধদাবোধকে 
এতটুকু ক্ষুগ্র হতে দেনান। তাঁর স্ক্ল-জীবনের রাজনীতি পর্ব থেকে 
সাংবাঁদক-জীবন ও পরবতাঁ নাট্যকার-জণীবনেও এই চাঁরন্রিক বৈশিষ্ট্য 
দেখা যায় ! 

শট ন্দ্রনাথের জবন স্বদেশশ আন্দোলনের উত্তাপের মধ্যে শুরু হয়োছিল । 
জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে তিনি সেই বয়সেই নিজেকে ভাসিয়ে 
দিয়েছিলেন । ১৯০৫ সালে ( বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ) ছানব্রদের রাজনীতিতে অংশ! 
না নেওয়ার সরকার আদেশের বিরোধতা করে স্কুল ত্যাগ ও পরবতাঁকালে 
ন্যাশানাল স্কুলে পড়াশুনো এবং বিপ্লবী কাজের দায়ত্ব নিয়ে দেশের বাভন 
জায়গায় সাংগঠানক সাব্রয়তার মধ্য দিয়ে শচীন্দ্রনাথের একটা জীবনাদর্শ 
ইতিমধ্যে তোর হয়ে গিয়েছিল । 

তাঁর জশবনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। এই পর্বগ্াল 
প্রত্যেকাট আকা্মক-ঘটউনাসূত্রে বাঁধা । স্কুলের শিক্ষাজীবন থেকে জাতীয় 


২২ যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুঞ 


আন্দোলনে জাঁড়য়ে পড়ার পর কলেজে পড়াকালে রাজনোৌতিক তৎপরতায় আত্ম 
ণনয়োগ ও “নারায়ণ” পান্রকায় একটা প্রবন্ধ লেখার সত্রে দেশবন্ধুর উৎসাহ পেয়ে 
সাংবাঁদক জীবনে প্রবেশ আর তার বেশ কয়েক বছর বাদে বন্ধুদের আগ্রহে 
নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ--এ সবই ছিল মানুষের জীবনের সেই রহস্যময় 
প্রেরণা যার লক্ষ্য হল নিজেকে প্রকাশ করা, নিজের ভাবোপলাঁষ্ধকে কোন একটি 
শি্পমাধ্যমে তুলে ধরা । 

শচীন্দ্রনাথের সূস্ট প্রাতিটি নাট্যকর্মে তাঁর রসচেতনা ও জীবনদর্শন সংস্পন্ট । 
1[তাঁন নাট্য-আঁথ্গকের পাশাপাঁশ নাটকের বি্ষয়ব্ভূর উপরও বেশ গুরুত্ব 
আরোপ করোছলেন । এীঁতহাসক নাটকগ.লতে তাঁর স্বদেশীচেতনার প্রকাশ 
দেখতে পাওয়া যায়। জাতীয় আন্দোলনের আবেগ হতাশা দৃঢ়তা ফুটে 
উঠেছে এীতহা (সক নাটকের সংল।পের ছত্রে ছন্রে নাটকের কেন্দ্রীয় চাঁরন্রে এবং 
কাহিনীর দ্রুত নাটকীয় উত্থান ও পতনে । একইভাবে সমসামাঁয়ক সামা'জক 
পাঁরবর্তন একাল্নবত+ পাঁরিবারে ভাঙন মানাঁবক মূল্যবোধ স্বী-্বাধীনতা ও 
সমাজতান্তক 1চন্তাধারার কমবোঁশ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সামাঁজক নাটকগুলিতে । 

নাটকের ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথের জীবনবোধ ও জীবনদর্শন আলোচনা করার 
আগে তাঁর নাট্যকারপূর্থ জাঁবনে রাঁচত দাট উপন্যাসের সীক্ষপ্ত আলোচন; 
করা আবশ্যক । তাঁর সাহত্য-জীবন শুরু হয়োছিল উপন্যাস রচনার মাধ্যমে । 
আর সেই উপন্যাস দুট--চঠি (১৩২৮-২৯) ও প্রাণপ্রাতত্তা (১৩৩০ ) 
প্রচলিত হাল্কা বিষয় অবলম্বন করোঁন । পাঠকমহলে সমাদতও হয়োছল বলে 
জানা যায় । এই দট উপন্যাসে শচীন্দ্রনাথের যে জীবনদর্শন ফুটে উদেছে 
পরবতাঁ'কালে নাটকের ক্ষেত্রেও তা লাক্ষত হয় । 

গিঠি উপন্যাসের গিবষয় ?ছিল নারীর মান্ত : সামাঁজক ও পারবারিক দ।সত 
থেকে নারীকে স্বমাহমায় প্রাঁতাষ্ঠিত করা । স্নেহ মমতা য়ে নারীকেই এগিয়ে 
আসতে হবে স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে, তবেই হবে সমাজের বুকে তার সাঁতা- 
কারের আসন--নারীর এই ণবদ্রোহনপরুপ শচঈন্দ্রনাথের ব্হু সামাজিক 
নাটকের বিষয় । ঝড়ের রাতে, তটনীর চার, সং+প্রয়ার কত? স্বামীস্ত্ী, 
প্রভৃতি মণ্সফল নাটকে আমরা সেইসব আধ্াানকা নারীকে পাই যারা পুরুষের 
হাতের পুতুল হয়ে থাকতে চায় না; তারা পুরুষের বদ্ধ ও চেতনার সমকক্ষ, 
নাটকে সর্বদা সাঁরুয় ও জীবন্ত । 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুঞ্চ ২৩ 


প্রাণ-প্রাতষ্ঠা উপন্যাসে শচান্দ্রনাথ পল্লীসমাজের সংকার ও গ্রামের দাঁরদ্ 
শোঁষত কৃষকদের প্রাত দেশের যুবকদের আকৃন্ট করতে চেয়েছেন। মহাজনের 
সর্বগ্রাসী সুদের ব্যবসা, জাঁমদারদের অন্যায় উৎপড়নের বিরুদ্ধে গ্রামের নব্য 
শিক্ষিত ঘুবক থুবতীরা পল্লীসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষকদের সংঘবদ্ধ 
করতে এাগয়ে এসেছে । শচ'ন্দ্রনাথের সংগ্রাম ও শান্ত, দশের দাবাঁ, মাটির 
মায়া প্রভূতি নাটকে এই ভাব্নার প্রাতফলন দেখতে পাই । 

নারীর আত্মজাগরণের কথা প্রগ্গাত চেতনার কথা তাঁর এীঁতহাসিক 
নাটকেও প্রাতধযানত হয়েছে । শচীন্দ্রনাথের সারাজীবনের নাট্যসাধনায় নারী 
তার নতুন মূল্যবোধ 'নয়ে সবর দেখা 1দয়েছে । সামাঁজক নাটকের ক্ষেত্রেও 
সে প্রণয় বাৎসল) আদর্শ বোধ ও রাজনোতিক চেতনায় পুরুষের পায়ে তাল মিলিয়ে 
চলেছে । স্বদেশী আন্দোলন ও দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর ভামকা 
ভারতবর্ষে কোনা দনই প্রাধান্য লাভ করোন। এ বিষয়ে গাম্ধী রবীন্দ্রনাথ 
প্রমূখ দেশের মনীষারা, প্রাতান্ঠত 1শল্পী সাহাত্যিকেরা দেশের নারীসমাজকে 
উদ্নুদ্ধ করার কথা বলেছেন ; শচীন্দ্রনাথও এীতিহাসিক নাটকে একাধক 
চাঁরত্রে নারীকে দোঁখয়েছেন পুরুষের শাশাপাশি শান্ত হিসেবে । আ্ুরধার 
বৃণ্ধশালনী তেজ।জ্বনী? অনমনীয় চিত্তের আধকারণী নারা প্রেমে বাংসল্যে 
করুণায় দেশপ্রেমের মাহমায় কখনো কর্তব্য কঠিন কখনো আত্মনানের গাঁরমায় 
উদ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর এীতিহাসিক নাটকগুলিতে । বদ্তূত, এাঁতহা সক 
নাটকে নারী তাঁর সামাঁজক নাটকে আঁত্কত নারীর চেয়ে অনেক 
বোঁশ পাঁরণত শিজ্প-রসোত্তদর্ণ বাঁলম্ঠ ও অকান্রম। াজজাবাঈ বারা 
শ্যামল) (গোঁরক পতাকা ), আলেয়া (সিরাজদ্দৌলা ), পান্না শতলসেন? 
( ধান্রীপান্না ), মমতাজ ( আবুলহাসান ) প্রভৃতি নারী চরিত্র দ্বার্ধীনতা সংগ্রামে 
নারীজা?তকে কেবগ উদ্বুদ্ধ করোন তাদের সায় অংশগ্রহণের যৌন্তকতাকে 
দবীকৃতি 1দয়েছে । 

এতিহাটসিক নাটকে শচান্দ্রনাথের জীবনদর্শন নির্ণয়ের আগে তাঁর উপর 
পূর্ববর্তাঁ নট/কারগণের প্রভাব আলোচনা করা প্রয়োজন । 

এতিহাসক নাটক রুচনায় তিনি ?গারশচন্দ্ের দ্বারা সবচেয়ে বোঁশ প্রভাবিত । 
উভয়েই সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা অননপ্রাণত হয়ে নাটক রচনা 


করোছলেন। কম্তু ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ স্বাতন্দ্য রক্ষা 
করোছলেন। তাঁর গোরক পতাকা নাটকখানি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশে 


২৪ যুগনাট্যকার শচদন্দ্রনাথ সেনগণ্ড 


উৎসর্গ করে লিখেছেন £ “নাটকখাঁন তাঁর জাতি সংগঠনের প্রয়াসের 
কথা মনে রাঁখয়া তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ কারয়াছলাম ॥, গোরকপতাকার 
ভাববস্তূতে 'গারিশচন্দ্রের ছত্রপাত শিবাজী?র (১৯১৪) হুবহু অনুকরণ নেই । 
জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগাতর সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনার প্রসার ও 
উদারতা এই এঁতহাসক নাটকে প্রাতফাঁলত । ফলে গাঁরশচন্দ্রের নাটকে যে 
সঙ্কীর্ণতাটুকু দেখা যায়, তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী শচীন্দ্রনাথে তা দূরীভূত 
হয়েছে । হিন্দ: জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার ও হিন্দু সাম্রাজ্যের পনঃপ্রাতিষ্ঠা- 
কল্পে ?শবাজটর কাঠিনব্ুত উদযাপন, একজা?ত এক দেশ ভারতবর্ষের ম্বগন উভয় 
নাট্যকারের আঁঙ্কত বাজী চারন্রের মূল সুর । ছছত্রপাঁতি শিবাজন' ও 'গোরক 
পতাকা” ধারী শিবাজণ নারীজাতর প্রত শ্রদ্ধানত, হন্দ মুসলমান 'নার্বশেষে 
নারী মাতৃসমা, হিন্দু দেব-দেবী ও মান্দর রক্ষায় কৃতসংকল্প। তথাপি একটু 
পার্থক্যও আছে । গিরিশচন্দ্ের ছন্রপাঁতি যেখানে অকপট যবনাবদ্বেষী* মনোভাব 
প্রকাশ করেছে গোরক পতাকাধারী 1শবাজী 'হিন্দুজাত ও হিন্দুরাজ্য প্রাতষ্ঠার 
বত গ্রহণ করেও 'িধমদের প্রাতি অনেক নমনীয়, সেখানে জাতধর্মীনাবশেষে 
ধর্মরাজ্য প্রাতগ্ঠাই তাঁর সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য ।২ গাঁরশচন্দ্রের শিবাজীর এই 
যবনাবদ্বেষকে একালের কোন কোন নাট্য সমালোচক যেমন সমালোচনা করেছেন,৩ 
৯. শিবাজী £ (ছত্রপৃতি) “একবার নয়ন উন্মধলন করে জন্মভমর অবস্থা দেখেন, দেখভাম 
বিধমশপী'ড়ত | যে গোন্দুগ্ধে অসহায় বাল্যাবস্থায় শরশর পুষ্ট হয়, আপনার মাতৃভ্‌মে 
সেই গো-হত্যা নিত, উদ্বাসভাবে আর কতাঁদন সহা করবেন ১ কতাঁদন আর স্বজাতির 
দুগণশীত দেখবেন 2 কতাঁদন দেবনিন্দা শুনবেন__কতাঁদন ধমের “লান, প্রাতম।ভঙ্গ 
উপেক্ষা করবেন £ 
২. শিখাজী $ €(গোঁরক পতাকা ) “.."দাঁরদ্রু মুসলমান গ্রজারা ত উৎপশড়ন করে না, 
তারা ত-_মহারাষ্ট্রকে গ্রাস করতে চায় না। তারা দেশকে শস্যশালিনশ করে, দেশের 
সকলের জন্য তারা করে স্বাথ্থ বিসজ'ন ৷ ধর্মরাজ্যের অথণ সেই রাজ্য, ব্ধূগণ যার 
প্রজারা জাতধমণনার্বশেষে রাজার সঙ্গে সমান সকল আঁধকার ভোগ করতে পারে ।: 


৩, শশবাজীর অসাম্প্রদায়কতা হাতহাস সমার্থত হলেও এবং ত্যাগব্রতের আদশে তাঁর 
সুউন্বত চরিত অতুলনীয় হলেও, গারশচন্দ্ের নাটকে তারু প্রাতফলন মূলতঃ 
সাম্প্রদায়ক | বাংলা এীতহ।সক নাটক--শান্ত ভন্টাচার্য, পঃ ১৪৯ । দুঃ রিগালয়ে 
'ন্রশবছর* নামক গ্রন্থে নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মখোপাধ্যায়ও গিরিশচন্দ্র সাম্প্রদায়ক 
মনোভাবের দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন । পৃঃ ৬৪ । 


যুগনাট্যকার শচন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৫ 


এককালে শচীন্দ্রনাথকেও এই প্রম্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল ।' "স্বদেশ? সম্পাদক 
শ্রীকৃষেন্দু ভৌমিক 'গৈরিক পতাকা'র বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়কতার আভযোগ খন্ডন 
করেছিলেন সেকালের “সওগাত” পান্রিকায় স্বয়ং বিদ্রোহী কাব নজরুল ইসলামের 
সমর্থন 'নয়ে । 

শিবাজী চারন্রে আধ্যাত্বকতার ভাব লাক্ষত হয় । গুরু রামদাস স্বামীর 
নর্দেশে পাতি শিবাজ? সন্ন্যাস গ্রহণ করে রাজ্য-সংহাসন দেবতার পায়ে উৎসর্গ 
করে তাঁরই সেবকরুপে মহারাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার সংগ্রামে নজেকে নিয়োজিত করেন। 
গারশচন্দ্রের “ছন্ত্পাঁত'তে 'িজাবাঈ বলছে ঃ “তুম ভবানীর পুত্র, ভবানীর 
কার্যে অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছো, পুণ্যভূমি উদ্ধারের জন্য 1 (১৪ ২) একই 
প্রীতিধ্বান শুন “গোরক পতাকা'র তানাজীর কণ্ঠে ঃ “সে রাজ্য প্রাতষ্ঠিত হবে 
1শব্বা। ভবানর শীস্ত নিয়ে ধরায় তুম এসেছো বন্ধু, মায়ের আশীবদি লৌহ 
কবচের মতোই তোমায় সব্ব্দা রক্ষা করছে তোমার জয় আঁনবার্ধ | (১৪১) 

গোরক পতাকায় “ছন্রপাঁত'র প্রভাব থাকলেও নাট্য-ভাবাদর্শে শচীন্দ্রনাথ 
অনেক বেশ প্রগাঁতিশখীল, যাঁদও নাটক রচনায় 1গারশ্চন্দ্র অপেক্ষাকৃত ইতিহাস 
নিষ্ভারই পারচয় দিয়েছেন । আসলে শচীন্দ্রনাথের এীতিহাঁসক নাটকগুলি ছিল 
তাঁর স্বদেশম্ান্ত আন্দোলনের হাতিয়ার । তান বিশ্বাস করতেন, জাতীয় 
আন্দোলনে হিন্দু মুসলমানের মিলনের মধ্য দিয়েই লক্ষ্য অজন সম্ভব হবে । 
জাত শ্রেণী ও ধর্মের প্রাচীর মানুষের আতকে ক্ষুদ্র ও আচ্ছন্ন করে রেখেছে, 
তাকে ভেঙে ফেলার সংগ্রাম জাতীয় মান্ত আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রাম । 
শচঈন্দ্রনাথের মানাঁসকতায় যে বন্লবী চেতনা 'াীহত আছে তার স্ফীলংগই 
এতিহাঁসক নাটকগীলতে আবেগের বাঁহুত্ত্রোত বাঁহয়ে দিয়েছে । ইতিহাস গৌণ 
এীতিহাঁসক চেতনাই সত্য-_এই ভাবাদর্শেই তাঁর ঞএীতিহাসক নাটকগুল রচিত 1৪ 
আর সেই কারণেই চিরকালের আবেগপ্রবণ বাঙালীজাতি শচনন্দ্রনাথের এীতিহ্যাসক 
নাটকের ভাববন্যায় সৌঁদন ভেসে গিয়োছিল । 

শচীন্দ্রনাথের “সরাজদ্দৌলা” নাটকে নটগুরু গগারশচন্দ্র রচিত 
গসরাজদ্দৌলা'-র ভাববস্তুূতে কিছু মিল দেখা যায় । উভয়েই সমসামায়ক 
রাজনোৌতক চেতনার উপর ভাত্ত করে নাট্যবদ্তূতে হিন্দু ও মুসলমানের 
মিলনাদর্শ রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন এবং নাটকে নবজাতীয়তাবোধ ও দেশকে 
৪. দঃ “বাঙলার প্রতাপ,--ভ্ীমকা £ শচীন সেনগণপ্ত 


২৬ যুগনাট্যকার শচদন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


পরাধীনতার পাশ থেকে রক্ষা করার সংকল্প উচ্চারিত হয়েছে । তবে 
গাঁরশচন্দ্রের 'সরাজদ্দৌলা ঘত হাতিহাসসম্মত শচীন্দ্রনাথের সিরাজ তা নয়। 
যাঁদও 'গারশচন্দ্রের কাঁবসন্তা এই এ্রীতহাসক নাটকখানিতেও ফুটে উঠে 
এীতহাসক বাস্তবতা ও কাঁবসুলভ ভাবুকতার সংমগ্রণ খটয়েছে। পাশাপাশ 
শচীন্দ্ুনাথ সরাজদ্দোৌলা চাঁরন্রাঙ্নে হীতহাসকে যথাযথ অনুসরণ না করেও 
নাটকীয় আবেদনে ারশচন্দ্র অপেক্ষা কণতত্ব দেখাতে পেরেছেন । শচনন্দ্রনাথের 
গোলাম হোসেন সিরাজের একজন বিশ্বস্ত সংগী সুখে দুহখে সমব্যাথী দেশের 
মান্তকামীদের একজন িন্তু সে [রাজকে আচ্ছন্ন করে নাটকে প্রকট হয়ে 
উঠোন । অপরাদকে 1গারশচন্দ্রের কাঁরমচাচা সম্পূর্ণ কাম্পানক হলেও 
চাঁরন্রাটর ওপর আঁধক গূরুত্ব আরোপ করার ফলে নাটকের অন্যতম চারি 
হয়ে উঠেছে । কাঁরমচাচা ই1তহাসের ভাষাকার” তার সংলাপচাতূরয তাক্ষু বকোন্ত 
এতই প্রাধান্লাভ করেছে যে মনে হয় গসরাজদ্দৌলা চরিন্াটি গকছ-মান্র ফু 
উঠলে তার কৃতিত্ব কীরমচাচারই ॥ 

গরশচদ্দ্রের িরাজদ্দৌলা একজন চ্ছিতধী নবাব, যে ইংরেজদের এদেশ 
থেকে বাঁহদ্কার করতে দগ্রাতজ্ঞ। তার যৌবনের উচ্ডুংখনতা, বে-হিসেবন 
জীবনযাপন সত্বেও ইংরেজ ?বতাড়নের এক কন গ্র।তজ্জায় ?নয়মবদ্ধ হয়ে তাকে 
সুমহান গৌরবোদ্জল দেশনায়করুূপে গড়ে তুলেছে । শচীন্দ্রনাথের ।সরাজদ্দৌল, 
এর সম্পূর্ণ বিপরীত । এ সিরাজ আবেগে আস্ছির, চারাদকে ি*বাসঘাতক 
ষড়যন্ত্রীদের মাঝখানে গড়ে এক দৈবী অসহায়গ্রস্ত নায়কের মত দীর্ঘম্বাস 
ফেলছে । এক করুণ 1াবষাদে তার জবননাটা ক্লমশ অবশ্যন্ভাবী পাঁরণাতিব 
ঈদকে অগ্রসর হচ্ছে । 

স্ততই একটা তাৎপধ- দ21ট নাটক ঘরে ভিন্ন সময়ের দ29 বভন্ব ভাবলোক রচনা 
করেছে । গারশের যুগ এবং শটীন্দ্রনাথের বুগ স্বাদেশকতার ক্ষেত্রে দ্যাট 
ভন্ন ভাবাদর্শের যুগ ॥ 'গিরিশের সমকালীন দেশানতারাও জা'তকে পরাধীনতার 
শৃঙ্খল উন্মোচনের কথা ভাবাঁছলেন-সে ভাবনায় ছল 'স্ছুর দঢতায় 
ধনজেদের প্রস্তুত করা । সেখানে আবেগের স্থান নেই, যান্ত 'বচার ও সিদ্ধান্ত 
করে এীগয়ে যাওয়া ॥ কিন্তু শচন্দ্রনাথের যুগটা ছিল স্বতন্ত্র । দেশে দেশে 
সন্াসবাদীদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপে, তীব্র আবেগ মন্থনে যে স্বদেশী 
চেতনার জন্ম 'দয়েছিল তাতে যেমন আছে জ্ব্নাচার+ আশা তেমাঁন তার, 
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পাশাপাঁশ আছে অনিবার্ধ হতাশা । স্বাদেশিকতার এই দুই যুগধর্ম প্রকাশ 
পেয়েছে দুই ভিন্ন যুগের “যুগনাট্যকারে'র নাটকে, আর সেই সঙ্গে ধুস্ত হয়েছে 
সমসামায়ক স্বদেশী নেতৃব্‌ন্দের হৃদয়বন্দনা | 

শচণন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা চীর্্রে ইতিহাস 'নষ্ঠার চেয়ে বাঙালীর জাতীয় 
গৌরবের চেতনাই মুখ্য । একজন সাধারণ মানুষের দোষগুণ ও চারান্রিক 
দুর্বলতা আশা-নরাশার দ্বন্দ ও অসহায়তা 'নয়ে শচীন্দ্রনাথের (সিরাজ কেবল 
রাঁসক দর্শকদেরই আক.স্ট করোন সে যুগের স্বাধীনতা সৌনক নেতাজ" 
সুভাষচন্দ্রের প্রাণেও দোলা জাঁগয়েছিল। জনৈক নাট্য ও চন্র পরিচালক 
শচীন্দ্রনাথের “সরাজদ্দৌলা” নাটকের ও নাট্যকারের জনা প্রয়তার যথার্থ মূল্যায়ন 
করেছেনঃ “একটা আদর্শ সিরাজ এমনই ভাবে জনাঁচত্তকে দোলা দিতে পারতো 
না, একটা রাজনোতিক কমা সিরাজ শিজ্পীর দাঁচ্টতে সার্থক হতো না, একটা 
ঘটনার চমৎকাঁরত্বপূর্ণ 'সিরাজদ্দৌলা নাটকে রসোত্তীর্ণ হতে পারতো না। 
নাট্যরস কোনখানে-এ নাটকে তান সেটা সাঁঠকভাবে হৃদয়ংগম করে যথাযথ 
রংএ ফুটিয়ে তৃলেছেন যে রাঁসক নাট্যকার; * শ্রদ্ধা না জানয়ে পারা যায় না।১১ 
নাট্যকার নাটকের নিবেদন অংশে নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর মতে নাটক 
ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী নয় । ঘটনার পিছনে যে কারণাঁট সাঁক্রষ তার রীতহা!সক 
তাৎপর্যই এতহাঁসক নাটকের উপদান।২ সবশেষে নাট্যকারের পারত্কার 
স্বীকারোত্তি 2 “*****জাতির পক্ষে ঘা চরম ট্রাজেডি, তাই আঁম সিরাজ চারত্র 
অবলম্বন করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি ।৩ 

শচীন্দ্নাথের রিস্্রীব্লব” আর একখান এাতহাসক নাটক। এই 
নাটকাঁটতে দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকের কি? প্রভাব থাকা সন্বেও নাটকের 
ভাববস্তূতে এক বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসৃত হয়েছে । দ্বজেন্দ্রলালের নাটকে 
সাজাহান বেন্দ্রীয় চীরন্র। এই চীাঁরন্রে সুমহান ট্রাজিক সুরই প্রাধান্য 
লাভ করেছে । 'কম্তু শচীন্দ্রনাথের নাটকে দারা ও ওরঞ্গজীবের আদর্শগত 
দ্বন্দবই মুখ্য । সেখানে সাজাহান আদ্যন্ত 'নাক্রয় দর্শকমাত্র। নাটকীয় 


শপ ০ পপ শপ শশী শী শট ৯ শি এ ক শা শশী শীত শপ পাপী 


৯. রৃপমণ্ট । দশম বর্ষ ১৩৫৮ শ্রাবণ-ভাদ্র ॥ শচীন্দ্রনাথ প্রেব্ধ) কালাপ্রসাদ ঘোষ । 
ই. পসরাজদ্দৌলা'-_ভ্মকা £ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, উনাবংশ মুদ্রণ ১৩৬৯ । 
৩. দ্রঃ এ 


৮ যূগনাট্যকার শচনন্দ্রনাথ সেনগুধ 


বৃত্তের বাইরে অথর্ব নিয়াতীনভর সম্রাট দার্শীনক ওুঁদাঁসন্যে রাজ্য, রাজনীতি 
ও ক্ষমতার অন্তঃসারশুন্যতাকে উপলাষ্ধ করেন ।১ 

ঝড় ঝড় হঠাৎ আসোঁন জাহান-আরা। ঝড় উঠোছল সামুগড়ে 'দিবা- 
দ্বপ্রহরে ॥ সন্ধ্যায় আগ্রা দুর্গে হকি দিয়ে যায় সেই ঝড় । নিঁশিথে 'দল্লীর পথ 
বেয়ে এই ঝড়ই তখন তামাম হিন্দুস্তান তোলপাড় করে দেবে, তখন কোথায় 
থাকবে দারা নাদেরা, কোথায় থাকবে শিপার জহরত, আর কোথায়ই বা থাকবে 
শাহজাহানের সাম্রাজ্য-সম্পদ ।। 

দ্বজেন্দ্রলালের সাজাখান কিন্ত; প্রথম থেকেই নিক্কয় নন। তাঁর নার্বশেষ 
পুত্রদ্নেহ, একদিকে দারার প্রাতি প্রগাঢ় বাংসল্যপ্রীভি আবার ওরং্গজীবের 
অসাধারণ ক্লুরতা সত্বেও তার বিজয়ে পূব্রগৌরব উদ্বেল হয়ে ওঠে । 

জাহানারা আম সাগ্রহে ওরঙ্গজাবের অপেক্ষা কাঁচ্ছ। সে আমার পঙ্ত্র, 
আমার উদ্ধত পুত্র, আমার লঙ্জা_ আমার গৌরব-**। 

নাট্যকার দদ্বিজেন্দ্রলালের সত্গে শচন্দ্রনাথের এক জায়গায় আমল সুস্পষ্ট । 
দু'জনেই পাশ্চাত্য নাট্য রচনার আদর্শ অনুসরণ করলেও দ্বজেন্দ্রলালের দেশ- 
প্রেমের স্বর্ূপই আলাদা, সেখানে (তান দেশ-জা।ত-সম্প্রদায় সবাকছু আতক্রম করে 
মহাবশ্বের এক্যতানে সূন্রসন্ধান করে চলেছেন । সমসামীয়ক জাতীয় আন্দোলন 
ও স্বদেশচেতনা তাঁর নাটকে ?বশেষ প্রভাব ফেলোন । এর বিপরাতি ভাবনা দেখতে 
পাওয়া যায় শচী ন্দ্রনাথের নাটকে । কেননা শচীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনে যত 
ঘাঁনন্ঠ ।ছলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ততখানি ছিলেন না। উপরন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 
সম্পর্কে তার আঁভমত1টও 'ছল জাতীয় চেতনার বরুদ্ধে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে 
বাঙালীজাতি যখন তরম্গায়িত আবেগে আলোড়ত 1দ্বজেন্দ্রমানস তখন অন্য পথে 
অগ্রসর হয়েছে । ?বদেশী দ্রব্য বয়কটে স্বদেশী আন্দোলন ধখন তুমুল হয়ে উঠেছে, 
সে সময় তাঁর ধারণা £ “বয়কট দ্বারা আমাদের পাঁরণামে সর্বনাশ হবে । ইহাতে 
আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনমতেও সম্ভব নয় ॥, আসলে 'দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ- 
প্রকাতিটি ছিল স্বতন্ত্র, তাঁর ভাবাদর্শ আত্মোন্নীতর পথাটিকেই ানদেশ করে 1২ 
৯, দুঃ বাংলা নাটকের হীতহাস- ডঃ আজতকুমার ঘোষ, পৃ ৪২৫ । 
ই. 'এদেশ যাঁদ আজ পর প্তস*গ ও িলাতির 'বদ্বেষ ভুলিয়া প্রকৃত আত্মোম্নীত__-নিজেদের 

কল্যাণ সাধনে তৎপর হয় তবে এমন কোন শান্ত নাই ষে তাহার সে ব্লদপ্ত গাঁত রোধ 


কারতে পারে" ( দেঁবকুমার রায়চৌধুরণকে লাখত "দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পত্রাংশ ) 
__বাংলা এরীতহাসিক নাটক । শল্তি ভট্াচার্য, পৃ2-১৬২ 


যুগনাট্যকার শচনন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৯ 


স্বদেশী আন্দোলন সম্পকে রবীন্দ্রনাথের ধারণার সথ্গে ?দ্বজেন্দুলালের ধারণার 
একটা সুস্পম্ট মিল দেখতে পাওয়া যায় । 15010281157) 10 17018. প্রবন্ধাটতে 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম কথাই হলো--0ঘা 01016] 1 [0019 05 101 701101091. 
[15 509০0191 দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 'বাঁপনচন্দ্র পাল এবং অনেকে এই প্রবন্ধাটর 
তীব্র সমালোচনা করেন ।৯ তেমন সমকালীন আন্দোলনে 'িহ্ৰলতা প্রকাশ না 
করে দ্বজেন্দ্রলালও প্রথমে জা1তকে আত্মশান্ততে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন; তা না 
হলে দ্বাধানতাকে লাভ করা অথবা তাকে রক্ষা করা কখনই সম্ভব হবে না। তাঁর 
আঁধকাংশ নাটকে বিশেষ করে “মেবার পতন” নাটকে এই ভাবাঁট সুপারস্ফুট 
হয়েছে। 
অপর দিকে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের এীতহাসিক নাটকগৃঁলি সমসাময়িক জাতণয় 
আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবত। এই কারণে তাঁর নাটকের ভাব-প্রক4ততে দ্বিজেন্দর- 
লালের নাটকের মল যত না খজে পাই, নাট্যআহ্গিক ও রচনা সৌকর্ষে তার 
চেয়ে বৌশ মল দেখা যায় । অর্থাৎ আন্তঃপ্রকাতর চেয়ে বাঁহঃপ্রকঠতর গিলই 
সর্বাধিক । 
শচীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রাম 
প্রভূত ' প্রভাব বিদ্তার করোছল। জাতীয় ভাবনা থেকে উদ্ভূত এই 
"বাধানতা সংগ্রামের একমান্র লক্ষ্য ছিল বৃটিশ ওপ1নবে?শক শান্তকে দেশের মাঁট 
থেকে উচ্ছেদ করা ৷ তাই +দ্বজেন্দ্রু পরবত এতিহাসক নাটকের কাঁহনী ও উপ- 
কাহনীবৃত্ত মণে এই জাতয় প্রেরণাই ছিল উপাদান । এঁতিহাসক নাটকে 
দেশপ্রেম ও নরনারাীর ব্যান্তপ্রেম স্বাধীনতার প্রীতির সঙ্গে এক করার প্রচেষ্টা যা 
পূ্ববতা নাট্যকারদের থেকে পার্থক্য স্পন্ট করে। ইতিহাস চেতনা গৌণ 
করার প্রবণতা এতই প্রকট যে এীতহাঁসক নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য ইীতিহাস-রসাঁটই 
অনাস্বাদিত থেকে ধায় । বিশষত শচীন্দ্রনাথের এীতহাসক নাটকের ক্ষেত্রে এই 
প্রবণতা তাঁর স্বীকারোন্তির মতই প্রাঞ্জল । "তানি তাঁর 'বাংলা নাটক ও নাট্যশালা” 
গ্রদ্থে সংগ্রাম ও সংগঠন" শীর্ষক পরিচ্ছেদে লিখেছেন £ “জ্বদেশ যুগের “ছত্পাঁত 
শিবাজ? ; শসরাজদ্দৌলা” ; “মীরকাসিম” ; “প্রতাপাঁদিত্য; আর স্বাধীনতা 
সংগ্রামের দিনে 'গোরিকপতাকা” ; পসরাজদ্দৌলা” ; মাীরকাসম» “বাংলার প্রতাপ, 


১, সংগ্রাম জনজগ্রণৈ কাঁবর ভূমিকা-_শ্রী ক্ষুদরাম দাস। পশ্চিমবঙ্গ পাকা, 
সোপ্তাছক) রবান্দ্রসংখ্যা ১৯৮৪ । 


৩০ যূগনাট্যকার শচনন্দ্রনাথ সেনগণ্প্ত 


তুলনা করলে দুই যুগের নাটাকারদের দাাঁণ্টকোণের পার্থক্য উপলাব্ধ হবে । 
প্রবতদের নাটকে একটা সংগঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যা পূর্ববর্তাঁ নাটকে 
পারত্কার হয়ে ওঠেন । আরো একটা পার্থক্য স্পস্ট দেখা যাবে । তা হচ্ছে দেশ- 
প্রেমকে স্বাধীনতা-প্রীতিকে, উদীয়মান তরুণতর্ঃণীর প্রেমের ও স্বাধীনতা-প্রীতর 
সঙ্গে এক করার চেষ্টা করা হয়েছে ।***” 

বলা বাহুল্য, উপরোন্ত “সংগঠনের ই।ঞঙ্গত” শচীন্দ্র-নাটকে হীতিহাসচেতনায় 
সাথ-ক হয়ে ওচোন, তা সচেতন প্রয়াসে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যে চাঁলত হয়ে 
সমসামায়ক জাতীয় প্রয়োজনকে পূর্ণ করেছে । হয়ত এই কারণেই শচীন্দ্রনাথ 
1নজেকে প্রচারধমঁ” নাট্যকার বলে মনে করতেন । 

তাঁর মামাজক নাটকগযাশতেও ব্যন্ত হয়েছে নাট্যকারের ষুগোপযোগণ ভাবনা 
ও চিন্তাধারা । তান ব্যান্তজীবনে ছিলেন খুবই স্পম্টবাদী। নাটকের 
ক্ষেত্রেও প্রদর্শন করোছলেন সভ্যকথনের দুঃসাহস ঘা তাঁর সমসাময়িক 
নাটাকারদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায়ান । সামাঁজক নাটকের কাহনী রচনায়ও 
শচশন্দ্রনাথ নানান 'বাচন্র বিষয় অবলম্বন করোছলেন--সমাজ, স্বী-স্বাধীনতা, 
অপরাধপ্রবণতা, রাষ্ট্র-রাজনীতি, গানবতাবোধ, শ্রামককৃষক সম্পকণ ক্ষায়ষ্ত 
সামন্ততন্ত্র, সমসামারক প্রাকৃতিক দূর্ঘটনা, দেশ1বভাগ. প্রাদেশিক 'বাচ্ছছতাবাদ 
ইত্যাদ । তাঁর সংকারমুক্ধ স্বচ্ছ দৃম্টভত্গর প্রথম প্রকাশ রক্তকমল নাটকে । 
এই নাটকে নারীপুরুষের সম্পর্ক নারীর প্রাত পুরুষের আঁব্চার ও নারীর 
1বন্রোহ বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন বিষয় ও ভাবনা, সে কালের দর্শকদের 
কাছেও সম্পূর্ণ নতুন । 

শচপন্দ্রনাথ ছিলেন গতানুগাঁতিকতার চিরাবরোধা 1 পাশ্চাত্য-বজ্ঞান ও ?শক্ষা 
তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করোছল । ইউরোপের মনীষী ও চিন্তাবদগণের 
সামাঁজক নৌতিক ও মানাবক মৃলাবোধের ধারণা তাঁকে পাঁরচালিত করেছে । 
নাট/কারদের মধ্যে ইবসেন, জজ বানডিণশ, চেকভ, বিয়র্ণসন গ্রভ্‌ত 
নাট্যকারের যুগভাবনা শচীন্দ্রনাথকে আন্দোৌলত করেছে । কিছু বিদেশী 
নাটকের ভাবানুবাদও্ড তিনি নাটকের ক্ষেত্রে গ্রহণ করোছলেন সমসাময়িক 
প্র্গাতশল সামাজিক আন্দোলনকে যথাযথ প্রাতফালত করতে । বিদেশের 
আধুনিক নাট্যকারদের অনুসরণ করে তীনও নাটকে ব্যক্তিচারম্ের দ্বন্দ 'ভন্ন 
ভিন্ন সামাইজক সমস্যার প্টভ্‌মকায় নাটকীয় সংঘাত স্ান্ত করেছেন। তাঁর 


যৃগনাট্যকার শচনন্দ্রনাথ সেনগ্্ত ৩১ 


প্রাতাঁট সামাজক নাটকের সমস্যাও ভিন্ন ভিন্ন এবং এরই গভততে তান চাঁরত্র 
রুপায়ণ করেন। সমসামরিক একাঁট নাটকের সমালোচনায় শচ'ন্য নাথ 
পরদ্কার বলেছেন £ “নাটকে সমাজ প্রাতফলনের অথ এই নয় যে গোটা সমাজ- 
টাকেই তুলে ধরতে হবে। সমাজে যেসব ঘটনা ঘটে, তার কোন একটা ঘটনা 
থেকে সচুয়েশন সৃষ্ট করলেই সমাজ প্রাতফলন হয় । আর সেই সচুয়েশনের 
জাঁটল গ্রাণ্থগ্াল খুলে ফেলে কোন সতোর আভাস যাঁদ দেওয়া যায় তাহলে ওই 
সমাজ প্রাতফলনই নাটক সৃষ্ট করে।* 

শচ'ন্দ্রনাথের স্বাধীনতপূর্ব নাটকে দর্শকরুচি গভীরভাবে অনুসৃত হলেও 
নাটকে বিষয়বস্তুর বৌঁন্ত্য ছল অসাধারণ । সমাজ-অর্থনীতি রাজনৈ?তক 
আন্দোলন সমাজসেবা প্রভাত সম্পকে নাট্যকারের দ্বাধীন চিন্তাভাবনা এই 
পর্বের কোন কোন সামা'ক নাটকের কাঁহনীতে স্থান পেয়েছে যা সমসাম'য়ক 
নাট্যকারদের প্রচলত চিন্তাভাবনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । 

১৯৩৪ সালে রাঁচত হারজন আন্দোলনে উপর লেখা নাটক দশের দাবী-তে 
ণ5+ন্দনাথ দ্বদেশপ্রেমের এক প্রহসনরূপ ভুলে ধরেছেন। নাট্যকার গনজেই 
িলেন্‌ স্বদেশী ববদ্লবা, তাঁর আভজ্ঞতা ও জীবধনবোধ ব্যন্ত হয়েছে এই নাটকে । 
ন।টকের ভামকার বলেছেন-__ দুই শ্রেণির দেশ সেবকের সাহত আমর পারচয় 
আছে । এক £ যাঁহারা সত্য সত্যই দেশের জন্য সবদ্বি ত্যাগ কাঁরতে প্রস্ভত। 
আর দুই ঃ যাহারা স্বার্থের |দকে দু।ন্ট রাখয়া ঝাণ্ডা উশ্চাইয়া আগাইয়া যান, 
[কিন্তু ফ্যাসাদ দেখলেই ঠান্ডা হইয়া পড়েন। প্রথম শ্রেণীর দেশ-সেবকদের 
প্রীতি আমার শ্রদ্ধার অভাব নাই ।) 

সমাজের উৎপণীড়ত নি'্নশ্রেণী যারা সংখ্যায় বোঁশ অথচ দূর্বল, শিক্ষাদণক্ষা- 
হঈন, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে রাজনো'তিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাদের 
বাহ্‌্বল এবং সাক্য় সমর্থন লাভের প্রয়োজন হয়ে পড়ে । গান্ধীজন প্রবার্তিত 
চরকা খাঁদ গ্রামসেবা এবং অবহেলিত শ্রেণীর ভালো করার “দাঁদচ্ছা' নিয়ে সে 
সময় একটা সৌখিন প্রচেষ্টাও শুরু হয় । একে উপলক্ষ করে উচ্চশ্রেণর নব্য 
যুবক যুবতীদের বেশ সময়কাটানো রোমাণ্চকর আিজ্ঞতা সণ্য়ের সুযোগ ঘটে 
গেল । তাদের ঝুকে খৃণা ও উপেক্ষা আর মুখে দয়াদাঁক্ষণ্য অন্ত্যজ নর- 


৯৯ ] 
৯. সমসামীয়ক নাটকের সমালোচনা--শচশন্দ্রনাথ স্নেগুপ্ত, রূপমণ, জুন-জুল।ই ১৯৫১। 
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নারীদের কাছে তাদের জাহির করা প্রগাঁতিশীলতা তাই হাস্যকর হয়ে যায় । দশের 
দাবী নাটকের এই বিষয় ও ভাবনা নাট্যকারের প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার ফসল । 

নাট্যকার এই নাটকে নকল সমাজসেবীদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন, যাদের 
কাছে সমাজসেবার নাম তিন মাইল রাস্তা ঝাঁট দেওয়া । সমাজলেবার 
কথায় গ্রামের লোকদের কাছে আড়বর দেখানো ৷ তাদের স্নান খাওয়াদাওয়া 
আয়াসের প্রাতি সতর্ক আভনিবেশ যুবক যুবতাঁদের প্রেম মন-দেওয়ানেওয়ার 
খেলা খেলবার অবকাশ লাভ করা-_এর মধ্যে আর যাহোক দেশপ্রেম অথবা মানব- 
প্রেম বলে কিছুই নেই, তা সৌখিন মজদীররই নামান্তর । 

আঁদবাসী ও অন্ত্যজদের সদার যখন বলে £ “বাবু ওদের ঘরে তূদের থাকতে 
হবেক 1 তখন তাদের মুথ শুকিয়ে যায় । তাদের সমাজসংসকার, ছোটলোকদের' 
ভাল করার ইচ্ছা সব মাথায় ওঠে । তারা ঘরমুখা হয় । 

নাট্যাচা শাশরক্মার এই নাটকখান সম্পর্কে প্রশংসামুখর ছিলেন । 
কখনো কখনো নাটকটি ইংরোজতে অনুবাদ করে বলেতে আঁভনয় করার ইচ্ছাও 
প্রকাশ করতেন ।১ তান 'নজে নাটকটির প্রযোজনায় ও অভিনয়ে ছিলেন । যাঁদও 
এ নাটক বোঁশ 'দিন চলেন । দর্শকেরা এর কাহন? 1বষয়ে আকৃন্ট হয়ান। 

তথাপি ১৯৩৪ সালের র'গালয় জগতে সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে এই ধরনের 
প্রগাতিশীল বষয়বস্তু ও সত্য কথনের দ:ঃসাহাঁসকতা একান্তই 'বরল। অবশ্য 
রবীন্দ্রনাথের মানাবকতা 'ববেকানন্দের সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ কিছু মানুষ সত্য 
সত্যই সোঁদন উপোক্ষত শ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ; সংখ্যায় নগণ্য হলেও 
নাট্যকারের দৃম্টি তা আঁতক্রম করে যায়ান । অনেক দুঃখ ও অভিজ্ঞতার মধ্য ?দয়ে 
দু-একজন অবহেলিতদের পাশে গগয়ে দাঁডয়োছল, তাদের ঘরের আত্মীয় হয়ে 
যেতে পেরেছিল । দয়াল অমরেশ নান্দনী এই ধরনের চারন্ন। শেষপর্যন্ত 
এ নাটকে নাট্যকার যে চরম ও প্রকৃত বাস্তব সত্যটা তুলে ধরেছেন এবং আজকের 
দিনে দেশে দেশে শোষিত বাত অবহেলিত মানৃষের মন্তি সংগ্রামে তাঁর যে 
সুদূরপ্রসারী আভমত ব্যন্ত করেছেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । নাট্যকার স্মরণ 
কারয়ে দেন, শোষিত ও বণ্িত শ্রেণীর মধ্য থেকেই তাদের মুক্তিযজ্ঞের নেত্ত্ব 


১, বাংলার নাটক ও নাট্যশালা। শচন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ॥ দুষ্টব্য 8 'ক্ষীরোদপ্রসাদ, 
[দ্বজেন্দুলাল, নাট্যাচার্য 'শাশিরক্‌মার' শীর্ষক অধ্যায় । 
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গড়ে তুলতে হবে। তাদের গভীর দুঃখের শারক যে জন সেই হবে তাদের 
মুন্তপথের কান্ডারী । অন্যথায় স্বদেশ সেবার নামে আড়'্বর দেখানো অথবা 
অন্তরস্পর্শহীন দয়াদাক্ষিণ্য পাঁরণামে বিপদই ডেকে আনে । তাই নান্দনণ 
আর অমরেশের আবেগকে ম্তথ্ধ করে দয়াল বলে ওঠে £..ণফিরে যাও ভাই, ফরে 
যাও দেবী, অনুকম্পার আবেগ দিয়ে, করুণার বাঁর বর্ণে পাঁতিতের পারন্রাণ 
হয় না। তাতে গণদেবতা অপমাঁনত হন, ক্রুদ্ধ হন, প্রাতশোধ নেবার জন্য 
দিকে দিকে প্রলয়ের আগুন জলে ওঠে ॥, 

সামা'জক নাটকের ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথ “আঁতি আধুনিক” নরনারীকে সমাজ 
সমস্যার পটভূমিতে যেভাবে রূপাঁয়ত করেছেন তাতে নাট্যকারের নাগাঁরক মনন- 
শীলতারই পাঁরচয় বহন করে। জাবনের প্রথম পর্বে তিন বঙ্গরংগালয়কে 
সজীব ও সচল রাখার উদ্দেশ্যে নাটক রচনার ক্ষেত্রে যে দর্শকরুচি অনুসরণ 
করেছিলেন, তাতে নাটাসা'হত্যের রস ক্ষপ্ন হলেও মণ্সাফল্য 'ছিল তকাতীত। 

তবে তান শুধু মণ সফল নাট্যকারই ছিলেন না, ?কছু নাটকের সাহত্য- 
মূল্যেও [তিনি অমর হয়ে আছেন। শেষ পর্বের নাটকগনীল ছাড়া কিছ 
এাতিহাঁসক নাটকও তার সেই প্রাতিভার পারচয় বহন করে। শেষ পর্বের 
কালোটাকা, এই স্বাধীনতা, সবার উপরে মানুষ সত্য প্রভাতি নাটকে তাঁর 
মৌলিক .নাট্যপ্রাতভা ছাড়া সামাজিক অর্থনোতিক ও রাজনোতিক "চন্তাধারার 
পারচয়ও পাওয়া যায়। 

যুগ পারবর্তনের ানয়মকে শচীন্দ্রনাথ অনেক আগেই িল্পীর দুরদার্শতার 
সাহায্যে উপলব্ধ করোছলেন। তাঁর “বাংলা নাটক ও নট্যশালা” গ্রন্ছে 
এক জায়গায় বলেছেন £ পবষয়বস্তুর দিক দিয়ে বাংলা নাটক সব সময়ে 
কেবলই যে খুগের বোঁশন্ট্যই প্রকাশ করে এসেছে তা নয়, অনাগতের আভাসও 
দয়েছে এবং সব সময়েই মানবতার জয়গানই গেয়েছে ।* নাট্যকারের এই উন্তত 
নিজের পক্ষে এতই সংপ্রযোজ্য যে তার প্রমাণ তান স্বাধীনতা লাভের 
আগে ও পরে নাটকের কাহনী ও বিষয়বস্তুতে সমাজ অর্থনীতি, সামাজিক ন্যায় 
নীতি ও সংস্কার সম্পর্কে নতুন? কথা বলতে পেরেছেন । 

তাঁর “মাটির মায়া” 'কালোটাকা” প্রভূতিতে সমাজতান্ত্রিক ধারণার স্পর্শ 
ণকছু রয়েছে । মাটর মায়া (১৯৪৩) নাটকে মাটি ও মেশিনের মধ্যে যে 
যুগদবন্দব্ আছে নাট্যকার তাকে উপাঁস্ছত করেছেন। কৃষক কিভাবে শ্রমকে 
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রূপান্তারত হচ্ছে, কৃষকের শান্তির নীড় গ্রাম্যাস্নন্ধতা আন্তরিকতা ও 
ভালবাসার বন্ধন হারিয়ে ক্রমশ শ্রামকের হাড়ভাঙা খাট্2ান, মোশনের নির্মমতার 
মাঁলকের মুনাফার জাঁতাকলে ক ভাবে তারা আস্তে আস্তে সামন্ততান্ত্ক 
ধ্যানধারণা ও সংস্কার হারয়ে সর্হারার চেতনায় উন্নাত হচ্ছে নাটকে তা 
'স্পন্ট হয়ে উঠেছে । 
তেমান কালোটাকা (১৯৪৮) নাটকেও ভাবষ্যং সমাজতান্ত্রক রাম্দ্রভাবনা 
প্রীতফালত হয়েছে । যোঁদন বণনা থাকবে না, শোষণ থাকবে না, অনাহারে 
কেউ মরবে না”_-এমন দনের স্বশন উচ্চারিত হয়েছে নাটকের উপসংহারে 
কালোবাজারঠ মুনাফাখোর অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যে নারী প্রাতবাদস্বরূপ, 
আসামী কালোবাজার* স্বামীকে জেলে 'বদায় জানয়ে সে (বিজয়া ) বলছে ঃ 
“সেইাদনের অপেক্ষাতেই আম বসে থাকব। দেশ ততাঁদনে স্বাধীন হবে 1... 
সোঁদন সমাজে বণনা থাকবে না, শাঁক্তমানরা দুর্বলদের শোষণ করে সম্পদ জাঁময়ে 
তোলবার সুযোগ পাবে না। সৌদন একটি লোকের অনাহারে মৃত্য ঘটলে 
সারা দেশ কেদে উঠবে, একাঁট শিশু শহাকয়ে মায়ের কোল থেকে ঝরে গেলে 
সমগ্র রাষ্ট্র টলমল করবে । ভাববেন না আপনাকে একটা কাহনী শোনালাম, 
স্বপ্নেদেখা কোন ছ'ব ভাষা 'দয়ে একে তুললাম । এ কাহন? নয়, এ স্বপ্নও 
নয়। সাঁতাই সোঁদন আগত 1:০৮, 
প্রাক-স্বাধীনতাষুগ্ঠে শচপন্দ্রনাথের সমাজতান্তিক চিন্তাভাবনায় 
শরতচন্দ্রের প্রভাব ছু থাকা সম্ভব । প্থেরদাব+, শ্রীকান্ত ২য় ও এয় পর্ব, 
বপ্রদাস প্রভাত উপন্যাসে শ্রমক চেতনার উপাদান বয়েছে। যেমন কৃষকের 
শ্রীমকে রূপান্তর 'মহেশ' ছোটগরঞ্পের কাহনণ 1বষয়। পরাধীন দেশের গ্লানি 
জাতীয়তাবোধ সামাঁজক কুসংস্কার উচ্চনীচ ভেদাভেদ বণনা শোষণ সবেপার 
গভনর মানবপ্রেম শরৎ-উপন্যসে যে ভাবে ফুটে উঠেছে, তার ভাষা প্রকাশভাঙ্গ 
ও ভাবনার সঙ্গে শচটন্দ্রনাথের কিছ নাটকে স্পন্ট মল দেখা যায়। এছাড়া স্বী 
স্বাধীনতা 'বষয়ে শচীন্দ্রনাথ গভীরভাবে শরংচন্দ্রের দ্বারা প্রভাঁবত । অবশ্য 
শরংউপন্যাসে স্কূল-কলেজীয় 'শক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত নারীই কেবল নয় 'নরক্ষর 
প্রাচীন সংক্কারাচ্ছন্ন এবং সমাজের উচ্চনীচ সকল প্তরের নারীদের মুখে চিন্তা ও 
বাকদ্বাধীনতা 'দয়েছেন। তেমাঁন শচনন্দ্রনাথ তাঁর সামাজিক ও এ্রাতহাসক 
সকল নাটকে নারীকে দ্বাধীন এবং অবাধ মতপ্রকাশের আঁধকারণী করে আঁঙ্কত 
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করেছেন, অবশ্য তারা প্রায় সকলেই অত্যাধানকা এবং আভিজাত ঘরের 
স্ার্শীক্ষতা নারী । নারীর সতীত্ব ও নারীত্ব এই দুয়ের মধ্যে কোনাট বড় এ 
প্রশ্নের মীমাংসা উপন্যাসে শরৎচন্দ্র যেমন দেখিয়েছেন তেমনি শচ'ন্দ্রনাথের জনন, 
এই স্বাধীনতা, কালোটাকা, ঝড়ের রাতে প্রভৃতি নাটকে সত'ত্ব ও নারাত্বের 
দ্বন্দের নারীর স্বাধীন সত্তাই জয়ী হয়েছে । নারীকে তান পুরুষের পদতলে 
দাসত্বের শৃঙ্খল পাঁরয়ে রাখেনান অথবা পাঁতি পরমদেবতা-র নৈবেদ্য রনায় 
জাগাতক সুখ ও আনন্দকে বিসর্জন 'দতে দেনীন । ঝড়ের রাতে নাটকের 
নায়কা বিজলী তাই অনায়াসে স্ত্রী স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করে বলে ঃ *.*" 
স্টীয়ারং হুইল আয়ত্বে আনবার কৌশল যে নারী অর্জন করে, স্বচ্ছন্দ গাঁততে 
জীবনের পথ বেয়ে কেবল সেই যেতে পারে, তাই সকলেরই উচিত ও কাজা 
অভ্যাস করা ।» অথবা “*-*স্ছাবরের 'চ্থিতিশলতা নিয়ে পচবার গলবার চেয়ে, 
গতর আনন্দ উপভোগ করতে করতে মরা ঢের ঢের ভালো 1 

এই স্বাধীনতা (১৯৪৯) নাটকে পর্ববাঙলার্‌ উদ্বাস্তু সমস্যা, হিন্দ 
মুসলমানের ধর্মীয়, সামাজিক সংস্কারের ঘাত প্রাতথাতে শচনন্দ্রনাথের চন্তা- 
ধরার আর এক রূপ ফুটে উঠেছে । এটিকে রাজনৈতিক নাটক বলা যায় । দেশ 
[বিভাগের ফলে পূর্ববাঙউলার হিন্দু উদ্বাস্তুদের অবর্ণনীয় দ£ঃখকস্ট ফুটে 
উঠেছে এতে । রাজনীতি যে নাটকের বিষয় হয়ে উঠতে পারে শচদন্দ্রনাথ সে 
সম্পর্কেও ছিলেন অবাঁহত । তাঁর পাঁর্কার স্বীকারোন্ত ঃ "আজ যখন 
রাজনীতি মানুষের সব কিছু নিয়ান্মিত করবার আঁধকার আয়ত্ত করে 'নয়েছে, 
তখন নাটক আর নাট্যশালা তা বর্জন করে চলতে চাইলে ীপছনেই পড়ে থাকবে । 
আজকার রাজনীতি রাজার নীতি নয় রাষ্ট্রের নীতি ! আর রাষ্ট্রের নীতি হচ্ছে 
মানবতার বকাশ, মানুষের প্রাতষ্ঠা এবং সমগ্র মানুষের উল্নয়ন। এ নাটকেরও 
কাজ তাই স্াহত্যেরই কাজ তাই "৯ 

এই সময় তান সমাজতান্তিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তখনও তিনি 
চীন (১৯৫৩) রাঁশয়া (১৯৫৫) রূমানিয়ায় সাংস্কৃতিক সফর করেনান। 
প্রগাঁতশীল চিন্তাভাবনা ও দেশ 'বদেশশ স্াহত্য অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজ- 
তান্তক চিন্তা ধারার কাছাকাছি গয়ে পৌছিয়োছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, 


২. শচীন্দ্ুনাথ সেনগ্ণডত. বাংলা নাটক ও নাট্যশালা গ্রল্ধের 'বু্লান্তরের সড়না' নামক 
প্রব্ধ। ৮. 
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চাঁন রাশিয়া প্রভাতি সমাজতান্ত্ক দেশগ্ীল পাঁরভ্রমণের পর তান পূর্ণ 
সাম্যবাদী আদর্শ গ্রহণ না করে ি*বমানবতার প্রাত, আহংসা-সত্য-শব-সুন্দরের 
প্রাতি গভীর ভাবে আকৃস্ট হয়েছেন তার উদাহরণ "সবার উপর মানুষ সত্য' 
(১৯৫৬ ) নামক সর্বশেষ রচিত নাটকখান । 

পানামা খালকে কেন্দ্র করে 'ীমশরের ওপর '্রিটেন ও ফান্সের নল্জ, নণ্ন 
আক্রমণের বীভৎস খটনাকে উপলক্ষ করে এই নাটক রাঁচত। মানুষ আজ 
সভ্যতার সংকটে উপনীভ । ৮11রাদকে যুদ্ধের দামামা ॥ মানবতা প্রেম শান্ত 
আজ আঁনশ্চয়তার গর্ভে । বু মানুষের পাথবীতে সভ্যতার এই চরম 
সন্ধিক্ষণে একমাত্র মানূযই পারে মনুষ্যত্বের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পারণাম 
থেকে রক্ষা করতে । নাটকের নায়কা তরুণী সংপ্রভার মনে অজস্র 
প্রশ্ন ভিড় করে আসে । অতাঁত ইতিহাসের ষবাঁনকা সারয়ে তার সামনে 
এসে দাঁড়ায় সাম্রাজ্যলোভী যুদ্ধবাজ শাসক সিজার, হাঁনবল, কনস্তান্তিন, 
ধর্ময় প্রচারক যাজক সেইম্টপল, অত্প্ত কামনাময়ী 'ক্লিওপেত্রা, পাঁথবীর 
শ্রেপ্চ দার্শীনক কার্লমার্কফপ আর বাংলাদেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের এক 
শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীচৈতন্য । নাটকের দৃশ্যপট রচিত অতাঁত বর্তমান আর 
ভাবধ্যতের রুপরেখায় । িবপ্লবী সাংবাদিক ও নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের 
ব্যন্ত-মানস ও জীবনদর্শন উপলাব্ধর পক্ষে নাটকাঁটর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে: 
নাটকের প্রাতাট চাঁরন্র যেন এক একাট প্রতাঁকের আশ্রয়ে নার্মত। মানব- 
কল্যাণ, সমাজ-রাণ্ট প্রণয়, ধময় চেতনা সবেপির মানুষের মানত সম্পকে 
নাট্যকারের সারা জীবনের চিন্তা ভাবনার ফসল এই নাটকে রূপ পাঁরগ্রহ করেছে 
ঘা আত্মানুভাঁতকে প্রতীক কল্পনার ১1514) ও নুহস্য-নাহত্যের আঁঙ্গকে 
ফুটিয়ে তুলেছেন এই নাটকে । শচীন্দ্রমননকে ঝুকঝতে গেলে এই নাটকের 
ইন্দরিয়গ্রাহ্য ও হীন্দ্রিয়াতাঁত জগতের নরনারার প্রশ্নোত্তর মানবজীবনের মূল 
সমস্যাগ্ীলর বিতর্কে পাঠককেও অংশ নিতে হবে । নাটকের প্রধান চারত্র প্রস্তর 
নার্মত নরাসংহ (90710% )। নাটকের পারসমাঞ্ধততে তার শেষ সংলাপে 
নিহিত নাটকের ভাববন্ত্‌ “মানুষ আজও মানুৰ হয়ীন বলেই আমার 
সারাটা দেহ এখনো পশহদেহ রয়েছে, ক্লাইস্ট এখনো ক্রশে ঝুলছেন, বুদ্ধের 
মুর্ত পাহাড়ে কাননে পাষাণ হয়ে দবস গণনা করছে । মানুষে মানুষে পরম 
প্রীতি প্রাতান্ঠত হবে যোদন, সেহীদনই হবে আমার মস্তি, খীন্টের মুক্তি, বুদ্ধের 
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মান্ত যার অর্থ মানুষের মাস্ক |? 

দু'দুটো বিশ্বষৃদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শঁ নাট্যকার দেখেছেন মানুষের প্রাত 
মানুষের পাশাঁবক ও অমানাবক ব্যবহার ; দেখেছেন হিংসা বিদেবষে উন্মত্ত 
পাঁথবীর সভ্য মানুষ পরস্পর আত্মহনন ও আত্মকোলাহলে নিঃশোঁষত হচ্ছে; 
জাতিতে জাতিতে, উচ্চন*চ ভেদাভেদে মানবাত্মার চরম অপমান প্রাতিনিয়ত কিভাবে 
ঘটে চলেছে । সামাঁজক নাটকের নানাস্থানে শ্চীন্দ্রনাথ এই 'নিপীঁড়ত 
মানবাত্মার পক্ষাবলম্বন করেছেন । শেষ পর্বের সামাঁজক নাটকগুলিতে তারই 
আভব্যান্ত ; সবার উপর মানুষ সত্য নাটকে সেই ভাবেরই গভীর ব্যঞ্জনাদ্ত 
প্রকাশ ঘটেছে । এ্রীতহাঁসক নাটক আবুলহাসান ধাত্রীপান্ায়, সামাজক নাটক 
মাঁটর মায়া, কালোটাকা, এই স্বাধীনতা প্রভৃতিতে শচীন্দ্রনাথ মানবতারই জয়গান 
করেছেন । 

নাটকের বিষয় ও ভাববন্তূতে নাট্যকারের চেতনলোকের প্রাতিফলন ঘটে । 
শচান্দ্র-নাটকের আলোচনা কালে তাঁর মনন রসচেতনা ও জীবনদর্শন আলোচ্য 
'বষয়ের অন্তভভৃন্ত হওয়াই স্বাভাঁবক । শচীন্দ্ুনাথ ছিলেন মূলত মানবতার 
পৃজারী । এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ্রের আনবার্ধ প্রভাব থেকে 'তান 
মুন্ত নন। নাট্যকার দিবজেন্দ্রলালের 'ব*বমানবতার আদর্শও তাঁকে অন:প্রাঁণত 
করেছে। 

ব্যান্তজীবনে তান ছিলেন স্বদেশী-_স্বাধীনতার সোৌনক, আবার সাংবাদিক 
জীবনে বিদ্রোহী কল্লোল-গোম্ঠীর পাশে দাঁড়য়েছিলেন তান, যেমন অস্তাঁমিত 
নাট্যকার-জীবনের সাম্ধক্ষণে দাঁড়য়ে পেছনের গৌরবোত্জহল 1দনগ্ীলর স্মৃতি 
বুকে রেখেও চল্লিশের গণনাট্য আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিজন 
ভট্টাচার্য তূলসণ লাহিড়ী প্রমুখ নতুন দিনের নবীন নাট্যকারদের নিঃসক্কোচে 
অভিনন্দন জানিয়েছেন । বহুরূপী প্রমুখ অপেশাদার নাট্যসস্থার পাশে দাঁড়কে 
নাটকের ক্ষেত্রে তাঁদের পরীক্ষা নিরাক্ষাকে উৎসাহ যুগয়েছেন। তিনি 
বুঝেছিলেন পেশাদারী মণ্চের ঘৃগ শেষ, নাটক এখন অপেশাদারীদের হাতে 
নতূনরূপে উদ্ভাঁসত হবে । পেশাদারী মণ্ডের শেষ জনাপ্রয় নাট্যকার শচীন্দু- 
নাথের এতে কোন ক্ষোভ ছিল না, তান আশ্বস্ত হয়েছিলেন এই ভেবে ষে 
অপেশাদার নাট্যসংস্থাগ্ীলই ভবিষ্যং নাট্যআন্দোলন গড়ে তৃূলবে, ফলে 
বঙ্গরখ্গজগতে নতুন নতুন সম্ভাবনার দার উন্মোচিত হবে । 


৩৮ যুগনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


গতান জবানবন্দী (১৯৪৪) নাটকের আঁভনয় দেখে তাই মূুস্ত নিরপেক্ষ 
মন্তব্য করেন £ “রচনা, প্রযোজনা ও আঁভনয়ে এরা নতূন দৃষ্টির পারচয় 
গদয়েছেন। এ'রা যত বেশী প্রসার, প্রভাব ও প্রাতপাত্ত লাভ করবেন, থিয়েটায়ে 
ন্যাশনাল ইনান্টাটউশন হওয়ার পথে তত এাগয়ে যাবে ।১৯ 

প্রবতর্ণকালে (১৯৫২ 2) তান ভারতের কম্যানিস্ট পার্টর সাঞ্কৃতিক 
সংস্থা সারাভারত গণনাট্য সংঘের কোষাধ্যক্ষ এবং পাঁশ্চমবঙ্গ শাখার সভাপাঁত 
1হসাবে দীর্ঘ পাঁচ বছরের ও বোঁশ সময় কৃতিত্বের সথ্গে আধাম্ঠত ছিলেন । 
এ সত্বেও তান ক পাঁরমাণ “কম্যহীনস্ট” ভাবাপন্ন ছিলেন তা বিতকের বিষয় । 
কেননা তান প্রধানত মানবতাবাদী সেই সঙ্গে প্র্গাতশীলও বটে--কখনই 
পুরাতনকে শা*্বত মনে করে আঁকড়ে ধরে থাকেনান । জীবনের শেষ পর্বে এসেও 
তাই নতুনের জয়গান করেছেন । অগ্রজের দায়িত্ব ও ভালবাসা নিয়ে তার 
ভালমন্দ 'বচার করেছেন; নবাঁন নাট্যকারের হাতে তাঁর আঁভজ্ঞতার ফসল 
তূলে 'দিয়েছেন। অনেক পক্রপাত্রকা তাঁর এই উদারতা, নবীনের প্রাত অকান্রম 
অনুরাগ এবং তাঁর প্রাত নবীনদের অকণ্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে তীর্ঘক চোখে 
দেখতেন । 

এই সময় “নবান্ন” ( অক্টোবর, ১৯৪৪ ) আঁভনয়ে বাংলা নাট্যজগতে একটা বড় 
রকমের আলোড়ন ওঠে । নাটকের বয় ও আঁঙ্গকে আঁভনয় ও মণ্চরীতির 
ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতূন একটা দক উন্মুক্ত হল। পেশাদারী রং্গমণেে এটা একটা 
বড় আঘাত হয়ে দেখা দল । মণ্চমালিক পেশাদার শিল্পীগোষ্ঠী ও পুরাতন- 
পন্থীরা গণনাট্যশজ্পীদের বিরুদ্ধে একযোগে আক্লমণ চালালেন । নবান্ন 
আভনয়ের জন্য তখন শহরে কোন মণ্ই আর ভাড়া পাওয়া যায়না । এই 
নতুন ধরনের নাটকের জনাপ্রয়তা দেখে তাঁরা ানজেদের অক্ষমতায় আরো বোঁশ 
ক্ুদ্ধ হয়ে উঠলেন ।২ শী ন্দ্রনাথ এগয়ে এলেন নবীনদের পক্ষে । তাঁদের 


১, সংস্কাতর প্রগাত । সুধণ প্রধান, পৃঃ ১৮২ ( নবনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে )। 


ই. ..*গণনাট্য সঙ্ঘের বাংলা শাখার এমন অজ্পবয়সণ আযামেমার আভিনেতা আঁভনেত্রীদের 
প্রদাশত 'জবানবন্দশ' ও 'নবান্ন'র কথা স্মরণীয় । এ দুটি নাটক নাট্য-জগতে কি চাণ্ল্য 
স"ত্ট করেছে কারো তা অজ্জানা নয় ! “নবাল্ন' আভনয়ের জন্য আজ চেটা করেও স্টেজ 
ভাড়া পাওয়া যায় না। সাধারণ রঙ্গমণ্ের কতাঁরা ভয় পেয়ে গয়েছেন 1." 

( লেখকের কথা/মানিক বদ্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১০২ 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত ৩৯ 


হয়ে কলম ধরলেন তিনি । গণনাট্য সংঘের প্রাত তাঁর আন্তাঁরক সমর্থন এবং 
নাট্যজগতের এই নতুন ধারাকে এগয়ে নিয়ে যেতে তাঁর অকন্ঠ সহযোগতা 
অনেকের কাছে বাড়াবাঁড় মনে হয়েছিল। তৎকালীন “নাট; ভারতীর” নাট্য 
সাহত্য গ্রন্থমালার ২য় পর্বের সম্পাদকীয়তে এক দণর্ঘ বন্তব্যের কিয়দংশ উল্লেখ 
করা যেতে পারে “-***সম্প্রাতি কাঁলকাতা শহরে ফ্যাঁসম্ট বিরোধী লেখক ও 
[শিল্পীবৃন্দের উদ্যোগে যে গণনাট্য সম্ঘ আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছে শচীন্দ্রবাবু তাহাদের 
ওকালতী কাঁরতেই যে সামায়ক পন্রের আসরে অবতশর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে 
সন্দেহের অবকাশ নাই। কেননা তান দরজা গলায় আবেদন জানাইয়াছেন 
দেশবাসীর উদ্দেশ্যে“__এই থিয়েটারের পারিকজ্পনা যাঁরা করেছেন, তাঁরা সমাজের 
যে স্তরকে 'রপ্রেজেন্ট করতে চান, নিজেরা সেই স্তরের লোক না হলেও তাদের 
প্রাতি প্রগাঢ় সহানুভূতিসম্পন্ন বলেই একথা বলা যায় যে, তাদের এই 1থয়েটার 
গণনাট্যের প্রকৃত আসর হয়ে উঠে ভাঁবষ্যতে একাঁদন শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সেতু 
রচনা করে বাঁঞ্চত এঁক্য এনে দেবার সহায়তা করবে । এই কারণে পিপলস 
1থয়েটারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নেও 2 প্রতোক প্রগ্গাতশখলের কর্তব্য 1” 
--শচীনবাব্‌ যখন কলিকাতার পাবাঁলক থয়েটারগদীলর 'চাহৃত আভন্ঞ নাট্যকার, 
তখন নাট্যজগতের ব্যাপারে ভাবধ্যদাণী কারবার তাঁহার রীতিমত আঁধকারও 
আছে মা'নয়া লইতে হইবে । কিন্তু এদেশে গান্ধি হইতে তোতাবনী এবং 
ও দেশের হিটলার-মুসোলিন-তোজো কোম্পানী প্রমুখ মহাপুরুষগণ তাঁহাদের 
ভাঁবষ্যদাণগ্ীলর এমাঁনই হাঁড়ির হাল করিয়া ছাডুয়াছেন যে, কোন ভদ্রলোক ও 
বস্তুটর উপর আস্ছা রাখতে পারে না.” 

বর্তমান যুগের দিকে তাঁকয়ে আজ নিঃসংশয়ে বলা চলে তথাকাথিত 
সমালোচকদের অসারত্ব প্রমাণ করে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের দূরদার্শতাই জয়ন 
হয়েছে । উপরের সমালোচনা থেকে একটা বিষয় স্পম্ট হয়ে ওঠে তা হল 
তান প্রাতকূল অবস্থার মধ্যে এবং আশেপাশের 'হিতৈষী ও অনুরাগীদের 
উপেক্ষা করেও নিজের সত্যোপলাঁব্ধকে প্রাতান্ঠত করতে পারতেন । শচ'ন্দ্রনাথের 
এই তেজাস্বতাকে তাঁর সমসামায়ক রংগজগতের অনেকে ভয় ' পেতেন এবং 
অহত্কারী বলে যেমন নিন্দা করতেন আবার নাট্যচ্চা এবং নাটক সম্পরকে তাঁর 
পান্ডত্যকে শ্রদ্ধাও করতেন । সেকালে একাঁদকে নাট্যাচারয শিশিরকমার অপর 
৯. 'নাট্যভারতশ'র নাট সাহত্য গ্রম্থমালা € ২য় পর্ব ) ৯৯৪৫ সাল, এাপ্রল । 





৪০ যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


দিকে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ বাংলা নাটক ও রঙ্গালয়কে তাঁদের মনীষা ও 
পান্ডিত্যের সাহায্যে পাঁরপুষ্ট করোছলেন। এই দুই মনীষী ব্যন্তগত জনবনেও 
একে অপরের গুণমুগ্ধ ছিলেন । তবে উভয়ের নাটকের ক্ষেত্রে জীবনদর্শন ছিল 
ভিন্নধুখী | 

শিশির ভাদুড়ী "ছিলেন সাহিত্যের আনর্বচনীয় সৌন্দর্যের পূজারাঁ। 
মানুষের অন্ততলোকের রহস্য, ও সাঁন্টর সৌরভে িবকাশত সেকসপনয়র 
রবীন্দ্রনাথের প্রাতি তাঁর অনুরাগ অসাধারণ । কিন্তু সমসামায়ক দেশ 
ও সমাজের অর্থনৌতক ও রাজনোৌতক ঘটনার প্রাত ছিলেন উদাসীন 1৯ 
অপরাঁদকে শচসন্দ্রনাথ ট্রাডশনকে গ্রহণ করেও পাঁরব্তিত সময়ের তালে ?নজেকে 
মিলিয়ে দিয়োছলেন । সেকারণে নাটক ও রং্গালয় সম্পকে তাঁর ধারণা 
যুগকে অনুসরণ করেছে । নাট্যশালা ও নাটকের উদ্দেশ্য ও স্বরুপ বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন £ 'নাট্যশালাকে যাঁরা নিছক রংগালয় করে 
রাখতে চান, তাঁরা নাট্যশালার গহতৈষী নন, সংস্কাঁতি সম্বন্ধেও সচেতন নন। 
নিছক রংগ পাঁরবেশনে আত্মীনয়োগ করলে নাট্যশালা অবনত হয়ে অবলুগ্ত . 
হবেই । বাংলা নাট্যশালা তার স্টকাল থেকে জাতির প্রয়োজনের সত্গে যোগ 
রেখেই অগ্রসর হয়েছে । যাকে বলে ০০1৪] 51801090006 নাট্যশালার নাটকে 
তার নানা পরিচয় রয়েছে ।”২ 

শিভ্পের উদ্দেশ্য যে ীনছক আনন্দ ও শিল্পরস পাঁরবেশন করা নয় দেশ ও 
জাঁতর প্রাত তার নৈতিক দায়ত্ব আছে শচীন্দ্রনাথ তা মনেগ্রাণে বি“বাস 
করতেন । নিজেকে তান বানডি শ'য়ের মত প্রচারধমর্ঁ নাট্যকার বলেই মনে 





১. 'নাট্যাচার্য শাঁশরকমার ও বাংলার সংদ্কত” নামক প্রবন্ধে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ 
নাট্যাচাের রিহার্সলি পাঁরচালনা ও নাটক প্রযোজনার ভুয়সশ প্রশংসা করেও একম্থানে 
শলখেছেন £ শীবস্ময়ের কথা এই যে স্বাধখনতা আন্দোলনের সময়েও দেশপ্রণীতি থাকা 
সত্বেও সমসামীয়ক রাজনধাতি নিয়ে একমান্র আমার 'দেশেব দাবখ” পৃথক্গি নাটক ছাড়া 
কোন নাটক তান তাঁভনয় করেনান । 

শরদ"য়। র্‌পমণ্চ/উনাবংশ বর্ষ, অণ্টম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৫৯ 


২. শারদীয়া রূপমণ্ঠ,। ১৩৬১ চতুর্দশ বাঁষকী, আম্বন-কাঁতক | 


সুগনাট্যকার শচন্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত ৪১ 


করতেন 1৯ অবশ্য বানডি শয়ের নৌতক ধারণার সঙ্গে তাঁর তূলনা হয় না। 
শেষ জীবনে শচন্দ্রনাথ শিল্পের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা সম্প্কেও স্বাধীন 
নত ব্যস্ত করে গেছেন। তান বুঝোছলেন সাধারণ মানুষই শজ্পের প্রকৃত 
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-তাঁন দেখালেন, অসাধারণত্ব প্রমাণের জন্য 'কছু মানুষ সাধারণ থেকে বিচ্ছি্ব 
হপ্য় স্বতঃস্ফূর্ত লোকাশজ্প থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কাাঁন্রম শিল্প রচনা করে 
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দুখদৃঃখ ও সংগ্রামের কথা রূপাঁয়ত হয় । সাধারণ গ্বানুযকেও এঁগয়ে আসতে 
হব শিল্পের প্রাঙ্গণে, তাদের স্পর্শ ছাড়া শপ শামবত হবে না। “ঞ]] আচ 
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১, ****আমি আযৌবন প্রুচারধমর্শ নাটক 'লখে এসৌছ । পরবশতার 'দনে সে-সব নাটক 
কেমন ফলপ্রদ হয়েছে তা আম প্রত্যক্ষ করেছি । চনে 'গয়ে দেখে এসেছি সমগ্ত 
জ।তিকে সংগঠনের কি বিস্ময়কর শান্তর যোগান দিচ্ছে সংগণত নৃত্য ও নাটক । সুতরাং 
আমি 'ঝম্বাস কার আজকার 'দনে নত্যকে ও নাটককে সংগঠনের কাজে নিয়োগ করবার 


[বশেষ প্রয়োজন রয়েছে | -_শচীন্দ্রনাথ সেনগপ্ত, শারদশয়া রূপম ১৩৬১ 
চতুর্দশবর্ধকশ, আধ্বন-কার্তক । 
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৪২ যুগনাট্যকার শচনন্দ্রনাথ সেনগুখ 


12100 01 016 (01110701) 1020. 01719 00000 1085 1621100 65 211 8 2 
1192 ০09. 

শচপন্দ্রনাথ যূগের স্পন্দন অনুভব করোছলেন । তাই যুগের সঙ্গে তাল 
মিলিয়ে চলতে তাঁর অসুবিধা হয়ন। এর মূলে ছল তাঁর অন্তদর্ন্ট ও 
মনীষা- সসামায়ক নাট্যকারদের মধ্যে এটাই 1ছল তাঁর চাঁরান্রক বৌশিষ্ট্য । 

প্রখ্যাত কথাঁশজ্প তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্টকার শচদন্দ্রনাথের প্রাত 
শ্রদ্ধা দনবেদন কালে গভীর আন্তাঁরকতার সঙ্গে বলেছেন  “*..*”1তাঁন নাটা- 
সাহত্যের সাধনার সঙ্ছে তাঁর নজেন আঁত্মক সাধনাকে সমশাঁততে এঁগয়ে 'নয়ে 
এসেছেন ৷ তাঁর সাহত্যকণীর্ত যেমন সমাদরের সামগ্রী, তান নিজে স্বকীয় 
মনৃষ্যত্বের জন্য তেগান শ্রদ্ধার পান্র। .১***'সত্যভাষী শচীন্দ্রনাথকে দরদ 
শচীন্দ্রনাথকে আম শ্রদ্ধা কার-- প্রণাম জানাই ।”১ 

আবেগের সঙ্গে মননের ও সংগ্রামী চেতনার যোগ রবীন্দ্রোন্তর বাংলা নাটক- 
কারদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথের মত আর দেখা যায়ান । একই সঙ্গে বাংলা নাটক ও 
নাট্যশালার উন্নাতি, নাট্যশালাকে গণচেতনার পণঠস্থান করে গড়ে তুলতে তরি 
অবদান স্মরণীয় । তার শেষ বয়সের নাট্যাবষয়ক প্রবন্ধানবন্ধে নতুন ও 
পুরাতনের মধ্যে একটা সংযোগসাধনের চেষ্টা করেছেন। তান সাহত্য ও 
শিল্পের ক্ষেত্রে ট্রাডশনে বিশ্বাস ?ছলেন । পুরাতনকে ত্যাগ না করে, তার 
প্রীত অনীহা প্রদর্শন না করে বরং কালের ও যুগের পারপ্রোক্ষতে পুরাতনের 
যথাযথ মূল্য নরূপণ করলে সেই আঁভজ্ঞতায় নতুনের যাত্রাপথ স:গম হবে বলে 
তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল ।২ এই সময় তানি 'বাভন্ন পল্ত-পত্রিকায় তৎকালীন চলত 
নাটকের যে সব সমালোচনা করেছেন, সেখানে কোন সংকীর্ণতা ও অহেতুক 


১ -. ষপ া ৯ 


১, শিল্পী ও সাধক--তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় । রূপমণ্, শ্রাবণ-_ভাদ্রু ৯৩৫৮) । 

২. সমসামায়ক বিখ্যাত নট অহশন্দ্র চৌধুরশ তাঁর এক প্রবন্ধে শচীন্দ্রনাথের কথার 
প্রাতধান করেন-- “পুরোনোর ওপর দাঁড়য়ে বর্তমানের দাঁয়ত্ব কাঁধে নিয়ে ভাবষ্যতের 
পথ তৈরী করবে জগতের এইত রীতি । ...নূতনের আকর্ষণ তগর হয় িদ্তু ঘদ 
খণ্গট শন্ত না হয় তাহলে ম্লান হয়ে যেতে বাধ্য । নবনাট আন্দোলন প্রারম্ভে যে ঢেউ 
তুলেছিলেন তা যেমন চমব্প্রদ তেমাঁন আকর্ষণীয় । .**নতুন কথা, নতুন র্‌প, নতুন 
ধারা নতুন ধরনের উচ্চাঙ্গের আঁভিনয়--তা এ্রীতহাকে অগ্রাহ্য করে--উপয্স্ক বাহনকে 
আশ্রয় করতে না পেরে ক্রমশ শাঁকয়ে উঠলো :**। ( শৌভনিক নাট্যোৎসব স্মারক 
সংখ্যা, সম্পাদক দেবাশিস দাশগণ্ে )। 





শপ ৯২০ পপপস্প ০ 


যৃগনাট্যকার শচান্দ্ূনাথ সেনগুচ ৪৩ 


গোঁড়ামির পরিচয় দেখা যায়ান। তাঁর মৃত্যর পর আনন্দবাজার পীান্রকার 
সম্পাদকীয় পৃঙ্ঠায় শোক প্রকাশে যথার্থই বলা হয়েছে ৪ “..*.."?তাঁন জাতীয় 
ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সমাজ সম্পর্কে তিনি উদারনীতিক 
সংকারকের মানবতাবোধ ও সহানুভাঁতির দ্বারা অনুভাবত ছলেন। বাংলার 
নাট্যকলায় নৃতন আগ্রহের অভ্যুদয় লক্ষ্য কাঁরয়া তান খুশন হইয়াছলেন। 
রঙ্গালয়ের উন্নাত, আঁভনয়ের মান উন্নয়ন এবং নাটকের প্রযোজনা ও পাঁরবেশনের 
পদ্ধাততে নূতনত্তের পরাক্ষা তাঁহার বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল ।”৯ 

শেষ জীবনে দা'রদ্র্য হতাশা তাঁকে আচ্ছন্ন করলেও নতুন দিনের অভ্ব্দয়কে 
স্বাগত জানয়ে তাকে যথাযোগা শ্রদ্ধা জাঁনয়েছেন । সংকীর্ণতার মালিন্য তাঁকে 
স্পর্শ করোন । নবীন নাট্যকারদের ভালবেসে অগ্রজের অভিজ্ঞতা ও 1শক্ষাই 
[তিনি দান করতে চেয়েছেন । তাদের ন্লুটি এবং ভুলপথ সম্পকে সচেতন 
করেছেন বারবার । কিন্তু সময় বড়ই 'নম্ঠুর। তারুণ্যের গাঁতি পুরাতনকে 
চরাদন পাশ কাটিয়ে চলে । তার চেয়ে বড় কথা, দেশ জাত ও তার 1শ্পকলা 
_ এ্রাতহ্যকে অস্বীকার করার সর্বনাশা প্রবতা শচঈন্মুনাথকে দারুণভাবে আঘাত 
করেছিল । আপাত কঠোর আদর্শানষ্ত এই মানুষাঁটর প্রজ্ঞা ও অনুভিতি কত 
গভীর ছিল তা 'বাভন্ন প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে । একদ্ছানে তিন লিখেছেন £ 4... 
যাঁরা নতুন শ্লেটে আঁক কষবার ভূল উপদেশ 'দচ্ছেন, তাঁরা জেনে বুঝে জাতির 
ক্ষত করছেন ।.**যে নাট্যশালাগ্ল জন্ম পেল বাঙলার নাট্য এতহ্য গড়ে 
উঠবার ফলে, তারাই দ্রাডিশনাল নাটকের আভনয় করে না; সৌখাীন দলরাও নয় । 
কয়েকবছর পরে বাংলার লোক জানবেওনা যে বাংলার একটা বাঁলম্ঠ নাট্যট্রাডশন 
ছিল যা বৃটিশ বুযুরোক্রোসকে, প্রাতক্রিয়াশীল সমাজকে কাঁপয়ে দিয়োছল, যা 
আঁশাক্ষতদেরকে 'শাক্ষতদের পাশে এনে বসিয়েছিল, ঘা ভাষাহীন দেশে ভাষার 
প্লাবন বাঁহয়োছল ; গানহীন দেশে গান শুনয়োছিল ; নতত্যহারা জাতিকে নাচের 
ছন্দ 'দয়েছিল ; ?নরক্ষর নরনারীর কাছে 1নয়ে গগিয়োছল উপ্পানষদের পুরাণের, 
বাণী, ইতিহাসের কাহন?, সমাজের সুখ-দ2৪খ,। আনন্দবেদনা 1-৮২ 


১, আনন্দবাজার পাত্রকা--৭ মার্চ, ১৯৬৯ 1 
২, পুনশ্চ নাটকের প.রোজ্া কথা-শচাঁন সেনগগ্ত । শারদাঁয় যগাল্তর ১৩৬৬। 


তিন 
দর্শকর;চ ও আধুনিক রঙ্গমণ্ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ 
নাটকে এর প্রভাব 


দ্বতয় 'ব্্বযুদ্ধের পর বাংলা স্মাহাতোর 'বাভল্ন শাখা- কাব্য, উপন্যাস 
ছোটগজ্পে একটা যুগান্তর আনার চেষ্টা চলাছল । কিছু ?কছু পাঁরবর্তনও 
চোখে পড়ল ॥ সমাজের গনচুতলার শ্রমজীবী মানুষের সুখদুঃখের ও বাস্তব- 
জশবনের দালল রপায়ত হল গল্পে ও উপন্যাসে । কিন্তূ নাটকের ক্ষেত্রে 
গতানগাঁতিকতাই প্রায় বজায় রইল । 

এই সময় রবান্দ্রনাথকে পাশে রেখে একটা নতুন সষ্টির প্রচেন্টা দেখা গেল 
কাব, ছোটগঞ্পকার ও ওপন্যাঁসকদের মধ্যে । রবান্দ্রনাথের মধ্যেও চিন্তাভাবনার 
স্পন্ট পাঁরবর্তন দেখা গেল । সমাজতান্ত্িক দেশগীলর ভ্রমণ-আভজ্ঞতা ও নতুন 
ভাবনার আলো প্রাতফালত হল বাংলা সাহত্যের জগতে । রবীন্দ্রনাথের নাটকে 
সর্বপ্রথম সমাজ রাষ্ট্র ও মানুষের পারস্পাঁরক সম্পর্ক ও দ্বন্দেবর চিরকালীন 
সত্য সংকেত ও রূপকের মাধ্যমে ফুটে উঠলো । এঁদক থেকে বিচার করলে 
আধ্নক কাব্য উপন্যাস ছোটগজ্পের মত আধ্বীনক নাটকেরও 'তাঁন পথপ্রদর্শক । 
যাঁদও রবীন্দ্রনাথের নাটক তৎকালীন সাধারণ রঙ্গমণ্ে একরকম উপোক্ষিতই ছিল । 
কেননা এ ধরনের রূপকধমর্+ নাটকের রস গ্রহণের ক্ষমতা সে সময়ে সাধারণ 
দর্শকের ছিল না। ফলে পুরনো ধারার নাটকই ছল সেসময় মণ্চের প্রাণ । 
অবশ্য নাটকের বিষয়বস্তু ও চিন্তাভাবনায় যে ক্রমশ পাঁরবর্তন দেখা যাঁছিল এ 
শবষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু আধুনিক" নাটকের সাহিত্যমূল্য কেবলমান্ত্র রবীন্দ্র- 
নাথের নাটকেই দেখা গেল ! এ বিষয়ে অন্যান্য নাট্যকারগণ ছিলেন একেবারেই 
উন্াসীন । 

এই সময় যাঁরা মণ্চের সত্গে খাঁনন্ঠ থেকে দর্শকদের রুচি অনুযায়ী নাটক 
রচনা করেছেন তাঁদের বোশরভাগ নাটক সাহত্য হয়ে না উঠলেও মণ্সফল নাট্য 
রচনায় বিশেষ কৃঁতত্ব দৌখয়েছেন-_-এ+দের মধ্যে শচনন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অন্যতম । 
তাঁর আধকাংশ নাটকই মণ্-সাফল্য ও জনীপ্রয়তা অর্জন করেছে । িেশেষত 
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প্রথম দিকে তিনি দর্শক ও মণ্চের অধীন ছিলেন, । সে সময় দর্শকরু্চ ও 
আধুনিক মণ্টের নিদেশে নাটক িলখতে হয়েছে বলে তাঁর কোন কোন নাটকে 
স্বাধীন শিজ্পীসত্তা ফুটে ওঠেন বললেই চলে । 

এটা খুবই সত্য যে, শচীন্দ্রনাথের প্রথম আঁবভবের সময়টা ছিল আঁ্ছিরতা- 
পূর্ণ । বিশ্বযুদ্ধশেষে নতুন করে মানারক ও পার্থব মূল্যবোধ যাচাই শুরু 
হয়েছে । সাহত্যের ক্ষেত্রে এই আঁ্ছরতার প্রভাব সস্পম্ট। ঠিক ভাল করে 
বোঝা যায় না কোন পথে সাহত্য অগ্রসর হবে অথচ নতুন ?কছু বলবার তাগগদ 
অনুভব করছেন লেখকেরা । 'নত্যনতূন ভাবনা জন্ম ?নচ্ছে তাঁদের মনোজগতে । 
রবান্দ্রনাথের প্রভাব মুন্ত হয়ে তারা নতুন সাঁন্টপ্র প্রেরণা অনুভব করছেন 
অথচ অচেনা নতুনের ভীতি, তাকে গ্রহণ করার পথে সংকোচ, সমাজ ও সংস্কারের 
প্রবল বাধায় ইতস্তত লেখকেরা । এই সময়টা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছটা বন্ধ্যা 
দশা মনে হলেও নব্যচেতনার বীজ অত্ক্ারত হচ্ছিল অলক্ষ্যে । 

এই বিশেষ যুগে নাটকের ক্ষেন্রে দ্বন্দবটা ছিল সবচেয়ে প্রবল ।॥ 'গারশচন্দ্রের 
পর রবান্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে বিষয়ে ও ভাবে যে রসবৌঁচন্ত্র্য সৃষ্ট 
হয়েছে শচটন্দ্রনাথ প্রমুখ নাট্যকারগণের আধকাংশ নাটকে কেবলমান্ত বিষয়বস্তুর 
বৈচিত্র্য থাকলেও শিল্পরসসৃন্টিতে তা কখনো কখনো সার্থক হয়নি । এর কারণ 
হল যুগসান্ধক্ষণের আঁস্থরতা £ ফলে শচীন্দ্রনাথের নাটকে বস্তুচেতনার 
পাশাপাঁশ ঈম্বরীয় ও এতিহ্যচেতনা 1মলোমশে একাকার হয়ে গেছে । মাঁটর 
মায়া নাটকে এই ধরনের অসামঞ্জস্য প্রকট হয়ে উঠেছে । আসলে যুগটা ?ছল 
ভাব ও ভাবনার আলো-আঁধারে। মাকসীয় বন্তুদর্শন ও প্রাচীন ভারতীয় 
দর্শনের মধ্যবত1 দোদুল্যমানতা আর দ্বন্দ নাট্যকারদের আচ্ছন্ন করোছল। 
মাটির মায়া নাটকে শচীন্দ্রনাথ সাম্যবাদী বস্ভূচেতনার কথা তুলে ধরেছেন । 
নতুন যুগের নতুন ইত্গিত-_নাটকেন্র াবষয় ও ভাবধন্তুতে এর নয্যনতম পারচয় 
তুলে ধরাই ছিল একজন নট্যকারের পক্ষে যথেন্ট সাহস ও প্রগ্াতশীলতার 
পারচয়। 

শচপন্দ্রনাথ নাটকে যেমন ঘুগ-অনুসরণ করেছেন তেমাঁন দর্শকর;।চকে মনে 
রেখে মণ্-সাফল্যের কথাও তাকে ভাবতে হয়েছে । একজন সফল মণ্চঘাঁনষ্ঠ 
নাট্াকারকে মণ€্ অভিনয় কলাকৌশল ছাড়া সমসাময়িক সামাজিক রাজনৈোতিক 
ও অর্থনোঁতক ধারণাকে মাথায় রাখতে হয় । শচীন্দ্নাথের নাটকে এর কমবোশ 
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প্রাতফলন ঘটেছে । অবশ্য 'নছক প্রমোদের জন্য দর্শকমনোরঞ্জক কাঁহনন 
রচনাতেও 'তান 'সদ্ধহস্ত ছিলেন । তর প্রথম 'দকের অপরাধপ্রবণ সামাঁজক 
নাটকগুল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

নাটক অবশ্যই মণ্জানভর । আঁভনয়যোগ্যতা নাটক 'বচারের প্রাথামক 
শর্ত । প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরীতি আজ পর্যন্ত নানা আঁঙ্গকে 
রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে বর্তমান পাঁরণাঁতি লাভ করেছে তার পেছনে মণ্চাভনয়ের 
সুদীর্ঘ নিরলস পরণক্ষাশনরাক্ষ। সদাই সীাকুয়। এইজন্য নাটককে গাঁতশল 
শিল্প (ডায়নামিক আর্ট ) বলা হয় । নকন্তু নাটক যেহেতু কেবলমান্্র মণ€- 
শনর্ভর হলে অথবা 'নছক স্ছুল জনরুচিকে আশ্রয় করলে শিহপ-রসোত্তীর্ণ হয় না, 
সেইজন্য সব মণ্সফল নাটকই শিল্প নয় । কিন্তু সকল সার্থক নাট্যশিজ্পের 
মাপকাঠি হল আঁভনয়সাফলা । যেকোন নাট্যপ্রোমক ব্যক্তিই স্বীকার করবেন 
নাট্য জগতকে সচল ও সজীব রাখতে হলে নিত্যনতুন আভনয়যোগ্য নাটকের 
অবশ্য প্রয়োজন । * বাংলা নাটকের এক একাঁট ঘূগে এক একজন 'বাঁশস্ট নাট্যকার 
এমাঁনভাবেই রঙ্গমণ্ের চাহদা পূরণ করেছেন । 

নাটক কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও সাধারণভাবে বলা 
যায় তা অবশ্যই আভনয়যোগ্য হওয়া চাই তৎসহ সামাজিক নোতিক মূল্যবোধ ও 
অনুশাসন স্রনার্দ্ট 'বষয়বস্তু থাকা আবশ্যক । বর্তমানে এর পারাধ আরও 
চিত্র পথে বিস্তৃত হয়েছে । তাতে য্ন্ত হয়েছে-__রাজনোতিক অর্থনোতিক 
আন্তজাতিক মানবতাবোধ ব্যান্ত-মানুষের সক্ষম অন্তর্বন্দ্ ও অবচেতন মনের 
অনভাতি রহস্য । তথাপি মণ্ট সাফল্যের সঙ্গে যেহেতু দর্শকের ও নাটকের 
সম্বন্ধ, সৃতরাং নাটক ধতই উচ্চচন্তাবাহনী হোক অথবা তার সাহত্য গুণ যতই 
উচ্চশ্রেণীর হোক তা আঁভনয়যোগ্য এবং দর্শকশ্রোতৃমন্ডলীর উপভোগ্য হওয়া 
প্রয়োজন, অন্যথায় রঙ্গমণ্চকে সচল ও সজীব রাখা কোনমতেই সম্ভব নয় ।৯ 

নাট্যকার জীবনের প্রথম দিকে শচন্দ্রনাথ দর্শকের ভালোলাগা না লাগার 
উপর নাটকের উৎকর্ষ বিচার করোছিলেন। ফলে মণ্সাফল্যের জয়াটকা লাভ 


১, “... পড়তে ভালো লাগা সাহত্ের গুণ আর দেখতে ভালো লাগা বা শুনতে ভালো 
লাগা আভনয়ের গুণ । কাজেই, নাটক লাখত এবং নাটক আঁভনীত, এই দুয়ের ভেতরে 
আসমান-জাঁমনের তফাৎ, একথা বত শীগ্গর আমরা মেনে নেব ততশখীশ্গিরই আমাদের 
বাগুপা থিয়েটারের মঙ্গল । --এ ও তাঃ। প্রভ্‌ গ্ুহঠাকরতা । 
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করলেও নট্যসাহত্যের চির্তন আবেদন সম্পকে সম্ভবত তান পূর্ণ 
সজাগ [ছলেন না। পাঁরণত বয়সে দর্শকরুচির ধারণাকে পরিবর্তন করোছিলেন 
'কালোটাকা* “এই স্বাধীনতা, দ্বাধীনতার সাধনা” “জয়নাদ ও আর্তনাদ” “সবার 
মানুষ সত্য, প্রভৃতি নাট্যরচনার মাধ্যমে । তবে ষুগনাট্যকার হিসাবে উপর 
দর্শকরুচি অনুসরণের সার্থকতা যেমন গাঁরশচন্দ্র দ্বজেন্দ্রলালকে কেন্দ্র করে 
প্রতিপন্ন হয়েছে, শচঈশ্দ্রনাথও সেই বিশিষ্ট ধারার সুযোগ্য প্রাতভূরূপে বাংলা 
নাট্যমণ্চেয় ইতিহাসে রাদন আলোচিত হবেন। 

আসলে “দর্শকরুচি” ব্যাপারাটিকে বুঝতে গেলে যে গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি 
থাকা দরকার সে সময়ে আঁধকাংশ নাট্যকারের তা ছল না, শচীন্দ্রনাথের 
ছিল। অত্যন্ত সচেতন প্রয়াসেই নাটকের বিষয় আঁত্গক ও ভাববোঁচন্র্ে 
অবগাহন করেছিলেন, আর এই সচেতনতায় যুস্ত হয়োছল মননশীলতা ও 
প্ান্ডত্য । নাটকের মধ্যে বিষয় ভাব ও আঁঙ্গকগত বৌঁচন্তর্য দর্শকেরা চিরাঁদন 
ক্কামনা করেন । নাটকে এই বৌঁচন্র্যরস সাঁণ্টতে শচীন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্য । 
পাঁরণত বয়সে নবীন নাট্যকারদের উদ্দেশ্যে নাট্যশালার সমস্যা” নামক প্রবন্ধে 
নাট্যানুরাগী লেখকদের দাঁয়ত্ব সম্পর্কে তিনি এই ধরনের কথাই বলোছলেন £ 
*******নতুন নাট্যকারদেরকে নাট্যবৌচত্রের কথা ভাবতে হবে। একই ধরনের 
নাটক রচনা করে ও তার পাঁরবেশন করে নতুন নাট্যধারাকে প্রবহমান রাখা যাবে 
“না । নাটকের কাছে মানুষের রংয়ের দাবী, রূপের দাবী, অজানা কম্পলোকের 
গবন্ময়ের দাবী থাকবেই । শুধু বাস্তবতা দিয়ে সে ক্ষুধা মেটানো যাবে না। 
+****বৈচিন্র্য চাইই ॥ নতুন লেখকদের মাঝে যাদের শান্ত আছে, তাঁদেরকে 
তাঁদের সৃষ্টির মাঝে বৌচত্র্য আনার চেষ্টা করতে হবে। তাদেরকে পরখ করে 
দেখতে হবে কোন রূপ দেখিয়ে, কোন রসে 'ভীজয়ে দর্শকদের খুশি করা যায় । 
জোর করে দর্শকদের ওপর কিছ চাপিয়ে দেওয়া যায় না। জাতির দাবী 
উপাস্থত না হলে নাটকের নবরূপ দেওয়াও সম্ভব হয় না।.*'**১ 

মণ্চ ও দর্শকরূচি আঁভজ্ঞ নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগ,গ্ড মণ্ডকে নাটক বিচারের 
আপকাঠি হিস্যাবে গ্রহণ করোছলেন ॥ স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলিতে 
তান বিশেষ নাটক 'লিখে 'বাঁশস্ট দর্শকদের তৃপ্ত করতে চানান, আপামর সাধারণ 


স্পপাপ্পাাশাশশাশাা 7 তি 


৯, নাটাশালার সমস্যা-শচশন সেনগ্প্ত ॥ বিপমণ্' শারদীয়া, ১৩৫৮ । 


৪৮ যৃগনাট্যকার শচান্দ্রনাথ সেনগণপ্ত 


মানুষের বিনোদনার্থে নাটক রচনা করেছেন। প্রথম 'দিকে তাঁর কিছু নাটক: 
সাহত্য হয়ে না উঠলেও মণ্সফল ও জনাপ্রয় হয়ে উঠতে কোন বাধা পায়ান 
[তান নাটকে বাস্তবতা ও প্রয়োজনে অবাস্তবতাকেও গ্রহণ করেছেন, সেজন্য তাঁর 
নাটকে আতিনাটকীয় উপাদান এত সহজলভ্য । নাট্যরচনা সম্পকে শচীন্দ্র 
নাথের সুস্পন্ট অভিমত £ “নাটক তো লিখব অভিনয় হবার জন্যই । না হলে 
কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প উপন্যাস না দলখে নাটক লিখতে গেলুম কেন 1১১ 

পূবেই উ-ল্ল।খত হম়েছে, আধাঁনক রঙ্গমণ্ে সতু সেনের অবদান চিরস্মরণীয় 
বস্তুত আমোরকা প্রত্যাগত সতু সেনই বাংলা নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে আধুনিক 
যুগের সুচনা করেছন । আলোর ব্যবহারে, দশ্য-পাঁরমণ্ডল রচনায়, আধ্যানক, 
মণ্সহ্জায় ও সেইসঙ্গে মণ্ডে কলাকৌশলে আধূনিক*করণের দ্বারা তাঁর বিদেশের 
আ ভজ্তা বাংলা নাট্যমণ্কে সমৃদ্ধ করোঁছিলেন । শচীন্দ্রনাথ এর পূর্ণ সুযোগ 
গ্রহণ করোছলেন। তার নাটকের জনাপ্রয়তার মূলে সতু সেনের অবদান 
অসামান্য । 

আধুনক মণ্ড ব্যবস্থা যেমন শচটন্দ্রনাথ মাথায় রেখোছলেন তেমান আখজ্গকের 
ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষাণানরীক্ষার মধ্য দিয়ে নাট্যরসবৈচিত্র্য সংম্টই ছিল তাঁর প্রধান 
বোশস্ট্য । এব্যাপারে তান পূর্ণ সাফল্য লাভ করোছলেন । তাঁর সমসামায়ক 
যুগে জনাপ্রয়তায় ?তান ছিলেন অপ্রাতদবন্দবী নাট্যকার, তৎকালীন বাঁদ্ধজীব", 
ও সমালোচকদের একা! ধক রচনা তার সাক্ষ্য দেয় । 

শচীন্দ্রনাটকের জন প্রমতার উৎস এর সংলাপ-মাধূর্ে কাহনীর দ্বচ্ছন্দগাত 
আবেগানুভ্যাত 'বষয় ও আতাকবৈ"চত্র্যে । শুধুমাত্র এই কয়।ট নাট্যবোশস্ট্য তাঁর 
নাটককে দর্শকদের অন্তরের গভনরে 'নমে গিয়োছিল । তৎকালে বাংলা রঙ্গমণ্চের 
আঁভনেতা আভনেন্রীরাও তাঁব নাটকের গুণগ্রাহী ছিলেন । বিখ্যাত অভিনেতারা 
তাঁর নাটকে অভনয় করে তপ্ত হতেন, শচনশ্দ্রনাথের নাট্যপ্রাতিভার প্রাত তাঁরা 
গভীর শ্রদ্ধানিহতও ছলেন । তাঁর নাটকে আঁভনয় করে আঁভনেতা ও আঁভনেত্রীর, 
যেমন তৃপ্তি পেতেন এমন আর কোথাও নয় । তাঁর মণ্চসফল নাটকগহীলতে 
আভিনয় করেই নটসর্য অহীন্দ্র চৌধনরী দঃগাঁদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মলেন্দু 
লাহড়ী নীহারবালা সরযুবালা খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করোঁছলেন। 
তি বাংলার নবনাট্য আন্দোলন ও শচপদ্দুনাথ সেনগুু--শ্রীমনোমোহন ঘোষ । দৈঃ বসুমত্তী 

১৩৬৭, ৭১ ই৬ ফাল্গুন । 


যুগনাট্যকার শচদদ্দুনাথ সেনগুপ্ত ৪৯ 


এর কারণ ছিল নাটকের কাহনী ও আঁধথ্গিকবৈচিন্্য এবং এর মধুর 
সংলাপ। কেবল আঁভনেতা-আভনেন্রীরা নন তৎকালীন 'থয়েটার দর্শকরাও 
তাঁর নাটকের বৌচন্রধার্মতায় গভীর আকন্ট ছিল ।১ 

নাট্যকার হিসাবে শচীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলারঙ্গমণ্চের সঙ্গে অত্যন্ত ঘানঘ্ঠ । 
নাটক 'লিখেই তাঁর কর্তব্য শেব হত না, তাকে মণ্রূপ না দেওয়া পর্যণ্ত তাঁর 
শচন্তা ও সৃন্টিশীন্ত সর্বদাই সাক্য় থাকত । নাটকের পাণ্ডালপিকে আভনয়ের 
মধ্যে সার্থক করার জন্য নাটকের িহার্সালে সর্বদা উপাচ্ছিত থেকে যথাযথ 
আভনয়ের প্রাত তীক্ষ লক্ষ্য রাখতেন । বস্তৃত, নাট্য-পারচালনার কাজেও তাঁর 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশ থাকত । তাঁর মনোমত না হওয়া পর্ধন্ত আভনেতা ও 
শনাদ্ণ্ট পারচালকের সঙ্গে কোন বোঝাপড়াই শেষ হত না। এসব ক্ষেন্তরে 
কখনো কখনো মতান্তর পর্যন্ত ঘটে গেছে, তথাঁপ তান নাত স্বীকার করেনান। 
এর অসংখ্য নাজর আছে । মণ-উপস্থাপনায় পারচালক বা আঁভনেতার সঙ্গে 
মতের মল না হলে পাণ্ডালাপ নিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে আসতেন । রিহাসলে 
কখন কখন তান পারচালকের ভ্বামকা গনতেন ( পেশাদারী মণ্ে কয়েক- 
খাঁন স্বরচিত নাটক ঘথা-_কাঁটা ও কমল, মাঁটর মায়া'য় পাঁরচালকের আঁভঙ্ঞতা 
তাঁর 'ছল)। আঁভনয়ে অনুশীলনের ক্ষেত্রে কোন আঁভনেতা-আভনেন্রীর 
নিষ্ঠার অভাব 'তাঁন সহ্য করতেন না। সেখানে ছিলেন তান ক্ষমাহশন । এই 
রকম একট ঘটনা উল্লেখ করা যায় । 

নাট্য নিকেতনে “সতাঁতীর্থ (১৯৩১) আঁভনয়ের আয়োজন হচ্ছে । এই 
নাটকেই বিখ্যাত আঁভনেত্রী রানীবালার আঁভনয় জীবনের শুরু । সতীতী্থ 
নাটকের মহলার শেষাদনে শচীম্দ্ুনাথ স্বয়ং উপাচ্ছিত। “তাঁকে দেখে রানীবালা 
ঘাবড়ে যান এবং মুখ দিয়ে আর একাঁট কথাও বেরোয় না। নাটাকার রেগে 
গিয়ে রানীবালাকে এমন চড় মারেন যে তিনি মাটিতে পড়ে যান। তাঁর মনে 
ভয়ানক দুঃখ হয় জীবনে এই প্রথম মার খেলেন, তাও এই রকম পাঁরাস্থাততে ৷ 
আঁভনয় করা ছেড়েই দেবেন ঠিক করলেন। নাহারবালা তখন তাঁকে বিয়ে 


৯, তত এমন দিন গেছে যোদন ঠিক ৫টায় নাট্যভারতাঁতে করলাম 'তাঁটনর 
?িবচার' তারপর নাট্যানকেতনে গিয়ে 'পথের দাবগ' করলাম... 


( নিজেত্ম হারায়ে খুশজ--২য় পরব | অহপন্দ্র চৌধুরী । পঃ8 ২০০) 


&০ যূগনাট্যকার শচীম্দ্রনাথ দেনগুণ্ 
শান্ত করেন । সতাতীর্ঘথের প্রথম আভনয় রান্রতে তিনি খুব ভাল আভনয় 


এই দংবাসা-চত্ত ব্যন্তকে বংগরঞ্গমণ্ডের সাধারণ আঁভনেতা-আভিনেন্রী 
কলাকুশলাী যেমন ভয় পেতেন তেমনি শ্রদ্ধাও করতেন, কেননা রত্গমণ্চের বিপদের 
দিনে নাটকের অভাবে অচল নাট্যগৃহকে সচল করতে সর্বশান্ত নিয়ে সবার আগে 
তাঁকেই দেখা যেত। রহঙ্গমণ্টের নট-নটী কলাকৃশলীদেরও এমন আপনজন 
সেকালে কমই ছিলেন । নাট্য-প্রযোজকদের যথেচ্ছাচারের পণড়ন থেকে 
মণ্চাশজ্পদের যেমন বুক 'দয়ে রক্ষা করেছেন, অপর 'দিকে নাট্যমণ্ডের প্রাণশান্তকে 
অব্যাহত রাখার জন্য একের পর এক মণ্সফল নাটক রচনা করে গেছেন। তাঁর 
এই দৈবতভাঁমকা স্বভাবতই নাট্যজগতের আর এক মহারথীর কথা স্মরণ কাঁরিয়ে 
দেয় । ?তাঁন বাংলা নাট্যমণ্ের চিরস্মরণীয় পুরুষ গিরিশচন্দ্র 

এ প্রসঙ্গে আভনেতা ভূপেন চক্রবর্তীর 'নীলকণ্ঠ শচীনদা” নামক- 
স্মাতচারণমূলক নিবদ্ধাটর কিয়দংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। তান 
লিখেছেন £ “১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস-দোলের ঠিক আগের 'দিন। 
নাট্যানকেতনের কতর্পক্ষের অমানূষিক অত্যাচারে আমরা প্রায় পশচশ ভ্রিশজন 
আঁভনেতা একসঙ্গে কর্মত্যাগ করে চলে আস এবং নিজেদের চেম্টায় একটা ক্ষুদ্র 
দল গড়ে তাল । ...আমাদের মধ্যে অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো শ্রদ্ধেয় 
শচীনদা'র প্রীতি ও সহানুভ্ভীতি আমরা হারাবো কিন্ত ন্যায়পরায়ণ ভয়লেশশন্য 
শচীনদা ধনীদের প্রেমের ফাঁস ছিন্ন করে, কপর্দকশুন্য কয়েকজন আভিনেতার 
পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন...। তাঁর মত একজন অভিভাবককে, তরি মত 
একজন বম্ধূকে সামনে পেয়ে আত উৎসাহে একট সম্ভু দল গড়ে তুলতে সক্ষম 
হই। নিঃম্বার্থভাবে তিনি আমাদের দান করলেন তার “আবুল হাসান” 
“বাংলার দুলাল” । তাঁর ক্বার্থত্যাগে, তাঁর উপদেশে, তাঁর ব্যন্তিত্বের প্রভাবে 
আমাদের ক্ষুদ্র রূপমহল' কি আঁভনয়ে, £কি প্রয়োগনৈপুণ্যে, সংস্থাপনে সমস্ত 
মণ্চজগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে ১২ 

শচীন্দ্রনাথের তেজী স্বতায় সে সময় বাংলা রঙ্গজগতের সকলেই যেমন সন্ত্রস্ত 
থাকতেন তেমাঁন মানুষাঁটর স্বচ্ছ হৃদয়ের জন্য সকলেই ভালবাসতেন । রুপমণ্চ- 


১৯. 'সর্বস্নেহধন্যা রান্খবালা*_-গ্রীমতশ মাঁণদশপা মুখোপাধ্যায়, রূপমণ্ঠ ১৬শ বর, 
আগ্িবন-কার্তক সংখ্যা, ১৩৬২ । 
২, নালকণ্ঠ শচীনদা--ভূপেন চক্রবতী রুপমণ্ঠ,। ৯৩৫৮ শ্রাবণ-ভাঘ্ু। 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৫১৯ 


সম্পাদক চলট্চন্ন ও নাট্যসাংবাঁদক কালীশ মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'বাধলা নাট্য 
জগতে একান্নবতর্ঁ পাঁরবারের শেষ প্রাতানাধ' বলে আভহিত করেছেন 1১ 
পেশাদার রঞ্জামণ্চের একাল্নবতাঁ পাঁরবারের পরিবেশ, সমভাগী সুখ-দুঃখের 
চেতনা আজ অবলুপ্ত। শিক্প জগতের নৈরাজ্য 'িনরপেক্ষশন্যতার ক্রমব্যা্ধ 
লক্ষ্য করে গভীর হতাশায় নাট্যকার ও অভিনেতা 'বিজন ভট্টাচার্য লিখেছেন £ 
“**দুঃখের বিষয় নাটক পরিবেশন করতে গিয়ে শত বাধাবপাত্তর মধ্যে 
'বিয়াল্লশের কালেও যে উন্মুন্ত প্রাণের পাঁরসর পেতাম, বর্তমান অক্হার 
অবাধ সুযোগ-সুবধার মধ্যে (2) আজ সেই উৎসব অঙ্গনের সম্ধান পাই না। 
আ'মই অঙ্গন চান না, না অঙ্গনই আমাকে চেনে না, কে জানে... বতমান 
পেশাদারী রঙ্গমণ্চজজগতে ছোট বড় আভনেতা কলাকুশলী থেকে পারচালক 
নাট্যকার- প্রত্যেকের মধ্যে দুদ্তর ব্যবধান ব্লমশ ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, হয়ত সেই 
কারণে বাংলা নাট্যজগতে মৌলিক নাট্যসৃষ্টি তেমন সম্ভব হচ্ছে না। 

গারশচন্দ্র থেকে শচীন্দ্রনাথ, এক একজন প্রাতভাবান শিল্পী আভনেতা 
ও নাট্যকার এই নাট্যজগতে সাম্যবাদী নেত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে বাংলা রংগমণ্জকে 
শান্তশালী করে গেছেন। শচীন সেনগুপ্চ এমনই একজন আত্মীবধবাসী ও 
দ্বাতন্ত্যধমৰঁ নাট্যকার, যান তৎকালে বাংলা রং্গমণ্টের শিল্পী কলাকুশলী 
মণ্চকতপক্ষ সবাইকে একস্ন্রে বেধোছিলেন । মণ্চজগতের নানা পারিকজ্পনায় 
[তান ছিলেন পরামর্শদাতা ও বিপদে পরম বম্ধু। দারিদ্র্যের রূঢ় বাস্তবের 
মধ্যে কেউ তাঁকে কাতর হতে দেখেনন। অন্যায়ের কাছেও কোনাঁদন 
নত হনান। মণ্চ-মালিকদের অন্যায় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে নাট্যশিল্পের 
অবজ্ঞাত 'শজ্পীদের কাঁধে কাঁধ মালয়েছেন চিরাদন । রঙ্গজগতের অন্যায় 
আঁবচারের বিরুদ্ধে যেমন ছিলেন ম্যার্তমান প্রাতিবাদস্বরূপ, আবার নাটক 
রচনায় তাঁর নিত্য-নব-উন্মেষশালিনা প্রাতিভা সর্বদাই সক্রিয় ছিল। একজন 


১, ডঃ আঁজতকুমার ঘোষ শচন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন £ স্বাধীনতাপ্রাপ্তর পর 
বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তান ঘানচ্ঞভাবে যুঝ্ব হইয়া পড়েন । নানা আলোচনা 
উপদেশ, গঠনমূলক কাজ এবং নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজকদের মধ্যে সংঘশান্ত উদ্বোধনের মধ্য 
দয়া তান আধ্ানক নাট্য আন্দোলনকে অশেষভাবে পরিপন্ষ্ট কাঁরয়া গিয়াছেন । 

বাংলা নাটকের ইতিহাস । পঃ। ৪৭৩ 

ই. দঃ ভাঁমকা বান --5র্থ সংস্করণ, মার্চ ১৯৬২। 


&২ যুগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সৈনগণ্ণে 


“ষূগনাট্যকারের, যাবতাঁয় গুণাবলী তাঁর ছিল, যেমন ছিল 'গারিশচন্দের । 
নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁকে এঁ নামেই আঁভাহত করেছেন। 'তাঁন 
বলেন £...শচীনদা বুগনাট্যকার । তান পারবর্তনশীল ও প্রাতীক্রয়াশীল । 
তাই ষূগ পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাটকের রূপেরও পাঁরবর্তন হয়েছে । 
বর্তমানে শচীনদা আমাদের পুরোধা । স্হায়ী নাট্যসাহিত্যে শচীনদার আসন 
আঁনবার্য, কেননা তানি শ্রন্টা ও দ্রুষ্টা ।১ 

শচঈন্দ্ুনাথ ঘখন বাংলা নাট্যমণ্ডে য.স্ত হয়েছেন তখন রঙ্গমণ্চ পুরনোঁদনের 
নাট্যরুচির জের টেনে চলেছে । প্রধানত পৌরা'ণক ও এীতহাসিক নাটকগ্াল পাঁচ 
থেকে ছয় ঘন্টা ধরে আভনীত হচ্ছে, মাঝে মাঝে উপন্যাসের নাট্যরূপ দর্শককে 
উৎসাহিত করছে মান্ত। এই সময় 'শাশিরকূমার ও আর্ট থিয়েটারের কিছ 
শান্তশালী আঁভনেতাদের আঁভনয়-প্রাতভা রঙগজগংকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল । 
তথাপি নাটকের বৌঁন্ত্যহশীন আখ্যানবন্তু গতানুগাঁতিক মণ্চআঁত্গক প্রকৃতি নাট্য- 
কলারাসকদের তৃঞগ্তদানে ক্রমশ অসমর্থ হচ্ছিল । শচীন্দ্রনাথ বৈকালা 
পান্তরকার সম্পাদক থাকাকালে প্রবোধ গুহ'র €আর্ট থিয়েটারের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা ) সঙ্গে ?থয়েটারে যাতায়াতের স[ত্রে পারিচিত হলেন অহম্দ্র চৌধুরীর 
সঙ্গে । তিনি একাঁদন কথায় কথায় বললেন 'নত্‌ন ধরনের নাটক টাটক 'লখুন 
মশায় । এসব পুরনো ধাঁচের বই-এ আঁভনয় করে তেমন সুখ হয় না।”১ 
শচীন্দ্রনাথ কথা রেখোঁছলেন । সাঁত্য কথা বলতে ক শািঁশরক্মার ও আর্ট 
[থিয়েটারের বৌঁচন্ত্যহীন পুরনো ধাঁচের নাটকাভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতা উভয়েই 
বরন্ত হয়ে উঠোছলেন। শচীম্দ্রনাথ বাংলা রঙ্গমণ্টের এই গতান:গাতিকতার 
জড়ের মধ্যে প্রাণসণ্ঠার করলেন ৷ তাঁর রাঁচত নতম ধরনের মণ্পসফল নাটকগুলি 
জনমনে রুচির বিবর্তন ঘটালো । আঁভনেতা ও আভনেন্রীদের আভনয় ধারার 
একঘেয়োম থেকে রক্ষা করেছিলেন নাটকে নতুন নতুন আখ্যান ও সংলাপ- 
বৈচিন্ত্ের মাধ্যমে ৷ 

ইতিমধ্যে আট" থিয়েটারে নাট্যকার মন্মথ রায়ের লার্থক একাত্ক 'টান্তর ডাক, 
(১৯২৩) অভিননত হয়ে প্রচলিত নাট্যধারায় কিছ; ব্যতিক্রম সৃণ্ট করেছে বটে তবে 
পণেতিদঘ নাটকের বিষয় ও আঁজ্গকের ক্ষেতে শচপন্দ্রনাথের িস্ত-কমল? 


শিস পিস সস লি 


১. দ্রঃ শচপন সেনগুপ্তের “বাংলা নাটক ও নাট্যশালা'য় “আর্টাথয়েটার ও নাট মাচ্দর, 
নামক প্রব্ধ । দ্রঃ দৈনিক বসুমতশ, “বাংলার নবনাট্য আন্দোলন ও শচীন্দুনাথ সেনগপ্তে' 
স্মগমোহন ঘোষ | ১০ মাচ? ১৯৬১ । 


যূগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগন্ &৩ 


(১৯২৯) নাট্যজগতে বিস্নবের সচনা করল বলা যেতে পারে। রন্ত-কমল 
নাটকে শচঈন্দ্রনাথ কেবল সময় সংক্ষেপই করলেন না নাটকের আজকে আমূল 
পাঁরবর্তন ঘটালেন, বিষয়বন্তূতেও আনলেন বৈচিত্র্য ৷ 

শচনন্দ্রনাথের সামাশজক নাটকে নারার ব্যান্তিদ্বাতন্ত্য পুরুষের কছে প্রেমহীীন 
বশাতাকে অস্বীকার করে উদার মানাবকতায় 'নজেকে 'নঃশেষে 'বালয়ে দেওয়ার 
মধ্যে নতুন যুগের নতুন চেতনাকে প্রাতাষ্ঠত করেছে । তথাঁপ “রস্ত-কমল' 
নবীন দর্শকদের আকৃন্ট করলেও প্রাচঈনপন্হীদের কাছে তা আকর্ষণীয় হয়ান, 
তার কারণ নাটকের বিষয়বস্তু ও আয়তন । বিষয়বন্তূতে পাঁতিতার মানবতাকে 
অনেকে সরল সংস্কারে গ্রহণ করোন । উপরন্তু তখনকার দিনে পাঁচ ছয় ঘন্টার 
নাটকেই দর্শকরা তৃপ্ত হতেন, সওয়া দুই ঘন্টার নাটকে নবীন দর্শকরা খুশী 
হলেও প্রাচীন দর্শকদের কাছে তা 'ছল পয়সা জলে ফেলার সামল ।১ 

শচ"ন্দ্রনাথ এই সা ।য়ক ব্যর্থতায় ভেঙে পড়েন নি। অনাতবিলম্বে একের 
পর একটি মণ্চসফল নাটক উপহার ?দয়ে তাঁর দর্শকরুচি ও যুগোপযোগী নাট্য- 
ভাবনার সঠিক মূল্যায়নই প্রমাণ করেছেন, প.রাতন পদ্ধাতর আভনয়ের প্রত 
দর্শকের ক্লম-দাসনন্য বাংলা নাট্যশালাকে কতখানি ?নজাঁব করে ফেলোছল 
তৎকালণন 'বাভন্ন পন্ন-পান্রকায় তার বহু ?নদর্শন ছাঁড়য়ে আছে । পৌরাণক ও 
এ্তিহাঁসক নাটকে গভনঈরভাবে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক নতুন 
ধরনের সামাঁজক নাটকের প্রাতও তেমন আকর্ষণ বোধ করছে না অথচ বহু 
আঁভনীত পৌরাণক ও এীতহাসিক নাটকগুলিতে দর্শকেরা আর মোটেই সম্ভুষ্ট 
নন।২ বাংলা নাট্যমণ্ের এই উভয় সংকটের দিনে শচঈন্দ্রনাথ নাটকের ক্ষেত্রে 

১. দুঃ বাংলার নাটক ও নাট্যশালা । শচশচ্দরনাথ সেনগৃপ্ত । “আটণথয়েটার ও নট্মান্দর, 
নামক অধ্যায় । 

দ্রঃ একশ' বছরের বাংলা থিয়েটার | শাঁশির বস? ॥ পৃঃ ৪১২-৪৯৪ । 

ই, “পৌরাণিক বা ঞাতহাসিক নাটক আভনয় দেখবার আগ্রহ কতকগ্ণাল লোকের 
থাকবেই কিন্তু তাই বলে কেবল যাঁদ ওই দুই রকম নাটকের আঁভনয়ই আমরা কাঁর তাহলে 
দর্শকদের অরহীচ কেন জদ্মাবে না? আমার 'ব*বাস পৌরাণিক প্রশীত দশ*কদের আর নেই । 
কিন্তু তা নেই বজেই যে অন্য নাটক জমবে নে কথাও আম বাল না। না বলার সঙ্গত 
কারণ রয়েছে । পৌরাণিক নাটক আঁভনয় করে খুব জাঁকালো দৃশ্যপট দোঁখয়ে দৌখিয়ে খ্ব 
উত্তেজনাপূর্ণ ঝড় বড় বস্তুতা শুনিয়ে শুনিয়ে আমরা দর্শকদের এমন করে ফেলোছ যে জীবন্ত 
নাটক আর তাদের উত্তেজনার খোরাক যোগাতে পারছে না আর সেই কারনেই তারা 
বলছে যে সামাজিক নাটক জনে না। দর্শকরা পুরান ইতিহাস চায় না আবার সামাজিক 
নাটকও তাদের ননোবংস্তকে তপ্ত করতে পারছে না, এই-ই হয়েছে এখনকার অবস্থা |” 


সাপ্তাাহক 'নউরাজ,। € সম্পাদক-_-শচন্দুনাথ সেনগুপ্ত ) রঙ্গালয়ের ভাবষ্যৎ--_. 
শ্লীরাধকানন্দ মুখোশাধা | 


$৪ যুগনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


নানা পরাক্ষা-ীনরাক্ষা চালয়ে দর্শকের সঠিক নাট্যরুচি নিরূপণ করোছলেন । 

প্রথম 'বধ্বযুদ্ধের পর থেকে পৌরাণিক নাটকের জনাপ্রয়তা কমে যেতে থাকে 
এবং দেশাত্মবোধক এীতিহাসিক নাটকের জনপ্রয়তা ক্রমশ বার্ধত হয়। এই 
সত্যে বাংলা সামাজক নাটকও রঞ্জামণ্ের জগতে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে 
সচেম্ট হল। শচদদ্দ্রনাথের এীতহাসক নাটকগুল গ্রাম ও শহরের সবশ্ত 
জনাপ্রয়তা অর্জন করলেও সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে তান সর্বাধক 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন । তাঁর সামাজিক নাটক মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী নাটকগীল 
থেকে স্বতন্ত্র । দীনবন্ধু 'গাঁরশচন্দ্রের সামাজক নাটকে বাঙালী সমাজ ও 
পারবারের যে চিন্তন ফুটে উঠেছে তা আমাদের জীবন ও আভিজ্ঞতায় সচরাচর 
ধরা পড়ে । কম্তু শচদন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে শহরের কাঁত্রম জশবনযাল্রা ও 
শাক্ষত নর-নারীর যে দবন্দব ধরা পড়েছে, সেখানে আমাদের মধ্যাবত্ত জীবনের 
অভিজ্ঞতার সত্গে কোন মিল নেই । আধুনিক সমাজ সম্পকে সঠিক আঁভজ্ঞতা 
না থাকায় তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে অত্যাধুনক পাঁরবারের আচার-আচরণ 
বাক্যালাপ ছুই বাস্তবসম্মত মনে হয়না । আবার তাঁর প্রাতাঁট সামাঁজক 
নাটকেই “ক্রাইম” একটি 'বাশিষ্ট স্হান আধকার করেছে, নাগাঁরক মননশীলতা ও 
সক্ষম অন্তদর্ধন্দৰ থাকা সত্বেও “আধুনিকতা কখনো কখনো আচরণসর্বস্ব হয়ে 
উঠেছে । এর পেছনে শচীন্দ্রনাথের চলাচ্চন্র ও পশুথগত আভিজ্ঞতাই সবচেয়ে 
বেশি সক্রিয় । ঘটনা-দুর্ঘটনার চমক ও নাটকের পান্র-পাত্রীদের মুখে কেবল 
বুদ্ধদীঞ্ধ নাগাঁরক সাংলাপ আবেদন সৃষ্টি করেছে । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 
শচীন্দ্রনাথের সামাঁজক নাটক সম্পর্কে বলেছেন £ শচদন্দ্রনাথের সামাজিক 
নাটকগুদলর মধ্য "দিয়া আত আধুনক নাগাঁরক সমাজের পটভমকায় ব্যাস্ত ও 
পারিবারিক জীবনের বিচিন্ত্র সমস্যা রূপায়িত কারবার প্রয়াস দেখা যায় । কিন্তু 
সমস্যাগ্ল বাস্তব জীবন হইতে অনেকক্ষেত্রেই সংগৃহীত নহে-মানবচরিন্ত 
সম্পাক্ত পশ্াথলম্ধ জ্ঞান হইতে পাঁরকাজ্পত । সেইজন্য তাঁহার আধকাংশ 
সমস্যারই বাস্তব আবেদন খুব সার্থক হইতে পারে নাই 1৯ শচীন্দ্রনাথের 
নাটকে এই ভ্রুটি সত্বেও জনাপ্রয়তা অজ্নে কোন বিঘু ঘটেনি, উপরন্তু এর 
উপর 'ভীত্ত করেই সমসামায়ক দর্শকরুচর গ্রক্‌।ত 'নর্ণয় করা যায়। 


৯. বাংলা নাট্যপাহত্যের হীতহাস (২য় খণ্ড) । পৃও ৩৮৫ 1--ড$ আশুতোষ ভক্টাচাব। 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 6৫ 


শচনন্দ্ুনাথের সামাজিক নাটকের জনাপ্রয়তা থেকে এটাই প্রমাণত হয় যে 
পৌরাণিক ও এঁতহাসক নাটকে অভ্যস্ত সাধারণ দর্শকেরা নাটকে বাস্তব 
অবাস্তবের প্রশ্নে মোটেই সচেতন ছিলেন না। তাঁরা নাটকে বৈচিত্র্যের উত্তেজনাই 
কামনা করতেন। নাট্যজগতে শচীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত যে-সমস্ত সামাজিক 
নাটক মাঝে মাঝে আঁভনীত হচ্ছিল তা প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক এবং 
ণকছু উপন্যনের নাট্যরূপ । বস্তৃত এই জাতীয় নাটকে প্রচালত এীতহাঁসিক 
নাটকের আবেগ ঘটনা-দুর্ঘটনা আকাস্মকতা এবং উত্তেজনাপূর্ণ সংলাপের একান্ত 
অভাব ছিল বলে এীতহাঁসক ও পৌরাণক নাটকে অভ্যস্ত দর্শকদের 
আকৃষ্ট করতে পারছিল না। শচীন্দ্রনাথ খুব সহজেই সমসামায়ক দর্শকদের 
রুচি অন্ধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই তাঁর সামাজিক নাটকগলিতে 
এীতিহাঁসক নাটকের উত্তেজনাও সৃষ্টি করতে পেরোছলেন অবাস্তব কাঁহুন" 
নাটকীয় বলিষ্ঠ সংলাপ ও ঘটনার আকস্মিকতা উপস্হিত করে । অবশ্য, যুগ 
পারবর্তনের সথ্গে সঙ্গে তাঁর নাট্যরচনায় উপজীব্য বিষয় ও আঁত্গকের 
পারবর্তন দেখা যায় । তাঁর শেষ কয়েকখান নাটক এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
সাধারণ রঞ্গালয়ে সামাজক নাটকের ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম রুচির পাঁরবর্তন 
দেখা যায়। শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকের আগ্গিক ও বষয়ব্তুতে 
এর সডনা বলা যেতে পারে। এই নতুন ধরনের সামাজিক নাটকে 
আঞ্কত স্ত্রী চারন্রগুীলর বোশষ্ট্য সবচেয়ে বেশি কৌতূহলপ্রদ । এতাঁদন নাটকে 
যে ধরনের নারী চারন্র আমরা দেখাঁছ শচীন্দ্রনাথের সম্ট নারী তার সম্পূর্ণ 
বিপরীত । এদের চলাফেরা আচরণে কথাবাতায় সংস্কারমূন্ত স্বাধীন মত 
প্রকাশের দূঢ়ুতা দেখা গেল । শচীন্দ্রনাথের সামাঁজক নাটকের নায়কারা 
“পুরোনো নাঁয়কাদের থেকে আলাদা-- আগের সমাজের “বাঙলার বধ বুক ভরা 
মধু” টাইপ নয় । আমরা পেলাম নতুন বুূগের নারী, যাকে বার্নাড শ'র নাটকে 
“ণনউ ওম্যান” বলা হয়েছে।* 
ঝড়ের রাতে নাটকখানি আধুনিক নরনারী সম্পকেরি সমস্যা নিয়ে রচিত । 
মনস্তত্বের ব্যবহার ও অপরাধপ্রবণতা 'নয়ে এর কাহনীরস সৃষ্ট হয়েছে । 
পুরাতন এীতহ্যবাহণী নাটকের সরল দাদাসিধা পথে এর বিষয়বস্তু ও পান্র-পান্রীর 
চি ১. 'শতবৰে" নাট্যশালা, : সংকলন গ্রন্থে 'দশ'কের আসন থেকে? সুশীল মুখোপাধ্যায়। 
প্‌. ২৮৯। 


৫৬ য্‌গনাট্যকার শচ"ম্দ্ুনাথ সেনগণ্ে 


চারন্র আঁঞ্কত হয়ান। সে সময় এীতিহাদক ও পৌরাণিক নাটকের দর্শকেরা 
একঘেয়েমির হাত থেকে ম্যান্ত চাইছিল । ফলে, “ঝড়ের রাতের মত নাটক খুব 
সহজেই বিপুল আলোড়ন সূম্টিকরোছল । শচীন্দ্রনাথ দর্শকমন উপলাব্ধ 
করেই ঝড়ের রাতে নাটকে মণ্চ আম্গিক ও নাট্য-বৈৌচিত্র্য সৃন্টি করেছিলেন 
এবং সহজে সাফল্যলাভ করেছিলেন । শ্রীআঁখল নিম্নোগীর (স্বপন বুড়ো ) 
ভাষায় ঃ “তার “ঝড়ের রাতে” কে বাংলা নাটকে একটি মাইল স্টোন বলা চলে ।,৯ 

'ড়ের রাতে 'র পর “তাঁটনীর 'িচার' “্বামী স্তর প্রভাতি আরও কয়েকখাঁন 
নাটকে পর্োন্ত নতুন যুগের নারীকে দেখা গেল । এইসব নাটকের বিষয়বস্তুর 
নতুনত্বেই শুধু; দর্শকরুচি আকৃষ্ট হয়নি, এর আধ্গিক বৌশস্ট্য ও 
মণ্রুপায়ণের আঁভনবত্বে বাংলা নাটকের দর্শক আঁভভ্‌ত হয়েছিল । একাঁট 
স্বতম্প রুচিও গড়ে উঠল শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকগ্ীলকে ঘরে । 

কেবল স্ত্রী চাঁরন্র নয় পুরুষ চারন্রগ্ীলর বিশেষত্ব তাঁর নাটকে জনাপ্রয় হয়ে 
উঠেছিল । তাঁটনীর বিচার নাটকে “ডাঃ ভোস"” অহনন্দ্র চৌধুরীর আভিনয়ে প্রচুর 
খ্যাতিলাভ করোছল । স্বামী জ্পী নাটকে দগ্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "ললিত 
চাঁরন্রাভিনয়েও অসাধারণ খ্যাতি অজ্ন করেন । দর্শকরুচি শচীন্দ্রনাথের নাটকের 
আঁত্গকে ও বিষয়বন্তুতে কেবল নয়, 'বাঁভন্ন নাটকের পান্র-পান্ত্রীর চারন্র-বোশষ্ট্য 
জনচিন্জয়ৰ করেছে । সামাঁজক নাটকের আঁধকাংশ পুরুষ চারত্র অত্যাধা নক" 
উচ্চশ্রেণীর মানুষ । তাদের আচরণ কথাবাতয়ি উগ্রসাহেবিয়ানা ও পাশ্চাত্য 
অনুকরণ "প্রকট হয়ে উঠেছে । এককথায় তথাকাঁথত সো?ফ্টিকেটেড সমাজের 
আচার-ব্যবহার তাদের কাত্রম প্রেম-প্রণয় ও মানাসক দ্বন্দ সবাকছুই স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে । 

সাধারণ দর্শকের মনস্তত্ব সর্বদাই অচেনা জগতকে অনুসরণ করে । তাদের 
স্থুল চেতনায় নিজেদের দুঃসহ পাঁরিপাম্ব্বিক অবস্থাকে মণ্ডে পুনরাবাস্তি দেখতে 
মন চায় না। সমাজের উ*চুতলায় যে আঁভজাত সমাজ আছে সেখানকার স্ত্রী 
পুরুষের সুখ দ:ঃখ তাদের শিক্ষাদীক্ষা রুচি তাদের এীশবর্য বিলাস কৃতিম 
প্রেম-ভালবাসা-আভমান অপরাধপ্রবণতা প্রত্যক্ষ করে সাধারণ মানুষ তার প্রাত্যহিক 
জীবনের গতানুগাঁতিকতার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দলাভ করতে চায়। 

১. এ-শিতবর্ষের আলোকে আমার দেখা নাটারথ”? মহারথী--আঁখল 'নয়ে।গী, 
পৃঃ ৩৫১ 
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সাধারণ মানুষের কাছে সমাজের উপরতলার জীবনধারা স্বদ্নের বস্তু । 
শচীদ্দ্ূনাথ একে নাটকের উপজীব্য করে নাট্যরস সৃষ্টি করেছেন । 

পরবতশীকালে বাস্তবসম্মত সাধারণ মানুষের কথা নিয়েও তান নাটক িখে- 
ণছলেন, সাধারণ রংগালয়ে তা চলোন। তাঁর অপরাধপ্রবণ নাটকগুিই 
কিন্তু সাধারণ দর্শকের মনে বহাদন পর্যন্ত মাদ্রুত ছল । এখন আলোচনা করা 
যেতে পারে, শচদন্দ্রনাথের সমসামায়ক নাট্যজগতে দর্শকরুচি কোন পথ অন:সরণ 
করেছিল । 

এই সময় অর্থাং দুই ধবশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে একদিকে জাতায় 
আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে--স্বদেশী চেতনায় উদ্দীগ্ক এতহাঁসক 
নাটকগল তাকে অন:সরণ করেছে । অন্যাদকে পুরনো মূল্যবোধ অর্থাৎ 
সামাঁজক ও পাঁরবারিক সম্পক্ণ পরিবর্তনে জাতির মধ্যে যে টানাপোড়েন 
অবস্থা চলছে তাতে ন্যায়-অন্যায় পাপ-পণ্য ও ব্াস্ত-সম্পক্বোধের ক্ষেত্রে নতুন 
চন্তাধারা ও দহন্দৰ সমাজদেহে এক বিরাট ধাককা 1দয়েছে । শচখন্দ্রনাথের নাটক 
উন্ত বিষয়বৌচন্র্য অবলম্বন করেই রাচত হয়েছে । দর্শকেরাও একঘেয়ে 
নাট্যবিষয় থেকে মুক্ত হয়ে মনের ও শচন্তার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়ে 
শচ*ম্দ্রনাথের না্টকগ্বীলকে . বোশ পছন্দ করোছল। তাঁর এীতহাঁসিক 
ও অপরাধপ্রবণ সামাজিক নাটকগুলর জনীপ্রয়তার এই হল অন্যতম কায়ণ। তাঁর 
নাট্যরচনা গতানুগাঁতিক পথে অগ্রসর হয়ান অথবা একই ধরনের বিষয় ও ভাবনার 
দ্বারা পরিচালিত হয়ান। তাঁর একখান নাটক অপর যে কোন নাটক থেকে 
সম্পূর্ণ সতন্ত্র। গবশেষত.সামাজক নাটকের ক্ষেত্রে এই পরাঁক্ষাণীনরীক্ষা তাঁর 
নাট্য রনার প্রথম পর্ব থেকেই শুরু হয়েছে । 

শবষয়ের আধুঁনকতা শচীন্দ্ু-নাটকের জনীপ্রয়তার মূলে যেমন. 
কার্যকর হয়েছে তেমান কিছ কিছ; নাটক মণ্সাফল্যের পথে অন্তরায় স্বরূপ 
হয়েছে । তাঁর প্রথম নাটক 'রন্তু-কমল”"এর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, 
তেমাঁন "জননী আর একাট নাটক । নাটকটির আঁভনয়ে সর্বপ্রথম ওয়াগান 
স্টেজ ব্যবহৃত হয়। .এর আখ্যান বিষয় এক কুমারী জননীর জীবন সংগ্রাম । 
চলচ্চিন্রসলভ কাঁহনী পাঁরবেশনে নাটকটির আঙ্গিক 'নার্মত হয়েছে । তথাপি 
জনন" নাটকের বন্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সাধারণ দর্শকের সংস্কার যুক্ত না থাকায় 
তা মণ্চসফল হয়ীন। এই সময় অনঃরূপাদেবীর উপন্যাস অবলম্বনে "মা? 


৫৮ যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


( ১৩৪০ ) নাটকাঁট 'কিম্তু জনাপ্রয়তা অজন করোছল । এ সম্পর্কে শচীশ্দ্ু- 
নাথের বন্তব্য হল £ দর্শকরা 'জননী'কে সমাজবিরোধা, আর “মা” কে সমাজরক্ষাী 
বলে মনে করে জননীকে প্রত্যাখ্যান করলেন, আর "মা" কে জানালেন 
আঁভনম্দন ।, 

এমনি আর একখানা নাটক কালের দাবী €১৯৩৮ )। এ নাটকখা নিও. 
প্রচলিত সামাজিক সংস্কারে আঘাত হানার ফলে বেশাদন চলোন ৷ দুই স্ত্রী 
পরদ্পরকে ভালবেসে একে অপরকে সুখী করার জন্য একজন সন্ব্যাস গ্রহণ করে, 
অপর জন আত্মহত্যা করে অথচ কেউই স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করে না। এ 
ধরনের মননশীল বিষয়ে মুষ্টিমেয় প্রগাতিশশল দর্শক ছাড়া সাধারণ অর্ধ-শাক্ষত, 
দর্শকসমাজের তেমন আকৃষ্ট না হওয়ারই কথা । 

অপরাধপ্রধান সামাজিক নাটকে শচ"ন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত । বস্তৃত, 
তাঁর এই ধরনের নাটকগালই সর্বাধক জনাপ্রয়তা অর্জন করে। আরও 
লক্ষণীয় হল, এই সমস্ত নাটকের কাহনী 'ন্মাণে শচীন্দ্ূনাথের উপর চলাচ্চন্ত্রের 
প্রভাব ভীষণভাবেই প্রকট হয়েছে । ঝড়ের রাতে, তাঁটনীর বিচার, জননী, 
সপ্রয়ার কীর্তি, নার্স, হোম প্রভৃতি নাটকগ্দীলতে শহরজীবনের জটিলতা, 
কৃঁত্তমতা এবং তৎকালীন চলচ্চনরসুলভ আঁভনয়কে মনে রেখে রাঁচত নাট্য 
সংলাপ তাঁর নাটকে যে গাতর সন্ডার করেছে জনাপ্রয়তার মূলে তা সবচেয়ে 
বেশি কার্যকর হয়েছে ! 

শচীন্দ্রনাথ ব্বাস করতেন, নাটকের মণ্সাফল্যের প্রথম শর্ত হোল 

দর্শকরুচিকে বি“বদ্তভভাবে অনুসরণ করা । এজন্য নাট্যকারের প্রয়োজন 
দর্শকদের আকাত্ক্ষা ও চাহিদাকে গভদরভাবে অনূভব করা । এ প্রসঙ্গে নাটকের 
সংজ্ঞাকে শচীন্দ্রনাথ নতুন আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি বলেন ঃ “নাটকের 
পান্ড্ালাপ নাটক নয়, পান্ডুালপর আভনয়ও নাটক নয়, নাট্যসৃস্টর, 
অবলম্বন বা মাধ্যম । ওদের সথ্গে দর্শকদের মনের সংযোগেই নাটক সৃষ্ট হয়, 
ঘা অনুভাঁতর আতারন্ত কিছু নয় ।*****- নাট্যসৃষ্টির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় 
কোন কিছুর স্থান নাটকে নেই, আর প্রয়োজনীয় স্বাঁকছুরই চ্ছানই নাটকে 
আছে। এই প্রয়োজনের কোন সংজ্ঞা অথবা 'নদর্শন দেওয়া যায় না। সৃষ্টির 
সময় অন্টা যা অপারহার্ধ বলে জানবেন, তাই সেই নাটকের পক্ষে প্রয়োজন । 
তা যাঁদ অবান্তর হয় তা হলে নাটকই হবে না। অবান্তর 'কি না, তা প্রমাঁণত 


যুগ্ননাট্যকার শচনন্দুনাথ সেনগুপ্ত &১ 


হবে দর্শক মনের প্রাতিক্কিয্নার্স বিচারে । আর কোন বিচারে নয় 1... 
তাঁর এীতহাসক নাটকগুল মুলত সমসাময়ক রাজনৌতক চেতনায় 

উদ্দীপ্ত । স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তাল 
হয়ে উঠেছে ; এই সময়ের দর্শকদের রুচি খুব স্বাভাবিক কারণেই ম্বদেশখ 
ভাবোদ্দীপ্ত নাটকীয় 'বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করবে সন্দেহ নেই । শচীন্দ্রনাথ 
খুব বিশ্বন্তভাবেই তাকে অবলত্বন করেছিলেন । উল্লেখ্য মঘসামায়ক দেশমান্তর 
চেতনা 'গিরশচন্দ্রের নাটকেও সার্থক হয়ে উঠেছে ; কিন্তু ি.এল. রায়ের 
এতিহাসক নাটকের শামবত মানবমুক্তির স্বপ্ন শচান্দ্রনাথ প্রমুখ নাট্যকারদের 
বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি, সমসামায়ক রাজনৈতিক চেতনাই ছিল এর 
মৃখ্য সুর । 

স্বদেশ আন্দোলনের ধুগে সবাধিক মণ্-সফল নাটকগ্যাল আধকাংশই ছিল 
ইীতিহাসাশ্রয়ী । বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল 
এই সমস্ত নাটক £! এীতিহাঁসক নাটকের জাতীয় মৃকন্ত-চেতনা গ্রাম ও শহরের 
মান্ষকে অনপ্রাণত করোছল। ইংরেজ সরকার এইসব নাটকের আঁভনয় 
বারবার বন্ধ করে দিয়েছে । ফলে, এর জনাপ্রয়তা হ্াস না হয়ে আরো 
বাধত হয়েছে । 

শচনদ্দ্রনাথের এীতিহাসিক নাটকগ্ীলও জনগণের আশা-আকাক্ক্ষা ও রুচি 
অনুসরণ করেছে । তাঁর "দ্বিতীয় নাটক ও প্রথম মণ্-সফল এীতহাসিক নাটক 
গোরক পতাকায় (১৯৩০ ) জাতীয়তাবোধের এক উত্জবল দ্টান্ত স্থাঁপত হয়েছে 
মহারাষ্ট্রবীর দেশপ্রেমের প্রাতমার্ত রাজা শবাজীর মধ্যে |. 

'গোরক পতাকা, প্রসঙ্গে নাট্যকার মন্মথ রায় বলেছেন 'জাতীয়তার 
ত্‌যখননাদ' । সে সময় মহাত্রা গাম্ধীর আহৰানৈ আসমদ্দ্র হিমাচল সবস্তরের 


০ পাস 








১. জাতাঁয় নাটশালা গড়বার মূখে ভাববার কথা--শচন সেনগ্যপ্ত, শৌভানক নাট্যোৎসব 
স্মারক সংখ্যা, ৯ম ব্য । ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৭ । 

দঃ বাশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য সমালোচক শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ব্লেশট-নাটকের তাত্বিক 
আলোচনায় শচখন সেনগুপ্তের কথারই প্রীতধ্বান করেছেনঃ 'সবচেয়ে বড় সত্য হোলো থিয়েটারের 
অস্তিত্ব কি তার নানা ভঙ্গী বা কলাকৌশলের জন্য ? নাট্যকার আঁভনেতা পরিচালকের জন্য ? 
শিল্প নির্দেশকের জন্য ? কোনো ভগ্গাণই সার্থক নয় বাঁদ না দর্শককে আক্ট করে, 
উপবঞ্ধ করে 2 বেরটল্ট ব্রেশটের থিয়েটার এই প্রম্নীটকেই মূলমন্ম করে আধ্মনিক থিয়েটারের 
ইীতহাসে উত্জবল জোমমীতৎক [হসেবে বেচে রয়েছে |, ব্রেশট ও তাঁর নাটক, পঃ ই৩। 


৬০ ধুগনাট্াকার শচীদ্দনাথ সেনগন্গে 


মানুষ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরাজ রাজত্বের ভিত কাঁপিয়ে 
দিয়েছিল । জাতিভেদ ও উচ্চননচ ভেদাভেদ ভুলে মানুষে মানুষে যে ভ্রাতৃত্বের 
রাখী বন্ধনের সনা হয়োছিল, "গিরিক পতাকায় তারই প্রাতধৰান রয়েছে । 

এই নাটকের অভ্তপূর্ব মণ€-সাফল্যে স্বদেশী ঘুগের দর্শকর্ীচই প্রাতফাঁলত 
হয়েছে । নাটকীয় সংলাপের ধ্যান-মাধূর্য বস্তুতাধমী আঁতশয্য আতিনাটকীয়ত। 
সবাকছুই জাতীয় ভাবাবেগে পারচালিত ছিল, আর এ সবই দর্শকের কল্পনা 
ও বাঁর-রসাআক ভাবনাকে উদ্জনীবত করত । 

[িরাজদ্দৌলা (১৯৩৮ ) আর একখান স্মরণীয় এীতিহাঁসক নাটক । এক 
সময় এর জনাপ্রয়তা প্রবাদের মত 'ছিল ৷ এর করুণ রসাঁসাঁঞচত ও বার-ভাবব্যঞ্জক 
সংলাপ গ্রামের পথে-্্রান্তরে প্রাতধধানত হত। এই নাটকের অসাধারণ 
জনীপ্রয়তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নাট্যকারের এীতহাসক নাটকের আদর্শ ও 
সেকালের দর্শকরুচি । নাটকের অন্তপ্রবাহী আবেদন সে 'দনের জাতীয় 
আন্দোলনকেও গাঁতিদান করোঁছল । বাঙলাদেশের গ্রামে গঞ্জে শহরে সরাজদ্দৌলা 
নাটক মণ গ্রামোফোন রেকর্ডে যে উদ্দীপনার স্াঁন্ট করোছল জনাপ্রয়তার 
সর্বকালের ই?তহাসে তা স্মরণীয় থাকবে । দাট 1ভন্ন প্রেক্ষাগৃহে একই সময়ে 
একই নাটক (শচীন সেনগুপ্ের “সরাজন্দৌলা” ) আভনয়ের প্রাতযোগতা 
বাঙলা রঞ্গমণ্ডের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নেই ।৯ এই প্রসত্যে 
দ্মরণনয় (আঃ ১৩০২ সালে), মিনাভয়ি গারশচন্দ্র ও স্টারে তদীয় শিষ্য অমৃতলাল 
মিন ?গাঁরশচন্দ্র প্রণীত প্রফুল্ল” নাট্যাভিনয়ের প্রাতিযোঁগতায় অবতীর্ণ 
হয়োছলেন, অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের “রত্গালয়ে ত্রিশ বছর পুদ্তকে তার 
উত্তেজনাকর বর্ণনা পাওয়া যায় | 

স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র শচঈম্দ্রনাথের সরাজদ্দৌলা (১৯৩৮ ) নাটক 
দেখে আবেগে বিহবলতায় হলের মধ্যেই কান্নায় ভেঙে পড়ৌছলেন । সে ইতিহাস 


১. দ্রঃ আনন্দবাজার পান্তুকা ৷ ১৯শে কেরুয়ারশ, ডেই ফাগ্গন), বৃহস্পাতবার, ১৯৪৮ । 
পিকার 'বজ্ঞাপনে দেখতে পাই রঙমহল ও মিনা্ভ উভয় মণ্ডে একই সময়ে শচীন সেনগবপ্তের 
সিরাজদ্দোৌলা নাটকের প্রতিযোগিতামূলক আভনয় ৷ রঙমহল্স £ প্রধান চারঘাভিনয়ে, সিরাজ- 
নমমলেন্দু, গরোলাম--াঁব বসু, আলেয়া--রাণশবালা, লুতফা--রয়া | িনাভণ £ প্রধান 
চীরল্লাীভনয়ে, সিরাজ-বাপন গুপ্ত, গোলাম-_-জহর গাঙ্গৃলশ, আলেয়া-_রাধারানণ, 
লতফা---সরুষ;বালা | 


যুগনাট্যকার শচান্দ্ুনাথ সেনগনপ্ত ৬১ 


মনাদ্রুত হয়ে আছে প্রত্যক্ষদর্শীদের কলমে 1৯ ঠিক এর পরেই সুভাষ বসুর 
নেতৃত্বে বিখ্যাত শরমুভ্যাল অব্‌ ব্লাক হোল প্রাজোড মুভমেস্টেখ বৃটিশ 
সরকার সারা দেশের জনমতের কাছে নাতি স্বীকার করে এই ম্মাতস্তম্ভট সাঁরয়ে 
ফেলতে বাধ্য হন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মিনার্ভা মণ্ডে শিঁরিশচন্দ্রের 
শসরাজদ্দৌলা” দেখে তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতা বালগঙগাধর তিলকও 
আভিভূত হয়ে নাট্যকারকে উচ্ছৰাীসত আভনন্দন জানান । 
শচনন্দ্রনাথের এঁতিহাঁসক নাটকগীলতে জাতীয় মানত আন্দোলনের 
আনশ্চয়তা আঁচ্ছরতা হতাশা কম-বোঁশ প্রাতফাঁলত হয়েছে । আবুলহাসান 
রাষ্ট্রীবস্লব ধাল্রীপান্না প্রভূঁতি নাটকে রাষ্ট্রীয় রাজনোতিক ও সামাণজক 
আস্িরতা নাটকীয় দহন্দব-মুহর্তগুীল সংন্ট করেছে । দর্শকরুচির কথা মনে 
রেখে নাট্যকার এইসব নাটকেও দীর্ঘ বন্তুতাধম সংলাপ মানাঁসক উদ্বেগ 
উত্তেজনা সৃষ্ট করেছেন এবং নাটকের শেষ দৃশ্যগ্লি করুণরসাত্মক আঁতি- 
নাটকীয় ও আবেগাম্লুত করে তুলেছেন । 
নাটক রচনায় শচীন্দ্রনাথ দর্শকরুচিকে অস্বীকার করেনান কেননা 'তাঁন 
মনে প্রাণে বিম্বাস করতেন £ *..* "নাটক ছাড়া নাট্যশালাকে জাতির সঙ্গে যম 
রাখবার আর কোন মাধ্যম নাট্যশালার নেই ॥, একজন “যুগনাট্যকারে'র সাফল্য- 
লাভের পক্ষে যে গুণগদলি থাকা প্রয়োজন তা তাঁর মধ্যে ছিল এবং সেগ্দাল ছিল 
দবাতন্ত্যপূর্ণ । অর্থাং একদিকে যেমন তিনি দর্শকরুচকে উপেক্ষা করেনান 
তেমান নাটকের আখ্যানবদ্তু ও নাট্যআ্গকের গতানুগাঁতকতায় িজেকে 
হাঁরয়ে ফেলেনাঁন। “তাঁর মত ব্যক্তিত্বের পক্ষে তা সন্ভব ছিল না। 'তাঁন 


১. দুঃ "সুভ।ষচল্দ্ ও মরমী নাট্যকার শচশন সেনগঃপ্তের সিরাজদ্দৌলার আঁভনয়' 
(একট ব্মৃতপ্রায় ঘটনা )--শ্রীকালশশ মুখোপাধ্যায়, রুপমন্ড শারদীয়া ১৩৭৯ । 

২, বাটশ শাসকেরা নবাব 'সরাজদ্দৌলাকে অত্যাচারণ প্রমাণ করার জন্য লালদশীঘর 
সামনে খ্যাত ব্লাকহোল দ্রাঞ্জোড বলে একাঁট স্মৃতিস্তম্ভ নিমাণ করেছিল । তাদের বন্তব্য 
[রাজ যখন কলকাত- অবরোধ করোছলেন তখন ওই পাঁচ'ছ হাত জায়গার মধ্যে একশ তেইশ 
জন ইংরেজ পুরুষ মাহলাকে আটক রাখা হয়োছল । পরের দিন সকালে বন্দীশালার দরজা 
খুলতে দেখা গেল আঁধকাংশ লোকই মারা গেছে । 

এীতহাঁসক অক্ষয় মত প্রমাণ করেন এই কাহিনী ভীত্তহশীন। এর পর বহু এ্ীঁতহা'সক 
প্র্নাণ করেন রাকহোল প্রাজোঁড বা অন্ধক্‌প শ্রজ্যা কলকাতায় ঘটেইনি | 


৬২ যুগনাট্যকার শচান্দ্ুনাথ সেনগন্ধে 
দর্শকরুচিকে মেনে নিয়ে তাকে সুকৌশলে উত্তরণ ঘটিয়েছেন অন্য উচ্চতর 


রুচিতে। “ঘুগনাট্যকার 'হসাবে বর্তমান যুগের নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে 
এই' ধারাবাহকতায় সংযোগ রক্ষার মধ্যেই তাঁর সাথথকতা । 


এবার শচীন্দ্রনাথের নাট্যকারজীবনের শেষ পর্বের নাটকগুলিকে একাঁট 
ণবশেষ ধারায় বিচার করা প্রয়োজন । কেননা পাঁরণত বয়সের রাঁচত নাটক- 
গীলতে 'তিনি পূর্বেকার নাট্যরীতি ও ভাবাদর্শের পাঁরবত'ন ঘাঁটয়েছেন। এ 
ধরনের নাটক দর্শকদের মধ্যে তরল আনন্দানুভ্ঞীত না জাগয়ে তাদের 'চন্তার 
গভীরতায় টেনে 'নয়ে যায় । এর বষয়ব্তুও আলাদা-দেশ কাল ও সমাজের 
নানা সমস্যার গ্ভীরে প্রোথিত । এই সমস্ত নাটকে শচীন্দ্রনাথ মানবপ্রকাত 
রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গুরুতর সক্ষম ভাবনার 
বিশ্লেষণ করেছেন। আঁতনাটকীযর়তা .কাহনীর অসম্ভাব্যতা ও দর্শকের 
অ-শৈজ্পিক রুচি অনুলরণ করার চেস্টা পাঁরত্যন্ত হয়েছে। আন্তমপর্বের 
কয়াট নাটক শচীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রাতভার উদ্জবল দম্টান্তও বটে। নাটকগুলিতে 
দর্শকরুচ অপেক্ষা পারবার্তত যুগ-চেতনাই বোঁশ গ্রাতফাঁলত । 

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলানাটকে গণ-চেতনার যে স্পন্ট রূপ সর্বপ্রথম নবান্ন, 
€ ১৯৪৪ ) নাটকে দেখা গেল, শচীন্দ্রনাথের তৎকালে রচিত নাটক কালো টাকা, 
এই স্বাধীনতা, সবার উপর মানুষ সত্য, জয়নাদ ও আর্তনাদ প্রভৃূতিতে তার 
প্রাতফলন ঘটেছে । 'নপাড়ত !মানবাত্া ক্ষুদ্র জাতঈয়তাবাদ ধমী় কুসংস্কার 
ও সংকীর্ণ স্বার্থ প্রণোদিত রাজনোতিক মুনাফার 'বরুদ্ধে নাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথের 
সুতীব্র ঘৃণা কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে এই সমস্ত নাটকে । পূর্বেকার 
নাটকগুীল থেকে এদের পার্থক্য এত স:স্পন্ট ঘা যুগানুলারী শিঞ্পভাবনার 
প্রীতি তাঁর গভীর প্রত্যয়ই ফুটে ওঠে । পাঁরণত চিন্তাভাবনাবাঁশম্ট এই 
নাটকগনীলতে সস্তা জনাপ্ররতার আকর্ষণ অনুভব করেনান তিনি অথবা মণ্কে 
সাক্লয় ও সজীব রাখার উদ্দেশ্যে প্রচলিত ধারায় নাটক রচনার আবশ্যকতা 
বোধ করেনান। 

'নবাধঃ বাংলা নাটকের প্রচলিত বিষয় ও রাঁতিতে সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন 
ঘঁটয়োছিল। পরবর্তীকালে শচ'ন্দ্রনাথ এর দ্বারা প্রভাবিত হলেও একথা অনস্বা- 
কার্য যে হারজন আন্দোলনের উপর লেখা নাটক “দশেরদাবী” ( ১৯৩৪ ), জামদার 
সামন্ত-আ'ভজাত্য বনাম নব্যক্যাপিটালিস্ট বাঁণক লম্প্রদায়ের দবন্দব নিয়ে লাখিত 


যৃগনাট্যকার শচীন্দ্নাথ সেনগুপ্ত ৬৩ 


“সংগ্রাম ও শাশ্তি (১৯৩৯) এবং মোসন আর মাটির দদ্দৰ 'নয়ে 'মাটর 
মায়া” (১৯৪৩) প্রভৃতি নাটকে তান “নবান্ন” প্রবার্তত চিন্তাধারার প্রথম 
সূত্রপাত করোছলেন ; অর্থাৎ শ্রীমক কৃষকের উপপোক্ষত ব্রাত্য জীবনকে 
শচনপ্রনাথই সব্থম পূর্বোস্ত নাটকগ্লর মাধ্যমে তূলে ধরোছলেন । 

সবাধীনোত্তর যুগে তাঁর রাজনোতক নাটকগ্যালিতে বিশেষ মৌিকত্বের 
চিহ্ন বর্তমান। কালোটাকা, এই স্বাধীনতা, সবার উপর মানুষ সত্য, জয়নাদ 
ও আর্তনাদ প্রভাতি নাটকে বাঙলাদেশ ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পণাথকীর 
মনৃষ্যজাত রাষ্ট্র মানবসভ্যতা এবং মানবতাবাদ নানা প্রশ্নাকারে ও 'বিশ্লেষণাত্মক 
ভাঙ্গতে আলোচিত হয়েছে । সরস সংলাপ নাটকের বিতকিতি বষয়বন্তুকে 
আকর্ষণীয় করে তুলেছে । রাজনোতিক ও সামাঁজক চেতনার বালস্ঠ প্রকাশও দেখা 
গেল। তান 'দ্বিধাহীন চিত্তে লখলেনঃ “."পাঁলটিক্সই আবার নতুন সংস্কৃতি । 
সুতরাং নাট্যশালা ঘাঁদ তা বন করে চলতে চায়, তা" হলে জাঁতর প্রয়াস থেকে 
তা 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়বেই এবং তার জীবনরস শুকিয়ে যাবেই, ডানলোপলোর 
আসন অথবা আবরত দশ রান্রর আঁভনর তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না ।,১ 
পারণত বয়সেও নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ পারিবার্তত যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে 
প্রাচীন ও নবীনের সংযোগসত্ত্র হয়ে নিজেকে প্রাতীষ্ঠত করোছলেন । 

এই সময়ের নাট্য-আন্দোলনে তাঁর ভ্মকা সম্পকে বলতে 'গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধায় লিখছেন £ “*****শ্রম্ধেয় শচীন্দ্রনাথ হতাশ হন নাই । 
তিনি আজও পাঁরণত বয়সেও নতনকে প্রাতাষ্ঠত কারবায় আভপ্রায়ে চেস্টার পর 
চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন । প্রাতিটি চেষ্টার মধ্যে তাঁহার গভীর চিন্তা ও উপলাব্ধর 
লক্ষণ ফুটিয়া উঠে সক্ষম ও নিরাভরণ শিল্পের মাধূর্য ও আবেদন লইয়া ।”২ 

শচীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ের মাটির মায়া নাটকে শ্রামক ও 
কৃষকের আশা-হতাশা ও বিদ্রোহের একটা চিত্র পাওয়া যায়। আতিনাটকীয় 
সংলাপ অবাস্তব দৃশ্য পাঁরকম্পনা নাটকের দুর্বলতম অংশাঁবশেষ হলেও বাংলা 
নাটকে তা একান্তই মৌলক ও বৈগ্লাবক । মাধব মোড়ল একজন সাঁত্যকারের 
গ্রাম্াচাধী। গ্রামের কৃষক-মহাজনের প্রচলিত সম্পর্কে সে মোটেই সম্তুদ্ট 

১. নাটক সংস্কৃত ও সরকার'--শচণন সেনগপ্ত, রুপমণ্ শারদীয়া ১৯৫৪ । 

২, 'নৃতন নাট্য আন্দোলন'--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । আনন্দবাজার পািকা, 
৬ জানুয়ারী, (১৯৬০,৯। 





৬৪ যুগনাট্যকার শচদ্দুলাথ সেনগুপ্ত 


নয়, রীতিমত বিদ্রোহী । সে ব্যতিক্রম, আচ্ছর আদর্শবান ও আবেগপ্রবণ । এই 
মানুযাঁটকে কেন্দ্ু করে নাট্যকার দেখিয়েছেন মাঁট ও মোসনের দহন্দহ ৷ একটির, 
প্রাত মায়া, অপরাটকে ঘরে মোহ--এই দুই জটিল দদ্দের আবর্তে পড়ে মাধব 
মোড়ল কেবলই আছর । তার মৃত্যতেও সমস্যার সমাধান খে পাওয়া 
যায়নি । সামন্ততাশ্তিক সমাজব্যবচ্থাকে গ্রাস করছে শিল্প কারখানা । গ্রামের 
চাষাঁরা পাঁরণত হচ্ছে শ্রীমকে । নতুনভাবে বাঁচার জন), দু'মুঠো পেট ভরে 
থেতে পাওয়ার তীব্র বাসনায় গ্রামের মান্‌ষ চলেছে শহরে--এক অন্ধকার আঁবচার: 
উৎপাঁড়ন থেকে আর এক অন্ধকারে, গ্লাঁন আর দারিপ্রযুময় নর্'মাসিম্ত জীবন- 
যাল্লার পথে । পাঁরণাতি একই । নাট্যকারের চন্তায় সাধারণ মানুষের শান্তি 
কেবলই আশার পথ খুঁজে চলেছে এবং পুনঃ পুনঃ ব্য হচ্ছে। 

নাটকাঁটতে মণ্ট সাফল্যের স্বস্তা উপাদান যথেস্ট পাঁরমাণেই আছে । 
আঁতনাটকণয় মুহূর্ত অবাস্তব দৃশ্য ও কাহনী পাঁরকজ্পনায় দর্শকরুচর 
প্রাধান্য স্পন্ট । তবে বাযাতক্রম এর নাট্য বিষয়ে, সামাঁজক ও অর্থনোতিক িন্তা- 
ধারার ক্ষেত্রে । 

সংগ্রাম ও শান্তি নাটকখান পূবেন্তি নাটকের অনেক আগেই রচিত, যার 
অবশ্যম্ভাবী পারণাঁত মাটির মায়া নাটকে । সংগ্রাম ও শান্ত নাটকেও এ 
একই সুর শোনা যায় । ঘাঁদও সাধারণ শ্রমজীবী কৃষক শ্রামকের জীবন এই 
নাটকে মৃখ্য হয়ে ওঠেন কিন্তু তাদের জীবনকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সমাজের 
সেইসব জামদার-সামন্তশ্রেণী ও নব্য ক্যাঁপটালিস্ট বাঁণক সম্প্রদায় উভয়ের 
মধোকার দ্বন্দবকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন এই নাটকের মাধ্যমে । এখানেও 
সমাধান নেই স্বানার্দন্ট লক্ষ্য নেই__নাট্যকার নিজেই নাট্যাবষয়ের মধ্যে 
দিশেহারা । নাটকের পাঁরণাততে সামন্ততন্দ্নের পনপ্রাতষ্ঠা চেয়েছেন 
[কিনা তাও স্পন্ট নয়। ধনতাম্ত্রক সমাজব্যবস্থায় সুখ নেই শান্তি নেই, 
আছে পুরনো জাঁমদারী সামন্ততান্্রিক ব্যবস্থাতে--এই ভ্রান্ত ধারণাই নাটকের, 
পারণাততে দর্শকদের পাঁরচালত করে। মাটির মায়া নাটকেও আমরা এই 
অসামঞ্জস্য দেখোছ । ৰ 

আসলে নাট্যকার নিজেই ছিলেন '্বিধাগ্রস্ত । নব্য ধনতন্ত্র ও পুরনো 
জামদারতন্ের অর্থনোতিক ও সামাঁজক ভালমন্দ--এই উভয় দিক সম্পর্কে 
শটনন্দ্রনাথের ধারণা থাকলেও নাটকে ধনতন্ত্র বিকাশের প্রাথীমক স্তর সম্পকে 


যুশনাট্যকার শচধন্দ্ূনাথ সেনগুপ্ত ৬৫ 


সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করে 'তাঁন সম্ভবত দর্শকরুচি ও দর্শক- 
মানীসকতাকে মনে রেখে তা পারেন নি। তৎকালীন দর্শকেরা ছিলেন সামম্ত- 
তাম্ক সমাজের মানুষ, সুতরাং ষন্বের জয় দেখানো নট্যকারের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। 

এতদ-সত্বেও সমাজের সাধারণ শ্রমজীবী মানৃষের কথা নাট্যকার শচীন 
সেনগন্প্ত নাট্যাবষয়ের বাইরে রাখেন নি, বরং এ ব্যাপারে তাঁর অগ্রগামী ভন্মকা 
তাৎপর্ষপূর্ণ। 'সংগ্রাম ও শাম্তি' নাটকখান প্রথম থেকেই বিপুল জনীপ্রয়তা 
অর্জন করে। এর সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । বেতারেও এই নাটকাঁট 
প্রচারিত হয় । 

সত্‌ সেন ঘূণয়িমান মণ প্রবর্তন করলেন ; কিন্তু এই ধরনের মণ্োপযোগী 
নাটকের খুবই অভাব ছিল। শচীন্দ্রনাথ এগয়ে এলেন--তাঁটনশর বিচার, সংগ্রাম 
ও শান্ত, নার্সংহোম প্রভাত একের পর এক নাটক রচনা করে চললেন । 
নত্‌ন ধরনের যে কোন পরীক্ষা-ীনরণক্ষার প্রাত 'ছল তাঁর গভীর আগ্রহ ; যেমন 
ওয়াগন মণ্ণ তেমান ঘূর্ণয়িমান মণ্ের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এ ীবষয়ে অন্যতম 
অগ্রণ' নাট্যকার । 

কেবলমান্র মণ ও নাট্যআঁং্গকের ক্ষেত্রেই নয়, নাট্যবিষয়ের ক্ষেত্রেও তিনি 
কোনাঁদন শ্ছির ধারণাকে আঁকড়ে থাকেনান। যুগ পাঁরবর্তনের সথ্যে সঙ্গে 
তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ও আঁঙ্কের ধারণাও পাঁরবর্তিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় 
বিম্বযুত্ধের সময় থেকেই বাংলা নাটকে একটা যুগান্তরের সূচনা লক্ষ্য করা যায় । 
যাঁদও শচীন্দ্রনাথ এর বহু আগেই সংগ্রাম ও শান্ত, মাঁটর মায়া, দশের দাবা, 
নরদেবতা প্রভ্‌ূঁতি নাটকে বষয় ও আ'ঙ্গকের পরাক্ষাশনরীক্ষা শুরু করোছলেন । 
আর এই কারণে “নবান্নে যুগ পাঁরবর্তনের ইঙ্গিত 'তান তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে 
পেরোছলেন। তান বুঝেছিলেন পেশাদারী মণ্চের যুগ শেষ হয়েছে, এখন 
শুরু সৌখীন রঙ্গমণ্ের জয়যান্্রা। নাট্যআন্দোলন নাটকবিচার নাট্যআশাক 
ও বিষয়বস্তুর পরীক্ষা-নরীক্ষার ক্ষেত্রেও পারবর্তন ঘটল । 

এই সময় থেকে নাটকের বিষয়বস্তুতে রাজনীতি ও সমাজদর্শন একাঁট 
বাঁশষ্ট চ্থান গ্রহণ করেছে । দেশে দেশে দমাজ পাঁরবর্তনের ঢেউ ভারতবর্ষের 
মাাটকেও আন্দোলিত করেছে । ভারতবর্ষের রাজনোতিক ও সামাজিক আন্দোলনে 
বাংলাদেশ আবার পঞ্লের অগ্রভাগে। এর শিজ্প-সাইত্যে রাজনৈতিক ও 
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সমসামায়ক সামাজিক ঘটনাবলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে 
চন্দ্রনাথ যেমন এই ধারাকে স্বাগত জানিয়েছেন, তেমাঁন নিজেকেও প্রস্তৃত 
করেছেন নতন রীতির নাটক নিমণে । 

উল্লেখ্য, শচণন্দ্ুনাথের “নবান্ন” পরবর্তাঁ আধকাংশ নাটক আহীডয়া প্রধান । 
ঘটনা এখানে আইভিয়াকে অনুসরণ করেছে । সেইজন্য তা নিছক রুচির 
অনুগামী না হয়ে তাতে জাঁটল সামাজক ও মানাবক সমস্যামূলক "চিন্তাভাবনা 
মুখ্য হয়ে উঠেছে। কালোটাকা (১৯৪৮), স্বাধীনতার সাধনা (১৯৪৭), 
এই গ্বাধীনতা ( ১৯৪৯ ), ডাঙায় বাঘ জলে কৃমীর (১৯৫৩ ), অস্তরাগ (2) 
সবার উপর মানুষ সত্য (১৯৫৬), জয়নাদ ও আর্তনাদ (১৯৬১) প্রভৃতি 
নাটক শচীন্দ্রনাথ মণ্চের তাঁগদে রচনা করেনান । 

কালোটাকা নাটকখানি 'মনাাঁ থিয়েটারে বড়াদনে (১৯৪৮) আঁভনাঁত 
হয়। পারণত বয়সের রচনা অথচ নাটকে আঁত্কত চারন্রগীল নবীন হাতের 
তীলতে সজীব হয়ে উঠেছে । এখানে নবীনের মন্ত প্রসারিত দৃষ্টির সঙ্গে 
প্রবীণের আভজ্ঞতার আলো 'মশে নাটকখাঁনি শিল্প-রসোতীর্ণ হয়েছে। 
নাটকটি গৃণীজনের প্রশংসা পায় । সংলাপ-নৈপুণ্য ঘটনা-বৈচিত্র্য ও চারিন্র- 
বৈশিষ্ট্য নাটকখানকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে । নাটকের প্রধান চাঁরন্র 
পাঁরতোষের চোরাকারবারি ম্বরূপাঁট নাট্যকার 'ব*্বাসযোগ্য বাস্তবতায় ফুটিয়ে 
তুলেছেন। চোরাকারবারিরা দেশের শত্রু মানৃষেরও শত্রু কিন্তু সবক 
আঁতক্রম করেও পাঁরতোষ নিজের পারবারক জীবনেই সবচেয়ে বড় ধাক্কা 
পায় ॥। চোরাকারবারি স্বামীর িদ্‌ষী ম্ত্রীর মানাঁসক ট্রাজোঁভাটও গভীর 
উপলাব্ধর মধ্যে সার্থক হয়েছে । রসস্মাহাত্)ক শ্রীজনীকান্ত দাস লিখেছেন £ 
“এ যুগের সবচাইতে কঠিন সমস্যা নিয়ে রচিত শচীন দার নাটকের বাদ্ধদপ্ত 
সংলাপের তরোবার ক্লীড়ায় সরঘ্‌বালা, জহর ও অঞ্জাল অসাধারণ কাঁতিত্ব 
দেখিয়েছেন বলেই সাধারণ দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছে--গান ও বেলেল্লাপনার 
অভাব তাঁদের অধীর করে তোলবার অবকাশ পাচ্ছে না । এ পথে চললে রঙ্গামণ 
একদিন আধুনিক পাশ্চাত্য রঙ্গমণ্ের সমকক্ষ হতে পারবে আশা কার ।+১ 
যখন বাংলা নাট্য আন্দোলনে নতুন "চন্তাভাবনার বিকাশ ঘটছে, পুরাতন বিষয় 


৯. দুঃ বিজ্ঞাপন, আন্ল্দবাজার পাণ্তকা । ৯ জান্য্লারী ১৯৪৬ । 
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ও আঁঙ্গক সম্পূর্ণ বন করে নতুন বিষয় ও পাশ্চাত্য আঁকে নাটক মঞ্চস্থ 
হচ্ছে, এই সময় পেশাদারী মণ্ডে আঁভনীত শচীন্দ্বনাথের 'কালোটাকা'ন 
যুগোপযোগী বিষয়-ভাবনার প্রকাশ তাঁর চিরনবীন নাট্যপ্রাতভার সাক্ষ্য বহন 
করে।৯ জীবনের গভীর মূল্যবোধ এই নাটকে পাঁরস্ফ্ট । 

শচীন্দ্রনাথের নাটকে আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বন্তব্যের বাঁলহ্ঠতা ৷ 
[বিশেষ করে তাঁর শেষ পধায়ের নাটকগীলতে দেশ সমাজ ও রাম্ট্র সম্পর্কে 
স্বাধীন মত ও চিন্তার পারচ্ছ্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। “এই স্বাধীনতা" 
নাটকথানিতে নাট্যকারের সত্যকথনের স্পন্উতা অপূর্ব বাদ্ধদীপ্ত সংলাপে 
নাট্যবিষয়ে ও নাট্যকারের স্বাধীন ভাবনায় একটি বিশেষ মান্লা ( ডাইমেনশান ) 
আনতে সক্ষম হয়েছে । শচপন্দ্রনাথ যেহেতু যফুগসচেতন সেই কারণে 
সামাজিক অর্থনোতিক ও রাজনোতিক পারবর্তনের ধারাটিকেও তান অনায়াসে 
নাটকে স্থান 'দিয়েছেন। “নবান্ন” পরবতাঁ সময়ে তাঁর অধিকাংশ নাটকে 
রাজনশীতির ছোঁয়া লেগেছে আর তাতে বাঁলম্ঠ ও স্বাধীন মত ব্য্ত হয়েছে । 

এই স্বাধীনতা” মূলত রাজনোতিক নাট । দেশাবভাগের ফলে বাস্তৃহারা 
কিছ মানুষ অসহায়ভাবে স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে কিভাবে ছিন্নমূল হয়ে 
ঘরে বেড়াচ্ছে, তাদের নৌতক অধঃপতন দারিপ্র্য প্রৃতিহংসা আর সেই সঙ্গ 
হতাশার অন্ধকারে বিদ্যতমকের মত তাদের মানবিক এম্বর্য ক্ষমা প্রেম আর 
হাঁিয়ে-যাওয়া স্মৃতি বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে এই নাটকে । মানুষের দোদুল্যমান 
চিত্তের আঁনশ্চয়তা সংশয় ও অবিদ্বাসের মাঝখানে জীবন-্রত্যয়ের বাণাঁও 
শনয়েছেন নাট্যকার, নাটকাঁটতে তানি রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরেছেন। 
তবে নাট্যকার নিজেই বলেছেন £ “সমস্যার সমাধান নাট্যকারের কাজ নয়। 
তা হচ্ছে প্রবন্ধকারের কাজ, রাষ্ট্র পরিচালকের কাজ ।”২ 


১, পপ্রব্ণ নাট্যকারের এই নতূন নাটকথান সকল দিক দিয়াই নৃতন। এমন 
একখানি সুরচিত, সুআভনপত এবং সুপ্রযোজত নাটক বহনাদন রঙ্গমণ্ে দেখা বায় 
নাই। কালোকারবারধরা কেবল যে রাম্ট্রসমাজের অমঙ্গল কারতেছে তাহাই নয়, পারিবারিক 
বেষ্টনশতেও যে আদর্শের সংঘাতজানত অশান্তি জাগাইয়া আলয়্াছে, একাট পাঁরবারক 
কান সা্ট কাঁরয়া নাট্যকার সমগ্র অমঙ্গলাটর একাঁটর পারপূর্ণ রূপ দিয়াছেন ।” 
_.মাটায সমালোচক । মনাভয়ি কালোটাকা' । আনন্দবাজার পাকা, ৪ জান্য়ার, 
৯৯৪৮, রাববার । ২, ৪৪ “এই স্বাধীনতা নাটকের ভামকা। 


৬৮ যুগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগণ্ঞ 


নাটকটি ভারতবর্য মাঁসক পান্নকায় "পনেরই আগস্ট নামে ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয়। নাট্যকারের কথা অনুসরণ করে বলা যায় নাটকটি পৃথক 
ধরনের লেখা । অবশ্য শচ'ন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের প্রাতটি নাটক ভিন্ন ভিন্ন 
গিষয় অবলম্বন করেছে । একাঁটর সঙ্গে অপরটির মিল খুজে পাওয়া যাবে না। 
“এই স্বাধীনতা” কোন অত্ক ও দৃশ্য দ্বারা বিভন্ত নয় । কাঁহনীকাল বারো ঘণ্টার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ । নাটকখাঁন মণ্সফল না হলেও এর বিষয় ও ভাবনার 
গভীরতায় চিন্তাশীল দর্শকগণ অভিভূত 'ছলেন। প্রখ্যাত সাহাত্যক তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বাধীনতা নাটকের দীর্ঘ সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন 
“কছুকালপূর্বে মিনার্ভায় তাঁহার “কালোটাকা* এমনি একাঁট আঁভনব নাটক 
দেখিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইয়াছিলাম ॥ বর্তমানে রঙমহলে তাহার 
নূতন নাটক 'এই স্বাধীনতা” দেখিয়া আবার মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহাকে নমস্কার 
জানাইতোছ । নাটকাঁট আভনব । বারোঘন্টার কাহনী এবং সে কাঁহন" 
আজকার 'দনের কাঁহন । যে সমস্যা আজ সমগ্র বাঙালীর জীবনকে মর্মীন্তিক- 
ভাবে বেদনায় আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, সেই সমস্যার পড়নে পনীড়িত জণবনের 


যেমন নাটকের পাঁরকজ্পনা-তেমান শাণিত ব্যঞ্জনাদগ সংলাপ--তেমাঁন 
সত্যকে স্বরূপে আবিক্কারের দৃণ্টি*** ১১ 

অথচ নাটকখানা নিয়ে সে সময় কম জল ঘোলা হয়াঁন। বাংলাদেশের 
ণকছু রাজনোতিক দলের তুমুল বিরোধিতা ও রুপ সমালোচনা নাট্যকারকে 
সহ্য করতে হয়। শচীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে এর উল্লেখ করে লিখেছেন £ 
“*”* **আ্বাধীনতার পর আম একখানা নাটক লাখ মাতে করে উদ্বাস্তুদের জন্য 
দেশের কি কি সমস্যা দেখা দেবে, তারই একটা হীঞ্গত দেবার চেষ্টা করোছলাম 
এবং বলেছিলাম স্বাধীন রাম্ট্রকেই ওর সমাধান করতে হবে 1." ""নাটকখানা 
ভালো ক মন্দ হয়োছিল তা আলোচনার কথা নয়। আলোচনার কথা এই যে, 
পরস্পর বিরোধী রাজনোতক দলেরা মায় 'হন্দু মহাসভা ওর আভনয় বন্ধ করার 
প্রচারণা করতে লাগলেন এবং অভিনেতৃ্দেরকে কোন একি দল ভয়ও দেখালেন 


১, নূতন নাট্য আল্দোলন'--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । আনন্দবাজার পণ্রিকা, 
৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ । 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৬৯ 


যে স্টেজের ওপর বোমা ফেলা হবে। মাঁলক একাঁদন আভনয় বন্ধ করে 
দিলেন । ওতে স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়োছলাম, কংগ্রেসের নশীতির গছ 
সমালোচনা করোছিলাম এবং একটি "হন্দু মেয়ের সঙ্গে একাঁট মুসলমান ছেলের 
প্রণয় এবং প্রণয়ভঙ্গ দৌখিয়োছিলাম 1১৯ | 

দেশ বিভাগের শোচনীয় পাঁরণাত এবং মুসলমান ও 'হন্দু ফুবকযুবতীর 
সমাজ অননুমোদিত প্রণয় নিয়ে সম্ভবত এটই সর্বপ্রথম রচিত বাংলা নাটক । 
নবান্ন নাটকের সংলাপ ছিল একটি আগ্াঁলক ভাষায় রাঁচত। 'এই স্বাধীনতা, 
নাটকেও শচীন্দ্রনাথ পূর্ববাঙলার আণ্ণালক ভাষা ব্যবহার করছেন । এ ক্ষেত্রেও 
তাঁর পরীক্ষা-নরাক্ষা উল্লেখ করার মত। বাংলা নাটকের বৌঁচন্র্ের সন্ধানে 
তাঁর নিরলস নাট্যপ্রাতিভা পারণত বয়সেও সীক্ুয় ছিল। একারণে বাংলা নাট্য 
আন্দোলনের ইতিহাসে শচান্দ্রনাথের স্থান গুরত্বপূর্ণ একথা তাঁর সমসামায়ক 
একাধিক সমালোচকই স্বীকার করেছেন । 

পূুর্ব-আলোচিত নাটকগখল ছাড়া শেষ জীবনে আরও কয়েকাঁট নাটক রচনা 
করেছিলেন, যেমন “ডাঙায় বাঘ জলে কমর; “জয়নাদ ও আর্তনাদ" 'অস্তরাগ' 
“সবার উপরে মানুষ সত্য? প্রভাতি । নাটকগ্ীল মণ্স্থ হয়ান। নাট্যকারের শেষ 
পবের সবশেষ এই কয়খান নাটকের সাহত্যমূল্য ও গুণগত নাটকীয় উৎকর্ষ 
নাট্যকারের প্রজ্ঞা ও মননের পাঁরিচয় বহন করলেও এগুলি এ-যাবৎ মণ্য্থ হয়নি । 
সম্ভবত নাটকগদীলর মণ্সাফল্য সম্পকে প্রযোজকদের মনে থেস্ট সন্দেহ ছিল । 

বস্তুত, “দর্শকরুচ' যুগের পাঁরবার্তত অর্থনৌতক ও সামাঁজক মূল্য- 
বোধকে অনুসরণ করে থাকে । আর এই কারণে শচন্দ্রনাথের উপান্ত্য জীবনে 
রাঁচত নাটকগনীলতে যঃগানহসারী 'চম্তাধারাই ব্যস্ত হয়েছে । কালোটাকা, এই 
স্বাধীনতা নাটকে স্বাধীনতা পরবর্তঁ দেশের সামাঁজক ও রাজনোতক জাঁটলতাই 
উপজীব্য বিষয় হয়েছে । বিশ্বযুখ্ের প্রাতীক্রয়া পৃঁথবার 'বাভন্ন দেশের বাম্ধ- 
জীবীদের চিন্তায় ও ভাবনায় বৈশ্লবিক পাঁরবর্তন সাচত হয় ; মানাবক মূল্য- 
বোধের ধারণা পারবতি হয়ে যায় । স্বাধীন ভারতবর্ষের সাহাত্যিক ও শিল্পীদের 
ক্ষেপ্রেও এই পাঁরবর্তন দেখা গেছে । স্বাধীনোত্তর দেশে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার 
স্বপ্ন গেছে মুছে । শচীন্দ্রনাথ স্পম্ট উপলাব্ধ করলেন, পীজবাদী সমাজ" 





সস 


৯. পুনশ্চ নাটকৈর পুরোণো কথা-_শচীন সেলগপ্ত, শারদীয়া বগাজ্তন ১৩৬৬ । 





৭0 যুগনাট্যকার শচশম্দ্রনাথ সেনগন্শ 


ব্যবস্থার অবশ্যন্ভাবী পাঁরিণাত । রাম্ট্রনেতা ও শাসকশ্রেণর মিথ্যে আ*বাস, 
ব্যক্তিস্বার্থ 'সাদ্ধবর নিল'জ্জ প্রয়াস, অন্যায় আবচার ও বগনার 'বরৃদ্ধে সমাজের 
দুষ্ট ক্ষত উন্মোচিত করে দিলেন তাঁর শেষ পর্বের নাটকে । এই সময় গণনাট্য 
সঙ্ঘের প্রথম ষুগের নাটকের সঙ্গে তাঁর শেষ কয়েকখানা নাটক সমান তালে না 
চললেও তিনি ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় সমর্থক ও পরম বন্ধু । শেষপরবের 
নাটকে শচীদ্দ্রনাথ দেশ জাতি ও সমাজ সম্পকে গভণর তাঁত্বক ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
--মানবপ্রেম যেখানে কল অনৈক্য 'বাচ্ছন্নতা হিংসা ও অশান্তির একমাত্র 
সমাধান । জীবনকে "তান দেখোছলেন নানান আভঙ্ঞতায়, মৌলিক দাাঁণ্টকোণ 
থেকে যার শোৌজ্পক অভিব্যান্ত ঘটেছে এই পর্বের নাটকে । দর্শকরুচি অথবা 
মণ্ণসাফল্য 'নয়ে তান এসময় আদৌ 'চান্তত 'ছিলেন না। যাঁদও বহুবার 
গ্বীকার করেছেন, মণ্ট সফলতা ছাড়া নাটক রংগালয়কে বাঁচয়ে রাখতে পারে না। 
শচ"ম্দ্ুনাথের পরে মন্তসাফল্য অর্জনে গণনাট্য ও অপেশাদার নাট্যসংদ্ছাগুলি 
নতুন ষূগের সূচনা করে । নাট্যশালা এখন কেবলমাত্র ধনশ ও মধ্যাবত্তদের "চত্ত 
গবনোদনের মাধ্যম হিসাবে রইল না, তা শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার ও 
বুদ্ধিজীবীদের িন্তাভাবনার পণঠস্থান হিসাবে পাঁরগাঁণত হল । 'দর্শকরুঁচ, 
শব্দাট তাই কোন একসময় পর্শকমনন” শব্দে রূপান্তারত হয়ে ষায়। এখন 
নাটকের সমালোচনায় পর্শকমনন*-এর কম্টিপাথরে বিচার করা হয়। অবশ্য, 
স্বাধীনতা-পূর্কে বাঙলানাট্যমণ্ে পর্শকরুচি'ই ছিল নাটক 'বচারের মানদণ্ড 
মণ্সসাফল্যের চাঁবকাণঠ এবং বাওলা নাট্যমণ্চকে সজীব ও গাঁতশশল রাখার একমান্ত 
প্রেরণা । 


চার 
॥ মণ্ট-আগ্গিকের পরণক্ষা-নিরীক্ষা ॥ 


রঙ্গমণ্ হলো জাবনকে যথাসম্ভব 'বি"বাসযোগ্যভাবে উপাস্থত করার একট 
শিজ্পমাধ্যম, তা কখনো কখনো বাস্তবোচিত হলেও বাস্তব নয়--একটা হীাত্গত 
মান্ত। দর্শক স্বীয় কল্পনাবলে তাতে জীবনের সত্য উপলাব্ধ করেন।১ 
দৃশ্যপট মণ্চসম্জা আবহসং্গীত আলো আঁভনয় পারচ্ছদ অঙ্জরাগ (মেকআপ) 
ইত্যাদ নাটকের প্রকৃত রুপকে ফ্টয়ে তুলতে আঁভনেতাকে সাক্রিয় সাহায্য 
করে-_এ সবই মণ্-আঁ্গকের অন্তভূন্ত । বর্তমান যুগে ক্রমবর্ধমান চলচ্চন্র- 
প্রীতিকেও নাট্যপ্রয়াসের সহ্গে যুক্ত রেখে স্লাইড-প্রজেকশন দ্ুতদর্শন মঞ্চমায়া 
প্রভাতি ম%-আগ্গকে যুক্ত হয়েছে । 

শচখন্দ্র-নাটকের মণ্ড-প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য ও 'বাঁভল্ব মণ্চরীতর আলোচনা শুরু 
করার আগে প্রাকৃ-শচীন্দ্রফুগ এবং সমসাময়িক কালের মণ্চরী'ত ও আঁ্গক 
বৈশিষ্ট্যগৃলি সংক্ষেপে আলোচনা করলে আঁগঞ্গকের ক্ষেত্রে বাংলারং্গমণ্ডের 
[ববর্তনে একটা যোগসূত্র খুজে পাওয়া যাবে । 

কাব ও নাট্যকার মধুসুদনের সময় থেকেই বাংলা নাটক ও নাট্যশালা নিয়ে 
যথার্থ চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। এ সময় বাংলা থিয়েটার কলকাতার 
বিদেশীদের 1থয়েটারকে আদ্যন্ত অনুকরণ করেছে ।২ সাহেবদের িয়েটার দেখে 


পাশপাশি পিস শাদা এ পেশি শশা পিপিপি পপি 
পাপ শপ পপ 


1. 50৬ 50885 075561/5 ৪ ৬/০110 ০1 11145101581 9৮৪1) 0109 $০04081160 
২৪8৪115যা) 15 1706 52110. ৬৬180 15 0755610690 15 ও 58185950101 ০1 00110161075 
8556017600০ 8১156$, এ) 11105107০01 বি58110), 8170 11 01৩ 5618555010175 15 17806 
59151৮11167, 6৮5 80৫18705 ৬11) 59৩ 019 68810) 17175211)80151), (10181761176 
05 505£৬--6, ০0115 6712 0 

ডঃ আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন “নাটক হচ্ছে রঙ্গাভাঁমতে উপদ্ছাপিত জশবনের 
প্রতপীতগ্রাহ্য প্রাতফলন।' ( পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন-_-ভ্বামকা )। 

২. “আমাদের দেশে প্রাসানয়াম স্টেজে আঁভনয়ের গোটা ব্যাপারটাই বিদেশীদের 
কাছ থেকে ধার করা । আঁভনয়ের এরীতহ্য আমাদের নিশ্চয়ই ছিল কিচ্ত? “প্রসেনিয়াম স্টেজে” 
দৃশ)পট খ্যাটয়ে আভ্নয় করার ব্যাপারটা আমরা জানতাম না।' বাংলা সাধারণ রঙ্গমণ্ডে 
দশ্যসঙ্জার ববর্তন--গণেশ মুখোপাধ্যায় ( শতবষে' নাট্যশালা )। | 


৭২ যুগনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগণ্ণ 


ধর্মদাস যে 'সনগুলো এ*কোছিলেন, প্রথম প্রথম তাতে না থাকত “ডায়মেনশন, 
না পারসপেকটিভ? । “উইংস+ একেও দৃশ্যপটের অভাব মোচনের চেষ্টা হত। 
কুমশঃ “কাপেন্টার্স সিন” বা নাট সনে" দৃশ্যপট অক্কিত হল। 'গুটানো 
গসনে" দরজা দেওয়া খোলা ইত্যাঁদ দেখানো সম্ভব ছিল না, তার জন্য দরকার 
“সরানো সন" (কাপেন্টার্স সিন)। এ ছাড়া যোগেম্দ্রনাথ মিত্র ময়দানে অলাম্পক 
থয়েটারে গিয়ে দশ্যস্জার নতুন নতূন কৌশল শখোছলেন, বাংলা রঙ্গমণে 
তার প্রয়োগও করোছলেন ।১ 

মণ্চসজ্জার অন্যতম উপাদান হলো আলোকসম্পাত। বাংলা রঞ্গালয়ের প্রথম 
যুগে গ্যাসের বাতি ছিল একমান্ত ভরসা, তার আগে রেড়ীর তেলের সেজ ও 
মোমবাতি ব্যবহার হত । সহজে অনুমেয় তাতে মণ স্পষ্ট হত না, পেছনের সারির 
দর্শকদের কাছে অভিনেতার আঁভব্যান্ত এবং দৃশ্যপট উভয়ত অস্পন্ট থাকত। 
বলা বাহুল্য, বাংলা রঙ্গমণ্ডে বৈদয্যাতিক আলোর ব্যবহার ধিয়েটার শিল্পে নতুন 
যুগের সম্চনা করেছে। 

প্রথমাঁদকে মণে ফনাড স্পট এবং আর্কল্যাম্পের ব্যবহার হলেও তা যথাযথ 
ছিল না। আবহসংগীতে ছিল বিলেতী কনসার্টের ব্যবস্থা, পরবর্তাঁকালে 
করুণ ও বীররস এবং ক্লাইমেকসের ক্ষেত্রে বেহালা ক্লারওনেট নানা পর্দার 
আড়বাঁশী ও ঝাঁজ ব্যবহৃত হত । আঁভনেতাদের সাজপোশাক এবং মেকআপ 
বা অঙ্জরাগে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত না। চরিক্লোপযোগণ সাজ এবং অঙ্গ- 
রাগের তাৎপর্য উপলব্ধি হয়েছে অনেক অনেক পরে । এাঁবষয়ে শাশর ভাদংড়ী 
সর্বপ্রথম সচেতন শিষ্পী ও প্রযোজক বলে জানা যায়। আঁভনয়ের ক্ষেত্রেও 
তিনি নতুন ভাঁঙ্গ, পারচ্ছন্ন স্পম্ট উচ্চারণ এবং বাস্তবোচিত রীতি প্রবর্তন 
করোছিলেন । 

যোগেশ চৌধুরীর সীতা নাটক (১৯২৪) প্রযোজনায় মণ-প্রয়োগ ও 
আভনয়ের প্রচালত রীতিতে গেশাদারী মণ্ডে সর্বপ্রথম পাঁরবর্তন দেখা গেলো ।২ 
শাশরকৃমারের এই অবদানের পেছনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল্‌ সবাধিক। 


৯, দ্ুঃ পুরাতন প্রসঙ্গ ( ২য় পযয়ি )--1বাঁপনবিহারণ গণপ্র, পৃ-১৭২। 
২, পাতার সবন্ধ নতুনত্ব, আদাম্ত নতুনত্ব, ভিতরে বাহিরে নতনত্ব'_-ইন্দ্রামর | 
সাজঘর, প:ঃ ৩১৬ । 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত ৭৩ 


বস্তৃত, রবীন্দ্রনাথের নাটকেই প্রথম প্রচলিত নাট্যধারায় ব্যাতিক্রম দেখা গিয়েছিল, 
প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তাঁর মণ্-বৈশিষ্ট্য গতানুগাতকতাকে আতক্রম করোছিল । 

জানা যায়, সীতা নাটকের প্রযোজনা শচীন্দ্ুনাথকে নাটাকার-জনবনে 
উৎসাহত করে তোলে । সাঁতা নাটকের আঁভনয়ে মণ-সঙ্জায় দেখা গেল রুচি 
ও শালনতাবোধ এবং জাতীয় চেতনার প্রকাশ । “সতা'র আভনয় দর্শন করে 
শচীন্দ্রনাথের নাট্যরুচি এক নতন পথের সন্ধান পেল। তান বুঝলেন, কেবল 
বিষয়ের বৌঁচন্ত্যই দর্শকদের মুগ্ধ করে না, নাটকের আঁথ্গক-বৈচিন্ত্য মণ্চ উপ- 
স্থাপনার আভিনবত্থও দর্শকদের উৎসাহত করে। এছাড়া সমসাময়িক রঙ্গমণ্ও 
একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা পায় । পরবতীঁকালে শচীন্দ্রনাথ নাট্যরনার 
এই পথাঁট সর্বদা অনুসরণ করতেন । 

তবে প্রযোজনার ক্ষেত্রে শীশরক্মারের রুচি গতানুগাঁতকতা 'বরোধী হলেও 
নাট্য বিষয়বস্তু নিবচিনে এবং সামাজিক নাটকের ক্ষেপে অধিকতর 'আধানক' 
নাটক প্রযোজনায় তান তেমন আগ্রহী ছিলেন না। এ বিষয়ে প্রথম থেকেই 
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগ্রণী ভূ্মকা ছিল উল্লেখযোগ্য । 

সামাঁজক নাটকের আখ্যানাবষয় আঁ্গিক ও মণ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি 
যুগান্তর আনলেন । নাট্যাবষয়ের গতান:গাঁতকতা ভেঙে তান যে দুঃসাহসের 
পরিচয় দিলেন তাতে রঙ্গালয়ের দর্শক-সাধারণ একযোগে চমকিত ও চমংকৃত 
হয়েছিল। রঙ্গমণ্ের স্থল দ্ষ্টভাঁঙ্গ সংক্ষর শিম্পরুচিতে রদাভিষিন্ত হল। 
শচবন্দ্রনাথের একক প্রচেম্টায় রত্গমণ্ডে যে পরীক্ষাণীনরীক্ষা শুরু হয়, 
আমোরকা প্রত্যাগত গ্রয়োগাঁবদ সতু সেনের সহযোগিতায় তা সার্থক হয়ে ওঠে । 
বলাবাহুল্য, অত্যাধুনিক মণ্চ পাঁরকজ্পনার জন্য তাঁরও প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত 
নাটকের ৷ সে দাঁয়ত্ব সম্পাদন করে শচদন্দ্রনাথ পেশাদারী রঙ্গমণ্ডে আধ্মনিক 
নাটকের একটা রূপরেখা তুলে ধরতে পেরেছিলেন । বস্তুত, আখ্যান-বৈচিন্র্যের 
সঙ্গে মণ্ট ও আলোক-বৈচিন্র্যের মিলনে সোঁদন এক নাট্য-আন্দোলনের রূপ নেয় । 
তাই বলা চলে, এই নব-যজ্ঞের পুরোহিত যাঁদ শচীন্দ্বুনাথ, তবে সত; সেন তাঁর 
যজ্ঞসেনা। ১৮৭২ থষ্টান্দ থেকে জাতীয় পেশাদার রঙ্গমণ্চের প্রচলিত রীতির 
পাঁরব্তন ঘটানোর আংশিক কৃতিত্ব সতু সেনেরও । 

স্থাতশল মণ্ে এলো প্রাণ, এলো গাঁত। সত্‌ সেন ঘুণয়িমান মণ্চ 
প্রবর্তন করলেন, শব্দ ও আলোর মায়াজাল সৃষ্টি করলেন । কিন্তু এর উপযুক্ত 


৭8 যুগনাট্যকার শচীন্দুনাথ সেনগুপ্ত 


প্রয়োগের জন্য দরকার ছিল শচীন্দ্র-নাটকের। অতাঁত দিনের দর্শকরা তাই 
স্মৃতি রোমন্থন করেন “ঝড়ের রাতে'র দশ্যগ্ীল আর ঘূণয়িমান মণ্ডের সার্থক 
ব্যবহার ঘটোছল যে নাটকটিতে সর্বপ্রথম সেই “তাঁটনীর 'বিচার-এর । 

ঝড়ের রাতে (১৯৩১) নাটকের আভনবত্ব সোঁদন নাট্যরাঁসক দর্শক ও 
সমালোচকদের যে গভীর আলোড়ত করেছিল তার 'নর্শন তৎকালীন বহু 
পন্র-পাত্রকায় ছাঁড়য়ে আছে ।১ প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
লখেছেন 8৫ “ঝড়ের রাতের আলোকসম্পাত বিদ্যুতের ঝলসানতে, বৃণ্টর 
শব্দে, রাস্তায় মোটরের হর্ণের আওয়াজে সত্‌ সেনের দক্ষতা রঙ্গমণ্ের ইতিহাসে 
এক নতুন অধ্যায় ।-**.*****“ঝড়ের রাতে”.*****নাটকও স্বতন্ত্র রকমের । এক 
দৃশ্যের নাটক, কিন্তু আভিনয় হয় তিন ঘণ্টাব্যাপণ 1, 

নাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা নাটক ও নাট্যশালা গ্রন্থে পেশাদারী রং্গমণ্চে 
নাট্য প্রযোজনার ক্ষেতে সত্‌ সেনের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা স্বীকার 
করেছেন। আমোরকা থেকে ফিরে এসে মণ-প্রযযান্তীবদ্যাকে তিনি এদেশের 
অনুন্নত রঞ্জামণ্চের সেবার কাজে লাগিয়োছিলেন । শচ'ন্দ্রনাথের নাটকগুলি 
সত; সেনের মণ্-প্রয়োগরীতিতে উত্জব্ল হয়ে উঠেছে এবং অসাধারণ জনাপ্রয়তা 
অজনে সাহায্য করেছে । বাংলা নাট্যশালায় ঘূর্ণায়মান মণ্ড প্রবর্তন, মুড 
লাইটের যথার্থ প্রয়োগ এবং উন্নত মণ্চসঙ্জা সাম্টতৈ সতু সেনের অবদান 
অনস্বীকাষ“। নাট্যকারের পক্ষে যা সদ্ভব নয়, কেবলমাত্র নাট্য সংলাপের 
সাহায্যেও দর্শকাঁচত্তকে আকন্ট করা যায় না; তখন সাঁঠক মুড লাইটের ব্যবহারে 
অভিনেতাদের ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া দর্শকদের কাছে স্পম্ট হয়ে উঠল এবং 


১, ৯ম সংখ্যার 'ধূমকেত; পাঁয়কা (১৩৩৮ ) ঝড়ের রাতে'র প্রযোজ্জনা সম্পর্কে লিখেছে £ 
'ঝড়ের রাতে'.** *১ প্রযোজনার দক থেকে শ্রীযুক্ত সত্‌ সেন শুধু যে সাফল্য লাভ করেছেন 
তাই নয়, বঙ্গরগমণ্ে এ ধরনের প্রযোজনা আর হীতপূ্র্বে হয়েছে বলে মনে পড়ে না, 
ঝড়ের শব্দ এবং বৃষ্টির আবহাওয়া এমন চমৎকারভাবে বাইরে জমে উঠোছল যে তা এখনও 
কানে বাজে । 

দ্রঃ 'আতস্মাত'--সতোম্দ্রনাথ সেন (সত সেন ) এক্ষণ/শারদণয় সংখ্যা ১৩৭৮ 

প্রঃ আত্মস্মাত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ--সত্‌ সেন্/সম্পাদনা £ অমিতাভ দাশগন্তে 
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আঁভনেতাদের বাচনভগ্গী দর্শকের অন্তর স্পর্শ করল ।২ এ ছাড়া, ঘূর্ণায়মান 
মণ প্রবর্তনের ফলে নাটকে এলো গাঁত-_চলচ্চত্রের গাঁতধার্মতা নাটকে সম্টারিত 
হওয়ায় নাটক যুগোপযোগী হল। 

নাট্যাচার্য শাশরকুমার বিসর্জন নাটকের প্রথম দৃশ্যে যে সারায়ক মুড 
লাইট ব্যবহার করতেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । শচান্দ্রনাথের ঝড়ের রাতে?, 
কামাল আতাতনক্” ও তাঁর সমসামায়ক "শ্রী বিষ্প্রয়া নাটকে সত্‌ সেনের 
আলোর ব্যবহার দর্শকের বিপুল প্রশংসা অর্জন করোছল এবং আভনাত 
চরিব্লকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহ* করে তুলোছল । 

কেবল মুডলাইট নয়, সামাজক নাটকের সোঁটংসেও সত্‌ সেন বাস্তবতা 
আনলেন । বাস্তবসম্মতভাবে সেট ও দশ্যসঙ্জা রচনায় সত্যকারের চেয়ার 
টোঁবিল খাট প্রভৃতি খুটিনাটি মণ্ডে নিয়ে এলেন । সামাঁজক নাটকের প্রতিটি 
সেটই (বৈঠকখানা শখ্যাগৃহ প্রভৃতি ) িম্বাসষোগ্য করে তুলতে চেষ্টা 
করেছেন। পেশাদারী বাংলা রঙ্গমণ্ডে এ ধরনের পর্ণেশি প্রচেষ্টা এই প্রথম । 
শচীন্দ্রনাথের বৌচিন্ন্যপূর্ণ সামাজিক নাটকগ্ীল সত্‌ সেনের মণ্ডসজ্জার উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন ছিল। এ বিষয়ে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথও নতুন নতুন আঁংগকে 
পরাঁক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক রচন্না করে সত্‌ সেনের প্রাতভা. বিকাশে সাহায্য 
করেছিলেন । 

শচীন্দ্রনাথই প্রথম নাট্যকার যিনি সমসামায়ক চলচ্চিত্রের গাঁতশীলতা ও 
জনীপ্রয়তার কথা মনে রেখে নাটকের আ্গক দৃশ্য ও সংক্ষিপ্ত সংলাপ রচনা 
করেছিলেন । তাঁর প্রথম সামাঁজক নাটক 'রন্তকমলে' দ্রুত গাঁতর আঁঞখ্ক 
গ্রহণ করা হয়েছে। ঘূর্ণয়মান মণ্টের অভাবে নাটককে চলাচ্চন্লের সথ্গে 
প্রাতযোগিতায় তূলে ধরার প্রকৃত সাহস একমান্র তাঁরই ছিল । 

রঙ্মহলে সত; সেনের সর্বপ্রথম ঘ্‌ণয়িমান মণ্চের পাশাপাশি নাট্যানকেতনে 
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৭৬ যুগনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


শচীন্দ্রনাথও মণ্তকে গাতশল করার মাধ্যমে নাটকের দ্রুত দ্য পাঁরবর্তনের 
পরাক্ষা-নরীক্ষা করোছিলেন । ওয়াগন বা শকটমণ্চ সেই চেস্টার ফসল । 
জননী নাটকে ( ১৯৩৩ ) সর্বপ্রথম ওয়াগন মণ্চ ব্যবহৃত হয়, পরে 
নরুপমা দেবীর “মা” নাটকে তার সার্থক প্রয়োগ হয় । নিচে চাকা লাগানো 
ওয়াগন মণ্চকে ঘোরাতে হত বাঁশের সাহায্যে । “জনন? নাটকে স্বয়ং নাট্যকার 
শচনন্দ্রনাথ এবং প্রযোজক প্রবোধ গুহ কখনো কখনো এই কাজে লেগে যেতেন ।১ 

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সত্‌ সেনের ঘূণায়মান মণ্চ প্রবর্তন এক স্মরণীয় 
ঘটনা । এর একট এ্াতহাঁসক তাংপও আছে । এই সময় চলচ্চিত্রের ক্লম- 
জনীপ্রয়তা বাংল! রঙ্গালরকে ক্রমশই দর্শকশ্‌ন্য করে তুলাছল। অর্থনোৌতক 
ক্ষত স্বীকার করে রংগালয়গুীল একের পর এক ধুকছিল। বাংলা নাটকের 
ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথ “আধাঁনক” চলাচ্চন্রসুলভ বিষয়বস্তু প্রবর্তন করলেও 
চলাঁচচন্রপুলভ গাঁতর জন্য দরকার ছিল ঘূর্ণায়মান মণ্ট। এই ঘণগ্িমান মণ্ডের 
সাহায্যে কোনরূপ অযথা সময়ক্ষেপ না করে দ্রুত দৃশ্য পাঁরবর্তনের দ্বারা নাট্যরস 
ঘনীভূত হয়ে ওঠে । 

রঙমহলে মহানিশা ( ১৯৩৩ ) নাটকে সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান মণ প্রবার্তত হয় । 
সত; সেন ও নরেশ মন্ত্রের যুগ্ম পাঁরচালনায় এই সময় যতগুলো নাটক 
মণ্চচ্ছ হয় তাতে কেবলমাত্র দৃশ্য পাঁরবর্তনের সুবিধাজনক মাধাম হিসাবেই 
ঘুণয়িমান মণ্ণকে ব্যবহার করা হয়, এর বেশি নয় । সে সময় এই বি'শষ ধরনের 
মণ্0োপযোগী নাটকের খুবই অভাব ছিল। সুদীর্ঘ সংলাপ, দীর্ঘস্থায়ী 
বীররসাত্মক “আ্যাকশন'-বহুল দৃশ্য-- প্রচলিত এীতিহাঁসক ও পৌরাণক নাকের 
আঁত্গক এই মণ্ডের পক্ষে উপয্ন্ত ছিল না। শচীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ঘূর্ণয়মান 
মণ্চের উপযোগী নাটক রচনা করলেন । তাঁর তাটননর বিচার, সংগ্রাম ও শান্তি, 
নার্সংহোম, পথের দাবী গ্রভাতি নাটকে ঘূর্য়িমান মণ্চের সার্থক ব্যবহার হয় । 
তাঁটননর বিচার নাটকে এর ব্যবহার২ [াবপুল দর্শককে আকস্ট করে। 
৯. দঃ বাংলার নবনাট আন্দোলন ও শচীন্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত শ্রীমনোমোহন ঘোষ, 


দৈনিক বসুমতাঁ, ১০ মার্চ, ১৯৬১ । 

২. 'শচীচ্দ্রনাথ লিখলেন নতুন নাটক' 'তাটনশর বিচার" যাতে দশ্যগাঁল এমন ভাবে 
রচিত যে, তার আঁভনয়ের পক্ষে ঘূ্ণায়মান রঙ্গমণ্ একেবারে অপাঁরহার্য। অর্থ অন্য সব 
"অনড়" রঙ্গামণ্ে এ নাটক আঁভনশত হওয়াই সম্ভব নয় !'-_শ্লীমনোমোহন ঘোষ ( বাংলান 
নবনাট্য আন্দোলন ও শচপল্দ্রনাথ ) দৌনক বসুমতশী । ১০ মার্চ, ১৯৯৬৯ 


যুগনাট্যকার শচদন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ০9 


ঘূর্ণায়মান মণ্চ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য আঁঞ্গকেরও পরিবর্তন ঘটে 
গেল । নাটকে দশ্য বিভাগ আর রইল না। আঁধকাংশ নাটক তিন অধ্েই 
শেষ হল । দৃশ্য পর্যায়ে পারম্পর্য রক্ষার জন্য অকারণ গান নাউটককে ভারাক্রান্ত 
করলো না। ছোট ছোট সংলাপ, প্রাতাঁট দৃশ্যের শেষ সংলাপের সঙ্গে পরবর্তাঁ 
দৃশ্যের প্রথম সংলাপের মল রাখায় দ্রুত দৃশ্য পাঁরবর্তনের ফলে দর্শকের 
মন কাহনীর গাঁতর সঙ্গে যুন্ত হয়ে যায়--ঘুর্ণায়মান মণ্ের বোশস্ট্ 
শচদন্দ্রনাথের নাটকগ্ীলতে এই ভাবে সার্থকতা লাভ করে । এর প্রচলনে সেট 
সনের ব্যবহার সুবিধাজনক হলো । ওয়াগান মণ্ের অসুবিধাও অপসারিত হল। 

চলাচ্চন্ত্রের কম-জনাপ্রয়তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে প্রয়োজন হল ঘূর্ণায়মান 
মণ্ট ও চলচ্চিত্রসূলভ দ্রুতগতিসম্পন্ন নাট্যকাহিনর । এই সচেতন প্রয়াসের ফলে 
শচশন্দ্রনাথের আধকাংশ সামাঁজক নাটক অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করে । আর 
এই সাফল্যের পেছনে আতিনাটকাীয় ও চলীচ্চন্রসূলভ কাহিনী রচনার পাশাপাশি 
মণ্-কলাকৌশল আলো শব্দ প্রভূ?তর উন্নত ন্যবহার প্রচুর সাহায্য করোঁছল। 

মণ্-কলাকৌশলের ক্ষেত্রে সত্‌ সেন ছাড়া তাঁর নাটককে জনাঁপ্রয় 
করতে যাঁরা সহায়তা করোছিলেন তাঁদের মধ্যে পরেশ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 
দ্বামী স্ত্রী (১৯৩৭) নাটকে তান যে মণ্সজ্জা করোছলেন তা এককথায় ছল 
অনবদ্য । নাটকের কয়লাখাঁনর দৃশ্যঁটতে ব্রেনের সাহায্যে নায়ক ললিত 
(দুর্গাদাস) খাঁন অভ্যন্তরে ওঠানামা করছে, কখনো কাদের নামিয়ে দচ্ছে ; 
প্রত্যক্ষদশী'র কাছে এখনো তা স্পন্ট ছাঁবর মত ।৯ 

এই সময় থেকে মণ্ডে আঁকা সনের ব্যবহার সম্কুচিত হওয়ায় কোথাও কোথাও 
একেবারে তুলে দেওয়া হয়। তার বদলে সত; সেনের প্রবার্তত “বক্স সেট' 
দ'শ্যসঙ্জার প্রধান উপকরণ হিসাবে প্রচলিত হল। বিশেষত বাংলা সামাঁজক 
নাটকের ক্ষেতে যেখানে ঘরোয়া দৃশ্য মুখ্য, বক্স সেটের সাহায্যে বাস্তবসম্মত 
করে তুলতে জড় নেই। শচীন্দ্রনাথের সময়ের “আধদাীনক" সামাজিক নাটককে 
'্রুয়িংরুম ড্রামা বলা হত। রবীন্দ্রনাথ নাটকের এই রাঁতিটি পাশ্চাত্য 
প্রভাবে বাংলা নাটকে আমদানী করেন, প্রয়োগাবদ সত্‌ সেনও পশ্চিমী শিক্ষাকে 
বাংলা রঙ্গমণ্ডে যথাযথ ব্যবহার করে এই ধরনের নাট্য আঁতগক পফল করোঁছলেন।. 


কয়েকজন স্মরীদীয় সম্টো'__ সন্তোষ সিংহ ( শতবধে" নাট্যশালা ) 


৭৮ যূগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগপ্ত 


বস্তুত, মণ প্রয়োগ রাঁতিতে সত্‌ সেনের পর বাংলা রঙ্গমণে অদ্যাবাধ 
বিশেষ কিছুই নতুন সংযোজত হয়ান। বর্তমান পেশাদারী রঙ্গমণ্ডে এবং 
আধা-পেশাদারী নাট্যসংস্থাগূলিতে সত সেন প্রবার্তত মণ্চ ও আলোকসম্পাত 
রীতই অনুসৃত হচ্ছে।১ 

শচীন্দ্রনাথ এরীতহাসিক নাটকের গতানুগাঁতক মণ্চরীতির পুরনো ধারার 
মধ্যেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালয়োছলেন । গোরক পতাকা (১৯৩০ ) নাটকের 
আঁভনয় দেখে মুগ্ধ হয়োছিলেন সাংবাঁদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার । তাঁর কথা 
থেকেই জানা যায়, নাটকের স্থান ও কালানূযায়ী দৃশ্যপটগুল ছিল স্বাভাবিক 
ও মনোজ্ঞ । বশেষত কামান দেগে দুর্গ ধংস আর আলোকসম্পাতের সাহায্যে 
ঘোরতর নেপথ্য-য্খ্ধের দৃশ্য নাটকের বিষয়কে বাস্তবানষ্ঠ করে তুলোছল ।২ 
বলাবাহূল্য, গাম্ধিজীর আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাক্কালে গোরক পতাকা'র 
জাতীয় ম্যান্তসংগ্রাম ও শিবাজীর দেশপ্রেম সমগ্র বাঙালীজাতিকে গভশর 
অনুপ্রেরণা য্াগয়েছিল। বাংলা রঙ্গালয়ের হীতহাসে গোরকপতাকার 
নাট্যাভনয় উজ্জ্বল হয়ে আছে । 

শচীন্দ্রনাথের আবুল হাসান (১৯৩৫) নাটকখানিও জনাপ্রয়তা অর্জন 
করোছল । এর জমকালো পোশাক পাঁরচ্ছদ, নাচগান ও মণ্-বোশম্ট্য নাটকের 
অন্যতম আকর্ষণ 'ছিল। তাঁর অপর দুইখাঁনি এীতহাসক নাটক ধান্রীপান্না 
(১৯৪৩ ) ও রাম্ট্রীব্লবের (১৯৪৪ ) মণ্তরাঁতও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । এই 
প্রথম বঙ্গরঞ্গমণ্চের প্রচলিত জমকালো দৃশ্যসজ্জা বর্জন করে কেবলমান্ত আলোক- 
সম্পাতের সাহায্যে এরীতহাসিক নাটক আঁভনীত হল--ঘটনাটিও এীতিহাঁসক 
বটে। উভয় নাটকেই আলো ও মণ ব্যবস্থায় সত, সেন ছলেন। শ্ত্রীমনোমোহন 
ঘোষের মতে £ “দশ্যপটের সাহায্য না নিয়ে শুধু পদরি সাহায্যে নাটক আঁভনয় 
যে সম্ভব তা নাট্যভারতীতে ধান্তীপান্না ও 'মিনাভয়ি রাষ্ট্রীব্লব আঁভনয় কারয়ে 


৯, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, তরুণ রায়, আঁজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাত সতু সেনের 
প্রবার্তত ধারাকে মেজেঘষে চমংকার রূপ দিয়েছেন এবং প্রত্যেকের বৌশগ্ট্াকে সার্থকভাবেই 
প্রকাশ করেছেন --সোমেন্দুচম্্র নঙ্গণ (বাংলা নাটকের প্রয়োগ্করশীত' শতবর্ষে নাট্যশালা' 
গ্রজ্থের ১৬৯ প্‌ঃ) 

&. বঙ্গবাণী পান্নকা--& জুলাই, ১৯৩০ । 


যুগনাট্যকার শচীম্্নাথ সেনগণ্তে ৭৯ 


শচীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেন 1১ এই মণ্যরীতি সে ষৃগে একেবারেই অসম্ভাবিত 
ছিল। উল্লেখ্য, “নবান্ন' (১৯৪৪ ) এর পরব নাট্য-প্রযোজনা ৷ ধাব্রীপান্নার 


নামমান্ন মণ্চসত্জা গণনাট্য আন্দোলনের “সাজোষ্টভ সেট” তোর পারকজ্পনার 
পূর্ব-সূচনা বলতে বাধা কোথায় ? 


৩, বাংলার নবলাটয আদ্দোলন ও শচীদ্্নাথ সেনগ্প্ত-_শ্রীমনোমোহন ঘোষ, দৌনিক 
বসুমতী ৯০ মার্চ ১৯৬৯) 

'.**নাট্য ভারতীতে আঁভনীত..-ধান্রীপান্া নাটকের সঙ্গে সত; সেনের মণ্চ কৌশল ও 
আলোকসম্পাতের কৃতিত্ব চিরদিনই জাড়য়ে থাকবে...', বিনয় লাহিড়ী € রূপমণ্ঃ 
বৈশাখী ১৩৬২) 





গাচ 
॥ অভিনয় ॥ 


বাংলা নাটকের মণ্-প্রয়োগ প্রসঙ্গে নাট্য প্রযোজনার কথা এসে পড়ে। 
নাট্য প্রযোজনার মধ্যে একই সঙ্গে মঞ্চরীতি দৃশ্য-সঙ্জা রূপ-সজ্জা ও আভনয় 
অন্তভ-“ন্ত । নাট্যাচার্য শীশরকূমারের আগে ছিল “মোশান মাস্টার । "যান 
আভনয় শিক্ষক তান প্রধান আঁভনেতাও বটে । আবার নত্য শিক্ষক, সংগণত 
গশক্ষক ছিলেন আলাদা আলাদা ব্যান্ত, কিন্তু সমগ্রভাবে কোন প্রয়োগকতা 
1ছলেন না। 

শাশরক্মারের সময় থেকেই “নাট্য প্রযোজক শব্দাট চালু হয়, তান 
একই সঙ্গে মণ-কলাকৌশল দৃশ্যসহ্জা অভিনয় পাঁরচালনা প্রভাত নাটক সংক্ান্ত 
সকল বিষয়ই 'নয়ন্ত্রণ করতেন । 

নাটক বচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এর আভনয় ! মানুষের 
স্বাভাঁবক ও সহজাত প্রবৃত্তি হল অগ্গভাঁঙ্গ অথবা আঁভনয় করা । মানবমনের 
বিশেষ অনুভীতর সঠিক প্রকাশ পর্যবেক্ষণ করে তা অনুমানের সাহায্যে ইশারা 
ও অঙ্গভাত্গর প্রচলিত ধারায় ফু'টয়ে তোলাই আঁভনয়ের বোশিষ্ট্য ।* 

আভনয়ের ক্ষেত্রে নটগুরু গিরিশচন্দ্র থেকে অর্ধেন্দঃশেখর মুস্তাঁফ প্রাক 
শাশর যুগের সর্বশ্রেপ্ত আঁভনেতা এবং আভনয়-শক্ষকরূপে পারচিত। এই 
যুগের অভিনয়ে আবেগের বাহুল্য ও অপাঁরমিভ বাহ্যাক্রয়।ই ছিল মুখ্য । 
আতনাটকীয়তা সষ্টির প্রবণতা অভিনয়ের বৌশম্ট্য ?ছিল। নাটকের সংদীর্ঘ 
সংলাপ আবাত্ততে সাধারণ আভনেতাদের কোন কাঁতত্বই প্রকাশ পেত না। 
অবশ্য, 'গারশচন্দ্র অধেন্দিশেখর প্রমুখ অভিনেতাগণ আভনয়ের ক্ষেত্রে নিজ নিজ 
প্রাতভার সাক্ষর রেখে গেছেন । ক বিখ্যাত আভনেত্রীও ছিলেন ব্যাতিরুম | 


শে পাশ শী পাপা খপ 
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যুগনাট্যকার শচী'ন্দ্রনাথ সেনগুপ্চ ৮১ 


গিরিশযুগের পর নাট্যাচার্য শশিরকৃমার ভাদুড়ী পেশাদারী মণের শ্রেষ্ঠ 
প্রয়োগকতাঁ ও আভনেতা বলে স্বীকৃত। শচীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন ঃ 
'নাট্যাচার্ষের রিহাসলি দেখবার, জানবার, শেখবার, বোঝাবার বিষয় ছিল ।""., 
এই সময়ের আর একজন শ্রেষ্ঠ আভনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীর চ্ছান আভনয় 
নৈপুণ্যে শীশরকমারের ঠিক পরেই । কোন কোন সমালোচক অহীন্দ্রবাবুর 
আভিনয় রীণতর গবরূপ ও তীব্র সমালোচনা করলেও তাঁর আঁভনয় প্রাতিভা 
সেকালে সর্বসাধারণের স্বীক্ঁত লাভ করেছিল । প্রকৃতপক্ষে উভয়ের আঁভনয়- 
বৈশিষ্ট্য ঠগারশধুগের পরব্তাঁ আঁভনয়রীতির দ-ট বিশেষ ধারা । 'শিশির- 
কুমারের আভনয়ে ?ছল উপলাব্ধর দিকটি প্রধান, সেখানে সমগ্র সত্তাই চীরন্ের 
স্বরূপ ফাটয়ে তোলায় নিয়োজত । অন্তর্মুখীনতা, বাগবৈদগ্ধ্য, মাঁজতি ও 
পাঁরশীলিত উচ্চারণ তাঁর আভনয়ের প্রকৃতি ।১ অহনন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়রী।ত 
কিছু পরিমাণে গারশ যুগকে অনুসরণ করেছে বলে মনে হয়। সংলাপ 
প্রক্ষেপণে আতিনাটকীয় ঝোঁক এবং কান্রমতার দ্বারা আভনয়ে চাঁরন্লের বৌশম্ট্যকে 
সপন্ট করে তোলা অহীন্দ্র চৌধুরীর আভনয়ের একট উল্লেখযোগ্য দিক । 

অহণন্দ্র চৌধুরী প্রথম জীবনে 'ছলেন যান্রাশিজ্পী ৷ যান্নাভিনয়ে তান 
সুনাম অর্জন করেছিলেন । পাশাপাশি শৌখিন নাট্যাভিনয়েও দক্ষতা 
লাভ করেন। উত্তরকালে তান মণ্ট ও চিন্র উভয় জগতেই জনাপ্রয় অভিনেতা 
হসাবে প্রাতিষ্ঠত হয়েছিলেন । শিল্পী অহীন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত পাঁরশ্রমী ও 
সংযত। কাজের মধ্যে কোন ফাঁকও ছিল না। এ সম্পকে" তাঁর পাঁরস্কার 
বন্তব্য ৪ “আঁটঁম্টের সমাদর ঝড় ক্ষণস্থায়ী । এই খ্যাত ও জনাগ্রয্তার 
শুভলণ্নে যাঁরা উপার্জন করে 'নতে পারেন তাঁরাই ভাগ্যবান। "*আমার 


১. চিন্দুগুপ্ত নাটকে 'চাণকো'র ভাঁমকার পুরাতন আঁভনেতাদের সঙ্গে শাঁশরকৃমারের 
আভনয় তূলনা করলে বোঝা যাবে যে, কণ্ঠস্বরের 'বাঁভন্ন খাত নয়, চাণক্যের ভাঁমকায় আঁভনয় 
করেছে 'শাশরকূমারের প্রাতাঁট অঙ্গ, চোখ, মুখ--এমনাঁক গাঁত-ভাঁঙমা প্যন্ত। যে অংশে 
পূর্কোর আঁভনেতারা উচ্চ চিংকারে ফেটে পড়তেন ; সে অংশে শাশরক্মার শুধু একট? 
স্তষধ চাহাঁন নিক্ষেপ করে বা মান্র গুটিকয়েক কথা খুব নধচু পরায় উচ্চারণ ক'রে চাণক্যের 
ম্মবাণণ, প্রাঁতাছংসা ও ক্ষোভকে মৃত করে তুলেছেন ।, 

--শাশরকুমার ভাদুড়ী (রুপলোকের নরনারী ) । শ্ত্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
“সাঁচত শীশর? ৩৬শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৩ । 

৬ 


৮২ যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


ভাগ্যেও নানা জনের কাছ থেকে আহ্বান এসেছে-_-অনেক সময় অবসর করে 
উঠতে পাঁরান, তবুও আহ্বান এসেছে । আমাকে যতখাঁন চাইবেন বাংলার 
দর্শক, ভতখা?ন দেওয়ার শান্ত যতাঁদন আমার মধ্যে থাকবে, ততাদন আমার পক্ষে 
অহেতুক অবসর ধাপনের কোন হেতু খুজে পাই না। যোঁদন আমার 
[১7147 আর থাকবে না, সোদন ছাটর দরখাস্ত না পেশ করলেও সম্পর্ণে 
সুস্থ শরীরেও ছুট গনয়ে আমাকে বসে থাকতে হবে ॥, 
নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর আভিণয় কাঁতত্ব প্রমাণত হয়েছে এীতহাসক নাটক- 
গুলিতে । মিশর কুমারী নাটকে “'আবনে"র ভ্যামকায় তিনি বিপুল খ্যাতি অজন 
করোছলেন। এরপরই উল্লেখযোগ্য হল সাজাহান নাটকের “সাজাহান' ভূমিকা । 
সামাঁজক নাটকেও তিনি অসাধারণ জনা প্রয়তা অঞ্জন করেছিলেন, বিশেষ করে 
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রাচত সামাজিক নাটকগ্ীলতে । তাটনীর 'বচারে ডাঃ ভোস 
চ1রত্রাভনয়ে তিনি িংবদন্তী হয়ে গিয়েছিলেন ।১ চরিত্টিতে তিনি যে 
আবেদন সৃষ্টি করোছলেন তা তাঁর আভনয় প্রাতভারই নিদর্শন । শয়তান 
অর্থলোভাী 'নিষ্তুর মানূষেরও হৃদয়ের কোণে সাত থাকে বাংসল্য মমতা । চরম 
গমৃহূর্তে নিজের সন্তানের জন্য সে যে কোন কিন আত্মত্যাগ করতে পারে । ডাঃ 
ভোগ চরিন্রাভিনয়ে অহীন্দ্রু চৌধুরী তা চমৎকার ফুটিয়ে তূলোছলেন । বস্তুত, 
ম্নেহাতুর ও ভাবাবেগপ্রধান চরিন্র রূপায়ণে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন 
করো ছলেন । 
অহীন্দ্র চৌধুরীর আভনয়ে গারশ-যুগের প্রাতফলন দেখতে প।ওয়া গেলেও 
তা স্বতন্নরতার দাব রাখে । গোঁরশরীতির অভিনয়ে সংলাপের শেষে যে ঝোঁক 
দেখতে পাওয়া যায় শ্রীষুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী এই ঝোঁক লামজে নেন অর্ধসমাঞ্চ 
1িংবা অধোঁচ্চাঁরত শেষ কথাটির সাথে ফিস ফসে গলায় তাঁর হাঁফয়ে ও চিবিয়ে 


১৫, ডাঃ ভোগ ( অহশন্দ্র চৌধুরী ) অপূর্ব আভনয় করেন। এমন সংযত ও 
গাম্ভীরপূর্ণ আঁভনয় সচরাচর দৃ্ট হয় না।***,-_শ্লীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ( ভারতীয় 
নাট্যমণ্ )। 


দঃ 'এ কথা বশা বোধহয় অত্যান্ত হবেনা যে, অহাীক্দুবাবুর আঁভনয়ের আকষণই 
ছিল তাঁটনখর 1বচার-এর সবচেয়ে ঝড় আকরণ |, অহীন্দ্র চৌধুরী (রূপলোকেত্র 
নরনা বধ ) শ্রী সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিত্র শাশর, ৩৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, আধাঢ় ১৩৬৩ 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৮৩ 


বলার ভঙ্গীতে | এ কথার সংব্রেই নাট্যসমালোচক সুবোধকূমার ঘোষ 
তাঁটনীর 'ব্চার নাটকের ডাঃ ভোস চ'রিব্রে অহ"ন্দ্র চৌধুরীর অ'ভনয়ের সুন্দর 
বিশ্লেষণ করেছেন 8 95৮৩০ 6215 6%09116000 8 01)1০০” বাক্যাংশের 
401710880+ কথাটির অধেচ্চারিত অভিনয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে 
ফিসাফসে গলায় একই ঝোঁকে উচ্চারিত “হে হে*” শব্দ দুটির ভেতরের শ্বাসা- 
ঘাতগুদলকেই শুধু শ্রাতমধূর করে তোলোন সমগ্রভাবে বাক্যাংশাঁটকেও 
নাট্যরসোত্তীর্ণ করে তুলেছে এক সস্পম্ট ক্রুরতার ব্ঞ্জনায় ”৯ ডাঃ ভোস 
চাঁরন্রাটতে আভনয় করে অহীন্দ্রবাব্‌ খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করেন। চারন্রাটর 
সথ্গে তান একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন এবং আঁভনয়ে চ'রিবাটর ভাব ও বোঁশষ্টা 
আত ীানপুণভাবে ফাটিয়ে তুলেছিলেন ।২ “আবুলহাসানে'র পাঁণ্ডিত মদান্না, 
বাংলার প্রতাপ, নাটকের কাভলো, “নার্সংহোমে*র ডাঃ বিক্লমাঁদত্য, “সংগ্রাম ও 
শান্তর চন্দ্রশেখর, “পথেরদাবী'র সব্যসাচী প্রভৃতি শচদন্দ্রনাথের বিভন্ন নাটকের 
মুখ্য ভাঁমকায় ও গুরুত্বপূর্ণ সহচারন্রে রুপদান করে তান দেশজোড়া 
খ্যাতি অন করোছলেন । 

অহীম্দ্র চৌধুরীর সমসামায়ক আর একজন শ্রে্ঠ আভনেতা হলেন শীনর্মলেন্দু 
লাহ্ড়ী। শীনর্মলেন্দু ছলেন দানীবাবুর ( সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ) শিষ্য! 
সুদর্শন সুপুরুষ চেহারা, কণ্ঠস্বরও ছিল অপূর্ব । শচীন্দ্রনাথের নাটক-এ 
শিবাজী ও িসরাজের ভূমিকায় তাঁর আভনয় ছিল অসাধারণ । 
গোরশরীতিতে হীনও আঁভনয় করতেন । সরাজদ্দৌলা নাটকে 'সরাজের 
ভীমকায় তাঁর আভনয় ছল অনবদ্য । ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় স্বয়ং নেতাজী তাঁর 
আভনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সিরাজের করুণ পাঁরণতিতে তাঁর চোখের জল বাধা 
মানোৌন । সিরাজের বীরত্ব, অসহায়তা ও স্বদেশেপ্রেম নির্মলেন্দুর আভনয়ে যে 
উদ্দীপনা সৃষ্টি করোছল তাতে স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও দুবরি করে তূলতে 
সাহায্য করোছিল | শচীন্দ্রনাথ স্বয়ং বির্মলেন্দুর আভনয়ে এতই অভভ্ত 


১, বাংলা নাটকের আভনয়--্রীনুবোধকূমার ঘোষ € আনন্দবাজার পন্রিকা, 
২৫ জানুয়ারী ১৯০৮ )। 

ই, “এমন সংযত স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবক আঁভনয়ে করেন যে 'ডান্তার ভোস' তাঁহার 
অন্যতম বৈজয়ল্তশ ! আপাদমস্তক আভনয়ে চীরন্ের ভাবে এমন ভরপুর অহাঁল্দ্ুবাবূকে 
ইাতপূর্কে তেমনাটি আর দেখা যায় নাই ।”-_হেমেন্দ্রনাথ দাশগনঘে (ভারতাঁয় নাটামণ ) 


৮৪ যুগনাট্যকার শচদন্দ্ুনাথ সেনগনুপ্চ 


হয়েছিলেন যে নাটকাঁট তাঁর নামেই উৎসর্গ করোছিলেন । আবেগপ্রধান সংলাপে 
তাঁর দক্ষতা 'ছিল অসাধারণ । কণ্ঠস্বর নিয়ম্বণেও অপূর্ব দখল ছিল । “দবভাবত 
তাঁর গুর্গম্ভীর কন্ঠস্বর, ঘথেন্ট ওজোগুণ বিশিষ্ট, তাছাড়া সুদুর-্রাবা এই 
বরে মিষ্টত্বের অভাব নেই । যাঁদও পরদার পর পরদা চাঁড়য়ে স্বাভাবকভাবে 
চরম মূহূর্তে উপনীত হওয়াই তার প্রকৃতিসম্মত রীতি তথাপি প্রবল ভাবা- 
বেগের মাঝখানে নট্যরসের তারতম্য অনুসারে সুসংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ 
সবর বিকার চাত্্য তাঁর আভনয়কে স্থানে গ্থানে স্াত্বক আভনয়ের মযা্দা দান 
করেছে ।, ৯ 'সরাজদ্দৌলা নাটকে তাঁর আভনয়ে এক 'বশেষ ভাত্গ ছিল। 
বাঙলার ভাগ্যাকাশে আজ দুযেগের ঘন্ঘটা” বা হাজার হাজার সৈন্য পলাশীর 
প্রান্তরে পৃতুলের মত দাঁড়য়ে রইল” এই ধরনের কাবত্বপূর্ণ সংলাপ নির্মলেন্দুর 
গশ্ভীর কণ্ঠসবরে শোকের ছায়া নেমে এসে দর্শককেও আকুল করে তূলত । আবার 
“ভূলে যাই গোলাম হোসেন নিজের প্রাসাদ থেকে আমাকে চোরের মত পালিয়ে 
যেতে হচ্ছে'-_এই বিশেষ বাক্যাংশে তাঁর আভিনয় ছিল বৌশিষ্ট্যপূর্ণ। “ভুলে 
যাই গোলাম হোসেন-.."বাক্যাংশাট ডুকরে কেদে ওঠার মত শোনাত । আর 
ণনজের প্রাসাদ থেকে."'খ্বাক্যাংশে প্রার খা? স্বরে বিকৃত শ্বাসাঘাত “সা”র 
অনুনাসক উচ্চারণে দৃশ্যের পরবর্তী সংলাপগদলিকে এই বাক্যাংশের সাথে 
সসম্ব্ধ করুণ সুরে বেধে দিয়েছে । এখানেই লাহড়ীর কৃতিত্ব । ২ 

নর্মলেন্দু করূণরসের আভনয়েও যে নিপ্‌ণ ছিলেন তা দেবদাস নাটকের 
সম্পূর্ণনতূন সৃষ্ট বসন্ত চীরন্রাটর অপ আভনয়ে ফুটে উঠেছিল । বসম্তর ব্যর্থ 
প্রণয়ের সুগভীর বেদনা ও প্রচ্ছন্ন হতাশা তাঁর সংলাপ উচ্চারণের ভঙ্গিতে সংস্পন্ট 
হয়ে উঠত । অপরাঁদকে পন্র-পান্তকায় প্রকাশিত সমালোচনা থেকে জানা যায় 
বসন্তের ভূমকায় অহীদ্দ্র চৌধুরীর আভিনয় ম্বাভাবক ও আকরষণীয় হয়ে 
উঠতে পারেনি, ব্যর্থ প্রোমকের মর্মবেদনা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তান কৃন্রমতার 
আশ্রয় নিয়েছেন ।৩ 


১. বাংলা নাটকের আভনয়-_ শ্রীসাবোধকদমার খোষ ( আনন্দবাজার পান্রকা 


২৫ জানুয়ারী ১৯১৪৮ )। 
২. বাংলা নাটকের আভনয়-_শ্রীসবোধকূমার ঘোষ ( আনন্দবাজার পাতিকা, 
২৫ জানুয়ারী, ১৯৪৮ )। 


৩. দঃ স্বাধীনতা পান্তকা ২২ জুলাই ৯৯৬২ ( সাহজ্াহান নাটকের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে ) 


$ 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগ-প্ত ৮৫ 


সিরাজদ্দৌলা এতিহাসক নাটকে সরাজের ভূমিকায় 'নর্মলেন্দুর আভনয় 
তাঁকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে নিয়ে যায় । সরাজের করুণ পারশাতি ফৃটয়ে তুলতে 
[তান ছিলেন আঁদ্বতীয়, এই সঙ্গে গোলাম হোসেনের ভামকায় রাঁব রায় এবং 
আলেয়ার ভূমিকায় গ্রীমতী নীহারবালার সুলালত গলায় নজরুলের রচিত গান 
দর্শকদের আভভূত করত ।৯ 

এইকালের আর একজন খ্যাতনামা আঁভনেতা দুগাঁদাম বন্দ্যোপাধ্যায় । 
জঁমদার পাঁরবারের সন্তান দ:গাদাসের প্রথম আঁবভবি চলাচ্চন্রে। নটশেখর 
নরেশচন্দ্র মিত্র তাঁকে সর্বপ্রথম আঁভনয় জগতে আনেন । কমনীয় কান্তি ও প্রয়দর্শন 
আভনেতা 1হসাবে তান সেকালের বাংলা চলচ্চিত্র ও রঙ্গমণ্ডে অতুলনীয় জন- 
প্রিয়তা অর্জন করেছিলেন ।২ নাট্যকার শচণন্দ্ুনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পক্ক ছিল 
অত্যন্ত ঘাঁনন্ঠ । শচপন্দ্রনাথ অনেক নাটকের নায়ক চারন্র একেছেন তাঁকে মনে 
রেখে । দুগদাস সপর্ণ 1িনজদ্ব ভাঙ্গতে অভিনয় করতেন । এই ?বশেষ 
রীতাঁট ছিল গোরশরীতি থেকে সস্পর্ণ [ভন্ন ; কিছুটা চলীচ্চনত্রধমশি তাঁর 
বাচনভঁঙ্গ ; দপ্ত গাতি-ভীঁঞ্গমা ও উচ্চারণ ছিল মাজত ও সঃস্পষ্ট । তাঁর দৌহক 
লাবণ্য সর্বশ্রেণীর দর্শককে গভীরভাবে আকঞ্ট করত । 

২৪ পরগনার দাক্ষণ গাঁড়য়ার এক জাঁমদাব বংশে তান জন্মগ্রহণ করেন। 
ছোটবেলা থেকেই তাঁর আঁভনয়ের প্রাত আকর্ষণ ছিল । কিন্ত রঙ্গজগত 
সমাজের চোখে তখনো শ্রদ্ধার আসন পায়ান ফলে সন্ভ্রান্ত পারিবারের যুবকদের 


১. বাঙলা থিয়েটারে সিরাজদ্দৌলা নামক প্রবন্ধে মধ্স্‌দন মজুমদার লিখেছেন £ এই 
আঁভনয় এতদূর প্রশংসা পেয়োছিল যে; স্বস্নং সুভাষচন্দ্র এবং আমাদের প্রথম প্রধানমল্্ণ 
পণ্ডিত জহরলাল নেহরু দেখতে এসোছলেন । এবং আঁভনয় দেখতে দেখতে সুভাষচ্দ্ু 


কেদে ভাসয়ে দয়োছলেন।' 
যুগান্তর সামায়ক, রাববার ১৩ অগাছ্ট ও রবিবার ২০ অগাস্ট ১৯৭৮ 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপরোন্ত ঘটনা রৃপমণ্ট সম্পাদক সাংবাঁদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়ের 
এক নিবম্ধে টীল্লাথত হলেও তাতে দর্শক হিসাবে নেতাজী সভাষচন্দুরে সঙ্গে পন্ডিত 
জওহরলাল নেহরুর উপপাস্থাতর কথা তান উল্লেখ করেননি। _- লেখক । 


২. 'রঙ্গমণ্ড ও চিন্রজগতের সবাই বলতেন ফূলের মালা আমরা অনেকেই পেয়োছ, 

পেয়েছি বহু হাততালি 1... কিন্তু সোনার চাঁড়র হাততালি দগরদীসের মত আর কেউ 
1 

পায়ান_+শ্রীকালশশ মুখোপাধ্যায় (শতবর্ষের স্মরণীয়, অমৃত । ১২ নভেঙ্বর, ১৯৭৬ )। 


৮৬ যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


কাছে তা একরকম বুম্ধই 'ছিল। দহগাঁদাসকে এ জন্য প্রচুর আত্মত্যাগ করতে 
হয়। আর্ট স্কুলে তান িন্রা্ষন শিক্ষা করার পর অপরেশচন্দ্রের আর্ট 
1থয়েটারের সামান্য একজন দৃশ্য-সজ্জাকর হিসেবে যোগদান করেন । এই সময় 
অপরেশচন্দ্রের কজন নাটকে “বকর্ণ ভূমিকায় 'তাঁন প্রথম মণ্চাবতরণের 
সুযোগ পান । প্রথম রানরতেই তান দর্শকহ্‌দয় জয় করেন । এরপর আঁভনয় 
সাফল্যে একের পর এক নাটকে অগ্রাতদবন্দবী নায়কের জনীপ্রয়তা অন 
করেছেন । শচীন্দ্রনাথের বহু নাটকে 'তীন আভনয় করেন--সতাতীর্ঘ, 
আবুলহাসান, প্রলয়, "্বামণ স্ত্রী, স্যীপ্রয়ার কণীর্ত, কাঁটা ও কমল নাটক 
উল্লেখযোগ্য । 

“'আবুলহাসান'-এর নামভৃমিকায় দুগাঁদাস অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। 
এই নাটকের পাঁরচালনায়ও 'তাঁন 'ছলেন । নাচঘর পাঁত্রকা তাঁর আভনয়ের ভূয়সী 
প্রশংসা করে ।১৯ প্রলয়” নাটকে কঞ্জের চরিত্রে তাঁর আভনয় নৈপুণ্য ও 
রূপসজ্জা সকলকে মুণ্ধ করে।২ কিন্তু “্বামী স্বী' নাটকে দুগারাসের 
আভনয়খ্যাত বাংলা রঙ্গাজগতে সর্বত্র ছাঁড়য়ে পড়ে। সেকালে দ-গাদাস 
ছিলেন সবচেয়ে জনাপ্রয় আঁভনেতা, ম্বাম ম্তী নাটকে অভিনয় সাফল্য তাঁকে 
খ্যাতর উচ্চ শিখরে পেশছে দেয় ।৩ 

চলচ্চিত্রের নবকি ও সবাক যুগের অনেকগুলি "চন্রে তান নায়কের ভামকায় 
প্রশংসনীয় আঁভনয় করেন । মৃত্যুর কিছুকাল আগে প্রবোধ স্যাল্নালের উপন্যাস 
প্রয় বান্ধবনর চিন্ররূপেও 1তাঁন নায়কের ভমকায় আভিনয় করেন। তখন তাঁর 
বয়স পণ্াশেরও বেশি । কিন্তু তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য ছিল অম্লান। ব্যন্তগত 
জীবনে [তিন যেমন প্রাণ-প্রাচুষে ভরপুর ছিলেন, তেমান তার প্রাতাট আভনয়ের 
সজীবতায় ছল তারুণ্যের স্পর্শ, সেখানে পৌঁঢ়ত্বের জীর্ণতা তাকে আচ্ছন্ন 
করেনি । 


সস | পপ সপ ৭ ও দশ সা 


১. দুঃ ভারতীয় নাট্যমণ্ট (৯ম থম্ড )-_শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগ-প্ত | 

২. শতবষের স্মরণীধ-শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় (অমৃত, ৯২ নভেম্বর, ১৯৭৬ )। 

২, দবামী স্মী আভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দূর্গদাসবাবুর জনীপ্রয়তা সমাীধকভাবে 
বাঁড়য়া পড়ে । হিরোর ভামকায় সে সময়ে বঙ্গরগামণ্ের অন্য কোন আঁভনেতা এত তাঁপ্ত 
দান কাঁরতে পারত কনা সন্দেহ ।--ভারতশয় নাটামণ্ট (২য় ভাগ )---শ্ীহেমেম্দ্রনাথ 
দাশগৃপ্ত । পৃঃ ২৯২। 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত ৮৭ 


১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ১৪ নভেম্বর 'মনাা রঙ্গমণ্ডে শচীন্দ্রনাথের কাঁটা ও কমল 
নাটকে তাঁর শেষ আভনয় । এই নাটক চলাকালীন তান অসুস্থ হয়ে পড়েন 
এবং ১৯৪৩ খ্রীম্টাব্দের ২০ জুন তাঁর মৃত্যু হয় । 

শচনন্দ্রনাথের নাটকে সমসাময়িক বহু অভিনেষ্তী বিপুল খ্যাতি অন 
করেন। নাট্যসম্াজ্জী নীহারবালা ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আভনেত্রী। 
শচীন সেনগুপ্তের গৈরিক পতাকা, ঝড়ের রাতে, সতাতীর্থ, জননী, নরদেবতা, 
সিরাজদ্দৌলা নাটকে তিন আঁভনয় করেন। গোঁরকপতাকা নাটকে 
বীরাবাঈ চরিন্নে নীহারবালার আঁভনয় খুবই উপভোগ্য হয়োছল। সাংবাঠদক 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতায় লিখেছেন £ “**"**প্রত্যাখ্যাতা, 
প্রণয়বণ্চতা, অথচ আ'ভজাত্যের গাঁরমায় আত্মগ্থ, ভাগ্যাবিড়াম্বতা, প্রাতীহংসা- 
পরায়ণা “বারাবাঈ'-র এর জটিল চাঁরন্লে নীহারবালার আঁভনয় আত মনোহর 
হইয়াছিল ।১৯ ইন সেষুগের একজন বিখ্যাত নৃত্যাশল্পীও বটে । শচ'ন্দ্রনাথের 
ঝড়ের রাতে, সতাতীর্ঘ, গসরাজদ্দৌলা প্রভৃতি নাটকে অভনয় নত্য-পাঁরকম্পনা 
ও পাঁরচালনা তাঁরই কৃতিত্ব । নীহারবালা সুকন্ঠীও ছিলেন । সিরাজন্দোলা 
নাটকে নজরুলের লেখা পথ হারা পাখী কেদে ফেরে একা”, এছাড়া “আম 
আলোর শিখা" এবং পলাশী হায় পলাশী? গান িনখাঁন তিনি এমন অপর্র 
সুরে গাইতেন যে প্রেক্ষাগৃহে আলোড়ন উঠত । ২ 

নরদেবতা নাটকে নীহারবালার আভনয় পর্শকদের মুন্ধ করেছিল । 'শাম্বতী, 
চণরল্রে তরি আভনয় সম্পকে" খেয়াল? পাত্রকায় লেখা হয়োছিল £ “হান (নীহার- 
বালা ) সারাক্ষণ মন্ত্রমুণ্ধ কাঁরয়া রাখিয়াছলেন। এই ভু।মকা তাঁর আভনয় 
নৈপৃণ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ।..*.*৩ আর বাতায়ন পত্রিকায় শ্রীজাীখল 
'নয়োগী লেখেন “কেউ যাঁদ আমায় জিজ্ঞাসা করেন “নরদেবতা*য় সব চাইতে 
ভালো আভনন্ন করেছেন কে, আম বলব শাম্বতর ভ্ঠমকায় নীহারবালা **-১8 


১. বঙ্গবাণধী (&. ৭, ১৯৩০), সতোচ্দ্রনাথ মজুমদার | 

২. বাঙলা থিয়েটারে দিরাজদ্দৌলা--মধুসদ্দন মজুমদার (যুগান্তর সাম'য়কী 
১৩ আগস্ট ও ২০ আগস্ট ১৯৭৮ )। 

৩, খেয়াল &ম বর্ধ ৪৯ সংখ্যা | 

৪. বাতায়ন ৫ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা। 


৮৮ যূগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত 


শচীন্দ্রনাথের নাটকে আভনেত্রী রানীবালাও খ্যাতি অজ্ন করেন। 
সতাতীর্থ নাটকে তাঁর প্রথম মণ্টাবতরণ । সতাঁতীর্থ নাটকে রানীবালার আভনয় 
ভালই হয়োছল ৷ রানীবালার ম.ুখশ্রী সুন্দর থাকায় সতাঁতীর্থ নাটকে নায়ক 
দুগগাদাসের পাশে রানীবালাকে দারুণ মানয়েছিল। 

রানীবালার উচ্চাশা "ছিল বড় আভনেত্রী হবার। সেই উদ্দেশ্যে তিন 
নাট্যাচার্স শাশরকুমারের কাছে চলে যান । পরে রঙমহলে শচন্দ্রনাথের নতুন 
নাটক “স্বামী দ্তখাতে রানীবাজাকে নায়কার ভাামকা দেওয়া হয়া। হাতমধো 
সূধদন রাহার মোগল মসনদ নাটকে দিলারার ভ্‌মকায় আভনয় বরে তিন 
বগ্যাত হয়েছেন । অবশ্য রানীবালাকে নায়কার ভাঁমকা দেওয়ার পেছনে 
প্রযোজক কতাঁদের আশা ছিল রানীবালার সুন্দর মুখশ্রীর উপর, আভনয়ে ব্যর্থ 
হলেও দ:গাঁদাসের সঙ্গে রানীবালার জট দর্শকদের আকঞ্ট করবে ।৯ আঁভনয়ে 
রানীবালা ধিন্তু দর্শকদের খুশী করতে পেরোছলেন । স্বামী স্ত্রী নাটক- 
খা'ন অসাধারণ আভনয় সাফল্যের মূলে যেমন দুর্গাদাস-রানীবালা জুটি তেমাঁন 
জহর গাঙ্গুলী-উযা জটর সৌন্দর্যও নাটকখাঁনির আভনয়কে সমৃদ্ধ করোছল । 

রঙমহলের পরবতণঁ নাটক তাঁটনীর ৰবচার আভনয়কালে দ:গাঁদাস নাটক 
পছন্দ না হওয়ায় রঙমহল ত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে অহদন্দ্র চৌধুরীকে আনা 
হয়। ডাঃ ভোস চাঁরন্রে অহীন্দ্র চৌধুরীর আভনয়-্যাঁত যেমন তুঙ্গে উঠল 
তৈমান তাঁটনগ চরিন্রে রানীবালার আভনয়ও দর্শকদের মুগ্ধ ও 'বাস্মত করোছল। 
তটনীর 'বচার নাটকেই 'তাঁন প্রথম শ্রেণির আভনেন্রী হসাবে স্বীকৃত হলেন। 
সংগ্রাম ও শান্ত, নাঁর্সংহোম নাটকেও তিন কৃতিত্বের সঙ্গে নায়কার ভ্ামকায় 
অ'ভনয় করেন । 

এ যুগের সবশশ্রেষ্ঠ মণ্টাভিনেন্রী শ্রীমতী সরযুবালাকেও নাট্যসম্রাজ্ঞী বলা হয়ে 
থাকে । নাট্যসম্রাজ্ঞী নীহারবালার মত সৌন্দর্য এর নেই, খর্বাকাতি এবং গায়ের 
রঙও কালো অথচ এমন উচ্চশ্রেণীর আঁভনয় সেফুগের আভিনেব্রীদের মধ্যে প্রায় 
দুর্লভই ছিল বলা চলে। 

সরযবালা এ্রাতহাঁসক নাটকে গোরশরাঁতিতে সংলাপ আঘাত করেন। 


৯. বঙ্গরঙ্গালয়ের মধ্যয-গ । শ্রীমতশ রালধবালা-_শ্রীমাকন্ডেয় € নবকল্লোল 
শ্রাবণ ১৩৮০ )। 


যুৃগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৮৯ 


তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ স্বামষ্ট কণ্ঠস্বর । ভাবানুষায়ী চোখমুখের আঁভব্যন্তিও 
লক্ষণীয়, ভ্রযুগলের সাহায্যে তাঁর আভনয়কে যেমন শোৌঁজ্পক মর্যাদা দান করেন 
সেই সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বড় ন্ট খর্বাকাতও ীশজ্পীসৃলভ রূপসজ্জায় ঢাকা 
পড়ে যায় । তন এঁতিহাঁসিক সামাজিক উভয় শ্রেণীর নাটকেই জনাপ্রয়তা 
অর্জন করোছলেন । নাট্য সমালোচক শ্রীসুবোধকূমার ঘোষ সরধবালা প্রসঙ্গে 
লিখেছেন £ “***প্রত্যেকাট আভনয়ের পেছনে তাঁর যে চরিব্রোপলাব্ধ ও 
আন্তারকতার পরিচয় পাওয়া যায় তা একেবারেই সুলভ নয় আমাদের কাছে ।*১ 

এছাড়া বর্তমান ও অতাঁত যুগের বহু আভনেতা আভনেন্রী শচ'ন্দ্র-নাটকে 
অভনয় করে একদা বিখ্যাত হয়োছলেন, তাঁদের মধ্যে সূশীলাসুন্দরী 
সুহাসনী উষাদেবী ঠফরোজাবালা বন্দনাদেবী ছায়াদেবী মলিনাদেবী সত্যেন 
1সংহ ছাঁব বিশ্বাস কমল 'মন্র জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি অন্যতম । 

শচনপ্র্রনাথের নাটকে আঁভনয় করে 'নর্মলেন্দু লাহড়ী দ:গগাদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় অহীন্দ্র চৌধুরী রাঁব রায় প্রমুখ আঁভনেতাগণ এবং আঁভনেব্রীদের 
মধ্যে নীহারবালা রানীবালা শাম্ত গুপ্তা সরযূবালা রঙ্গমণ্ডে অসাধারণ 
খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অন করেন। এর মূলে ছিল শচ'ন্দ্-নাটকের বলিষ্ঠ 
সংলাপ কাহনী-বৈচিন্র্য আঁত্গকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা তৎসহ আধুনিক" মণ্ড- 
প্রয়োগ সম্পকে" সচেতনতা ।২ এই প্রসঙ্গে টি.0/6.85০%-এর উত্তিটি স্মরণীয় £ 
4 5/611-৮51166510 0129 -:9065 0105 80015 117261190101 85 15 ৬০1৮ 
91১ [6801170, 0106175 £690 [00995108110165, 51110019095 1715 06516 (০ 
0110৮ 000 10. 06681] 21] 15 07)061526108 10625 200 11095191165 110) (9 
016811010"-১5 

অহণন্দ্র চৌধুরী তাঁর অভিনয় জীবনের সাফল্যের মূলে শচীন্দ্রনাটকের 


১, “বাঙলা নাটকের আভিনয়--শিল্প"'--শ্রীপাবোধকূমার ঘোষ € আনন্দবাজার, 
২২ ফ্লেব্রুয়ারী, ১৯৪৮) 

২. “শচনদা সব সময় নাটক নিয়ে একসপাঁরমেন্ট করতে ভালবাসতেন । তাঁর একাঁট 
নাটক আর একটির মত নয় ।...একাঁট নাটকের সঙ্গে আর একাট নাটকের তুলনা চলেনা ***? 


শ্রীআখল 'নয়োগী € নাট্যকার শচন সেনগণপ্ত, রূপমণ্ড সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৬৪ )। 
3. 109$ ০01 ৪ ১০৬1৫, ৪০6০1 4, 0116516550৬ (719 ৪০৫০1" 817৫ চি 219) 
৬/11£110 ট-80)." 


৯০ যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগন্জে 


প্রভাব স্বীকার করেছেন 1১ তেমাঁন আঁভনেন্রী বন্দনাদেবী এক জায়গায় স্পষ্ট 
বলেছেন--তাঁর নাটকে আঁভনয় করে 1শাল্পগণ এত আনন্দ পান তার কারণ 
তাঁর মধুর সংলাপ, স্বচ্ছন্দগাঁত অথচ কম্টকঞ্পিত নয়। তাঁর লেখার 'বাশষ্ট 
ভঙ্গণীট আমাকে মুগ্ধ করে । এতিহাসক নাটকে এীতহাসক চারব্লগুলির সঙ্গে 
তাঁর সৃষ্ট কাল্পনিক চারন্রগুলি এত সুন্দরভাবে সমান তালে পা ফেলে চলে যে 
চারত্রগীল যে কাজ্পাঁনক তা বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে ১২ 

শচনন্দ্রনাথ “যুগ নাট্যক।র । যুগোপযোগা নাটক রচনায় তাঁর সমতুল্য 
নাট্যকার সেঘূগে আর দেখ যায়ান । আর সেই কারণে তান স্বাধীনতা পরবতাঁ 
নাটকগ্ালতেও যুগচেতনা রুচি সামাঁজক ও অর্থনৈতিক ভাবনাকে 
সাফল্যের সঙ্গে তূলে ধরতে পেরেছেন । 


আপ পা আট সপ পপি 


১. 'বকধুবর শচম্দ্রনাথ'-_অহীন্দ্র চৌধুরী ( আনন্দবাজার, ৯০ মার্চ) ১৯৬১) * 
২. রূপমণ্চ--শ্রাবণ-ভা্রু, ১৩৫৮ । 


ছয় 
॥ নাটকে আঙ্গিকের পরাক্ষ।-নিরণক্ষা ॥ 


পাশ্চাত্য-রীতি অনুসারে নাটক রচনার প্রদর্শক হলেন মাইকেল মধুসদন 
দত্ত । সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তু ও আঁঙ্গক মধুস্দনকে আকৃষ্ট করতে 
পারেনি, কেননা মধুসৃদনের শিম্প-প্রকাতিই ছিল দ্রাজিক রসাশ্রত, সেখানে 
কমোড বা মিলনান্তক পাঁরণাতি হলো সংদকৃত নাটকের বৈশিম্ট্য । মাইকেল 
শামন্তা” ও পদ্মাবতী” রচনা করেন সংস্কৃত নাটকের আদর্শে কিন্তু 
কুঞ্চকূমারী” রচিত হয় পাশ্চাত্যের গ্রীক ট্রাজোডর আদর্শে । এরপর থেকে 
বাংলা নাটকের আঁত্গক প্রকরণে পাশ্চাত্য-মনুসরণ আজ অবাধ অব্যাহত । 

মধূসদন নাটক রচনায় সংকৃত নাট্যাদর্শকে গ্রহণ করেনান। ইয়ধবেধ্গলের 
প্রাতান?ধ সোঁদন ভাঁবষ্যৎ বাংলা রঙগমণ্টকে 'দিব্যদৃষ্টতে দেখতে পেয়োছলেন । 
'আমাদের প্রকৃত জাতীয় নাট্যশালার রূপায়ণ সম্ভব ইউরোপায় নাট্যকলাকে 
অনুসরণ করে'_ একথা মাইকেল মধুসূদন দত্তই সর্বপ্রথম উপলাব্ধ করেন ।১ 

মধুসূদন বাংলা নাটককে পাশ্চাত্য আভমুখী করলেও বহ্যাদন পর্যন্ত এর 
সবর্গে দেশখয় যান্লার স্ছুল প্রভাব বিদ্যমান ছিল । কাঁহনী বৃত্তগঠনে সংলাপে 
গলারক্যাল-উচ্ছ্বাসে মণ্ণ ও যাল্লা নাটকে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়ান ।২ নাট্যকার 
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11790, ( নশেন্দ্রনাথ সোম- মধু স্মাতি' পৃঃ ৩০৯) 

২, “মনোমোহনের নাটক যেমন 'বৌবাজারের বঙ্গানাটযালয়ে' আভিনগত হইত তেমন 
“বৌ মাণ্টারের যাতাদলে'ও আঁভনত হইত ।৮--বাংলা লোবনাট্য সমণক্ষা । ডঃ গোৌরঁশঙ্কর 
ভট্রাচার্য |, 'দৃশ্য-সংযোগ এবং ঘটনা-সংহ্থাপনের দক দিয়া এইসব অপেরা বা গাঁতাভিনয় 
নাটকের সমধম'। ক্ক্মুত তৎকালীন অনেক প্রাসম্ধ নাটক রঙগামণ্ের বাহিরে গণতা?তনয় 
রূপে আঁভনয় হইত ।৮-_বাংলা নাটকের ইতিহাস £ ভঃ আঁজতক্মার ঘোষ, পঃ ৯২৭ । 


৯২ যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগ্প্ত 


িরশচন্দর নাট্যআ্গকেও যাত্রার প্রভাব দেখা যায় । “অপেরা” ধাঁচের নাটক- 
গুলি 'িরশচন্দ্রের প্রথম দিকের পৌরাণিক নাটক রচনার আদর্শ ছিল 1১ 
'রাবণবধ' নাটক থেকেই গারশচন্দ্রের নাটকরচনার রীতি সম্পূর্ণ নতুন পথ 
গ্রহণ করে। 

দর্শকেরা যাত্রা ও 1থয়েটারের পার্থক্য বুঝতে পারল । গারশ- 
চন্দ্রের পরবত নাটকগীল অবশ্য পাম্চাত্য নাটকের আঙ্গক-আদর্শেই রাঁচত 
হয়েছে । 1দ্বজেন্দ্রলালও নাটকের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আঙ্গিক তনহসরণ করেছেন । 
শেকসপীয়ার এবং ইবসেন উভয় নাট্যরীীতই তাঁর নাটকে দেখা গেছে। 
নাটকে আবেগাত্মক সংলাপ দৃশ্য-অলংকরণ ম্বগতোন্তি ও পৃথক পৃথক ঘটনার 
জন্য পৃথক পৃথক দৃশ্য রচনায় শেক্সপীয়ারননাটকের আধ্গক যেমন অনঃসৃত 
হয়েছে তেমান আঁঙ্গক নির্দেশের সাহায্যে চাঁরন্রের মানাসক প্রাতীক্রিয়া নাটকীয় 
বরাত প্রভূত ইবসেনীয় রীতির দ্বারা 1দবজেন্দ্রলাল প্রভাবত । বাংলা নাটকে 
1দবজেন্দ্রলালের নাট্যআধঙ্গক তাঁর পরবতাঁ যে সমস্ত নাট্যকারদের সর্বাধক 
প্রভাঁবত করে, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁদের অন্যতম । 

যেমন ইউরোপে তেমাঁন এদেশেও নাটকের আখ্যানবস্তু ও আখ্গকের প্রভাব 
মণ্-উপস্থাপনায় বিপ্লব খাঁটয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগ্ীল এর প্রকট 
উদাহরণ এবং সেইসত্গে চাল্পশোত্তর কালের নাটকগুলির মণ্রূপের কথা স্বভাবতই 
মনে পড়বে । রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ম%-খাঁনষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে যাঁর। নাটক রচনায় 
প্রচলিত ও গতানগাঁতিক নাট্যবিষয় এবং আঁগ্গকে ব্যাতক্রম সৃন্ট করেছিলেন, 
শচীন্দ্রনাথের কথা সেখানে সর্বাগ্রে মনে পড়বে ।২ 


১. 'গারশবাব প্রথমে আগমন, অকালবোধন, শিবের 'ববাহ, রাসলালা যাত্রার ভাবে 
লাখয় মানুষের হদয় আকর্ষণ কাঁরয়া লইলেন ।”,--ভারতয় নাট্যমণ্ । হেমেন্দ্নাথ 
দাশগপ্ত, প: 2 ১১৫ 

৪. 'রঙ্গমণের জন্যই নাটক রচনা করা তখনকার 'দনে ছিল প্রথা--মধ্যে মধ্যে 
বাঁঁকমচম্দ্র, শরৎচচ্দু প্রভূতির উপন্যাসের নাট্যরূপ দান করেও আভনয় চলতো...। এই সময় 
শাঠশন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচনা আবার রঙ্গালয়কে এক নতুন ধারার সঙ্গে পরিটয় করিয়ে দিলে । 
আধানক নাট্যবচনার মূলসূন্র আবার ধারয়ে দিলেন তিনি । কিন্ত; শচীম্দ্রনাথও প্রথম প্রথম 
অতাঁত ধারাকেই অনুসরণ করতেন পরে 'তাঁন নবধারার সূত্রপাত করেন ।...* ( পেশাঙ্গার 
রঙ্গামণ্টের কথা । শ্রীবীরেন্দ্ুকষ, ভদ্র । শারদশয়া রূপমণ্, ১৩৬৯ চতুদরশবাষ'কী ) 


যূগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগনপ্ত ১৩ 


সময় সংক্ষেপ অঞ্ষ ও দৃশ্য বিভাগ এবং তার আয়তনের গতানহগাঁতিক 
নিয়মকে অগ্রাহ্য করা সঙ্গীতের যথাযথ ব্যবহার অকারণ ভাঁড়ামো দৌখয়ে লোক 
না হাসানো এবং কাপেন্টার্স গিনগুলোকে যথাসম্ভব পাঁরহার করা সেইসঙ্গে 
শাণিত ব্া্ধদীগ্ত সংলাপচাতর্য যুস্ত হয়ে শচীন্দ্রনাথের নাটকগ্াল স্বতন্ত্র 
বৈশিষ্ট্যের দাব রাখে । 

তাঁর নাট্য-আঁঙ্গক সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ অনুসরণ করেছে । 
বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মধুস্‌দন থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য-নাট্যাদর্শের 
অনুশীলন শচীন্দ্রনাথ ও তৎপরবরতাঁ নাট্যকারদের মধ্যেও 'বিদ্তৃত হয়েছে । 

শচীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক রন্ত-কমল (১৯২৯) বাংলা নাট্যজগতে সম্পূর্ণ 
গতানুগাঁতিকতাবরোধী বোশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিল । নাটকাঁটতে মান্র পাঁচটি 
দৃশ্য আভনয়কাল সওয়া দ:*্ঘন্টা। নাটকাঁটর আঁভনয়ে প্রাতাট দৃশ্যের যবাঁনকা 
না ফেলে পরবরতাঁ দৃশ্যের “মুড' নিয়ে একটি করে গান গাওয়াবার ব্যবস্থা 
হয়েছে । গাঁয়কা নাটকের কোন চাঁরন্র নয়--“একজন কীঞঙ্পত নারা, নিয়তির 
মতো । অথচ 'িয়াত নয় । তার কাজ ংবে অনেকটা সূত্রধরের মতো ৷ নাটকের 
ইউ!নাটি ওই করে বজায় রাখা হবে এবং একটানা সওয়া দুই ঘন্টা আঁভনয় করে 
নাটক শেষ করা যাবে ।১১ নাটকে যবনকা (কার্টেন) না ফেলে দৃশ্য থেকে 
দৃশ্যান্তরে অ1ভনয়, ধারা অব্যাহত রাখার ফলে যে গাঁতবেগের সণ্তার হল তা 
এককথায় আঁভনব । নজরুল রচিত নাটকের সাতথান গানের চারখানা নাটকের 
কাঁঞ্পত চারন্রট প্রাত দৃশ্যের শেষে গাইবে এবং বাকি ?িনখানা গাইবে নাটকের 
অন্য দহাট চারণ । এইভাবে রিভলাঁভং ও ওয়াগন মণ্০ের অভাবে নতুন নাট্য- 
আঁংগকের সাহায্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস শচখন্দ্রনাথের । এই নাটকের আর 
একটি উল্লেখযোগ্য এর নাট্যবিষয় ।২ একজন গাঁতিতাকে কেন্দ্র করে নাটকের 


৯. “বাংলা নাটক ও নাট)শালা । শচীচ্দ্রনাথ সেনগ্‌প্ত । “আট থিয়েটার ও 
নাটামান্দর' নামক প্রবন্ধ দুষ্টব্য | 

ই, ““রস্ত-কমল” মাত্র সোওয়া দুগ্ঘষ্টার নাটক । 'মহৃল্তর ডাকে'র আগে বা পরে 
প্রহসন বা নকসা জাতীয় রচনা ছাড়া সাঁত্যকারের হুস্বকারের কোন পূ্থঙ্গি নাটক রাঁচত এবং 
আঁভনধত হয়াঁন। সেঁদক থেকে এ নাটক ছিল গ্রচালত ধারার ব্যাতিক্রম । ধৃবষয়বন্জুর 
ক্ষেত্রেও সেকালের পারপ্রেক্ষিতে 'রস্ত-কমল'কে যথে্ট পাঁরমাণে, আধুনিক" বলতে 'দ্বধা 
নেই ।” এক'শ বছরের, বাংলা থিয়েটার । 1শাঁশর বসন, পৃঃ ৪১৩-১৪ । 


৯৪ যূগনাট্যকার শচীম্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


কাহিন? আবাঁত“ত হয়েছে । এক মোহময় মুহূর্তের স্খলনে পাঁতিতারা সমাজ- 
জীবন থেকে বিতা।ড়ত হলেও মানাঁবক স্নেহ ভালবাসায় ও করুণায় তাদের স্থান 
সমাজের বর্ণচোরা পুরুষদের চেয়েও অনেক উপরে । নাট্যকারের গভীর সহানু- 
ভূতি তাদের সেই মানবিক চেতনাকে স্বীকৃত দিয়েছে । 
শচন্দ্রনাথের নাট্যআঁঙ্গকে বিশেষত সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে চলাচ্চন্ত্ের সর্বাধক 
প্রভাব দেখা গেছে । বলাবাহূল্য চলচ্চি্রের রলমবর্ধমান জনাপ্রয়তা এবং শিল্প- 
বৌশন্ট্য শচদন্দ্রনাথকে গভনরভাবে আকৃন্ট করে। শচীনন্দ্রনাথ সামাজক নাটকে 
ইবসেন, বিয়র্ণশন প্রভাত 1বদেশ" নাট্যকারদের প্রভাব যেমন স্বীকার করেছেন, 
পাশাপাশি মণ্ডের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ থাকার ফলে নাটকের আখ্গকে নাট্যকারের মৌলিক 
চন্তাধারাও সা'ক্ুয় রয়েছে । সেখানে মণ্চসাফল্য, বৈচিন্ত্য-রসস্যান্ট ও বাংলা রংগমণ্কে 
সজীব সচল রাখার প্রবণতা থেকে নতুন নতুন আঁত্গক-বৌচল্রের জন্ম হয়েছে । 
একারণেই শচধন্দ্রনাথের একটি নাটকের সঙ্গে আর একট নাটকের আ্গকগত 
মিল অত্যন্ত কম। প্রাতটি নাটকই সে সময় দর্শকদের কাছে সমানভাবে 
কৌতূহল সুস্ট করেছে । তত্কালীন সমালোচকদের কাছে প্রগাঁতশীলতার 
উদাহরণ-স্বরূপ এই সমস্ত নাটক রচনাকালে শচীন্দ্রনাথ যাত্রা অপেরা চলচিচন্ত 
দূরদর্শন প্রভূত নাট্যবিষয়বস্তুর নাটকীয় গাতি-প্রকৃতি সম্পকে ওয়াকিবহাল 
ছিলেন ; বাংলা নাটকের সমালোচনাকালে শচন্দ্রনাথ একাধিক চ্ছানে তা উল্লেখ 
করেছেন। বলাবাহুল্য, সে সময় চলাচ্চন্তর জনমানসে যে প্রভাব বিস্তার করোছিল 
তার সঙ্গে পাল্লা রাখতে গিয়ে নাটকের ?াবষয় ও আঁংগকগত পাঁরবর্তন 
অবশ্যম্ভাবী [ছল । কেবলমান্র মণ্-সফলতার কথা মনে রেখে শচীন্দ্রনাথ একথা 
সমসামায়ক নাট্যকারদের তুলনায় বোঁশ অনুভব করোছলেন ।৯ 
তঁটনীর বিচার (১৯৩৮) নাটকখান শচীন্দ্রনাথের রঙ্গমণ্ডের আধাঁনক কলা- 
কৌশল উন্নত আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্য উত্জ্ল হয়ে উঠেছে । মহানশা নাটকে (১৯৩৩) 
সর্বপ্রথম ঘূণয়িমান মণ্ণ প্রবাত'ত হলেও এর সার্থক ব্যবহার ঘটেছে “তাঁটন'র 
বিচারে । “তাঁটনীর 'বচারই সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান মণ্ডের উপষোগা নাটক হিসাবে 


১. নাটকের ক্ষেত্রে ফিল্মের আঁনিবার্ প্রভাবের কথা স্বীকার করে শচগন্দ্রনাথ লিখেছেন £ 
“ঁসনেমার প্রভাব যতই নাটকের উপর, আঁভনয়ের উপস কাজ বেশ করেছে, ততই নাটকের 
ভাষা, 'সনেমার সংলাপ, আর নাটকের আঁভিনয় সিনেমার আঁভনয় হয়ে দাঁড়/চ্ছে।' ( রৃপমণ্জ £ 
অণ্টাদশবর্ষ, ৭.৮ম সংখ্যা, আশম্বন-কা্তক ) 


যৃগনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৯৫ 


জনাপ্রয়তা অর্জন করে। এর শততম আভনয়ও অন্যান্ঠত হয়। নাটকটি মণস্ছ 
হওয়ার পেছনে যে ইতিহাস আছে তাতে নাট্যকার শচশন্দ্রনাথের দূর্দ্‌ষ্টি ও নাট্য- 
প্রজ্ঞার পারিচয় ফুটে ওঠে । নাটকাঁটর আভনয়ে একটা আ'টফাঁসয়েল স্পণড 
দেওয়ার কথা চিন্তা করে শচীন্দ্রনাথ “তঁটনীর বিচার জিখেছিলেন । এর কোন 
কোন দৃশ্যের আভিনয় মান্র দুই তিন মিনিট সময় লাগত এবং আঁধকাংশ দৃশ্যেই 
শেষ সংলাপের সঙ্গে পরবত+ সংলাপের শুরুর কথায় যোগ ছিল । 

“তটিনীর বিচার থেকেই শুরু করে শচদন্দ্রনাথের “সংগ্রাম ও শান্ত? 
“পথের দাবী” “নার্সংহোম” প্রভাতি এবং সমসামাঁয়ক নাট্যকারদের "বশবছর 
আগে? গ্লাবন” “কতকাবতীর ঘাট” প্রভূত নাটকে ঘূণয়িমান মণ্ের নাট্যরীতি 
অনুসৃত হয় । আর ঘূর্ণয়মান মণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নাট্যআঞ্গকেও বৈপ্লাবক 
শারবর্তন সুচিত হল 3 “নাট্যকাররা অযথা “রাজপথ, বনপথ”, 'আলন্দ' প্রভাত 
ফনাট ড্রপে আভনয়োপযোগী দৃশ্য লিখবার দায় থেকে ম্যান্ত পেলেন। অকারণ 
গানও, নাটকে আর দিতে হোতো না। পরপর সেট সিন ব্যবহার করা চলত, 
দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে “প্রেমালাপ” বা মন্ত্রণা” করবার অশোভন ব্যাপার লিখতে হোতো 
না। আভনয়ও করতে হোতো না ।”৯ “তাঁটনীর গবচারে, সর্বপ্রথম ঘূণয়িমান 
মণ্ডের উপযোগী নাটক রচনায় শচীন্দ্রনাথ যে আদর্শ প্রাতাম্ঠত করোছিলেন, 
সমসামায়ক ও পরবতর+ নাট্যকারগণ তাকে অনুসরণ করেছেন । 

“তাঁটিননর বিচারে নাট্যকার যে 'আর্টিফাঁসয়াল স্পীডে'র কথা বলেছেন 
কেবল ওই নাটকেই নয় তাঁর আধকাংশ সামাঁজক নাটকেই (স্বাধীনতা পরব্তঁ 
নাটকগদাঁল ছাড়া) সহজলভ্য । অবশ্য বিংশ শতাব্দীর শেষ পৰে এসে বহদ সফল 
নাট্যকারেরও এই “আফাঁসয়াল স্পীড" দেওয়ার জন্য নানাবধ প্রচেষ্টা দেখা 
যায় । এর কারণও তদনুরূপ অর্থাৎ চলাচ্চিত্রের সঙ্গে প্রাতিযোগিতায় নাটক ও মণ্- 
আঞ্গকে আলোর কারসাজি সনাইড প্রজেকসন ও দ্রুতদর্শন রীত যস্ত হয়েছে, 
আভনয়েও চলচি5ত্রসুলভ পদ্ধাত অনুসরণ করা হচ্ছে। এঁদক দিয়ে বিচার 
করলে শচা ্দ্রনাথকে “'আধুনক নাটকের পাঁথক্‌ৎ বলে আঁভাহত করা যায় ।২ 


৮ পাশাপাশি শা 


৯ বাংলার নাটক ও নাট্যশালা-__শচশন সেনগুপ্ত, 'নাট্যমান্দর ও আর্ট থিয়েটারের 
পরবতণকাল' নামক প্রবন্ধ দুত্টব্য । 

ই, প্রখ্যাত কথাসাহাত্ক মনোজ বস: তাঁর প্রীসম্ধ নাটক “নতুন প্রভাত' নাট্যকার 
শচী্দুনাথকে উৎসর্গ করে. লখেছেন £ 'বাঁর লেখনী থেকে সবপ্রথম আমরা আধ্াানক 
পেয়োছ ।+ | 


৯৬ যুগনাট্যকার শচপন্দ্রনাথ সেনগণ্প্ত 


শচীন্দ্রনাথ বি*বাস করেন এই স্পীড অর্থাৎ নাটকীয় গাঁতিই নাটকের প্রাণ । 
একই নাটক মণ ও চলাঁচচন্লের আভনয়ে নাটকীয় গাঁতর ক্ষেত্রে প্রভেদ যে কত 
সুদ্পম্ট তার প্রমাণ আছে তাটনীর ববচার ও স্বামী স্পী নাটকে । স্বামী স্ব 
নাটকে চারটি দৃশ্যের চারটি অংক। শেষ দৃশ্য ছাড়া বাকি তিনটি দৃশ্যেই আভ- 
নেতারা বসে অথবা দাঁড়য়ে অভিনয় করে গেছেন 1» মজার ব্যাপার মণ্চাভিনয়ে 
বপুল জনাপ্রয়তা অন করেও মণ্চের স্পীড এই দুই নাটকের চলাচ্চন্ত্ররূপে 
বজায় থাকৌন, অথচ "চন্ত্র ও মণ্ডে উভয় নাটকের আভনেতা আঁভনেন্রীরা ছিলেন 
একই । ফলে চলাচ্চন্রে দাট নাটকই মার খেয়েছে। 

এ ধরনের আঁঙ্গকের পরীক্ষাশীনরীক্ষা শচীন্দ্রনাথ অনেক আগেই শুরু 
করোছলেন ৷ ঝড়ের রাতে (১৯৩১) নাটকে এর প্রথম সফল প্রয়াস । নাট্য- 
আ্গকের সঙ্গে আধুনিক? মণ্-আধ্গিক যুক্ত হয়ে ঝড়ের রাতে, এক স্মরণীয় 
নাট্য-প্রযোজনার্পে হীতহাসে চান্রত হয়ে আছে। নানাঁদক থেকে ঝড়ের 
রাতে নাটকখানি তাৎপর্যপূর্ণ । ১৩৩৮ সালের ধূমকেতু পাঁন্রকায় নাটকখানর 
সমালোচনায় বলা হল £ ঝড়ের রাতে'র কথা বলতে ?গয়ে প্রথমে এই কথাটিই 
বলা প্রয়োজন মনে হয় যে এই বিশিষ্ট নাটকখা'ন হয়ত সর্বসাধারণের জন্য নয়। 
যাঁরা ঘন ঘন কামান গর্জন, মুহুমর্টহ পতন ও মুচ্ছাঁ এবং বেগে প্রবেশ প্রচ্থান 
দেখে অভ্যস্ত তাঁরা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রযোজিত এই নাটকখানি দেখে বোধ- 
কার একেবারে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরবেন ।.**প্রকতি রস সাৃন্টকে উপভোগ করার 
শীল্ত এবং ধৈর্য যাদের আছে তারাই শুধু এই বইখানন দেখে আনান্দত হবেন ।২ 

পুণহ্গি নাটকের মাভনয়ে সময় সংক্ষেপের ব্যাপারে িন্ত-কমল' যেমন পথ- 
প্রদর্শক তেমীন ঝড়ের রাতে” “দশের দাব” এক অংকের তিন ঘন্টার নাটক ছল। 
কিন্তু সময় সংক্ষেপের এই রীতি তখন সর্বজনীন ম্বীক্ঠাত পায়ান। মনাভ( 


১. “স্বামী স্মরণ অসাধারণ জমে গেল । আঁভনয় ; কসরত দেখাবার কোন প্রশ্নই 
নেই । হাজ্কা ভাবে ঘরোয়া কথার আলোচনা করে যাওয়া শুধু । অবশ্য সেই বিশেষ 
ধরনের ঘরোয়া কথাগুলির আবেদন ছিল দর্ণবার না হয়ে £ সব কথাই যে ঘুরপাক খেয়ে 
মরছে সেই আদিম সমস্যাকে ব্টেন করে। আদিম এবং শাশ্বত । অর্থাৎ নারী চিত্তে 
যৌন-চেতনার জাগরণ ।"-- রঙ্গালয়ে মধ্যযগ- নবকল্লোল শ্রাবণ ১৩৮০--শ্রীমাকরন্ডেয়। 

ই. দু. ধূমকেতু ১ম বর্ষ । ৯ম সংখ্যা, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ । 
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থিয়েটারে উপেন্দ্রকৃমার মিন্রই সর্বপ্রথম স্থায়শভাবে তন ঘণ্টা-ব্যাপী, নাটকের 
প্রচলন করেন ।* 

ঝিড়ের রাতে'র বৌশষ্ট্য হল--একটিমান্র সেট অর্থাৎ দৃশ্যসহ্জায় একই কাল- 
সীমার মধ্যে সমগ্র নাটকখানি আভনীত । আভনয় সময় তিন ঘন্টা । কোন অংক 
ও দৃশ্য বিভাগের দ্বারা অভিনয়গাত বাঘিত হয়ান। ঝড়ের রাতে ও 
নাট্যকারের পরবতী নাটকগুলির আঁক িষয়বদ্তু ইউরোপীয় নাট্যকার 
ইবসেন বার্নাড'শ ম্বারা গ্রভাবত। পাশ্চাত্যে ইবসেন গলসওয়ার্দ' এবং পরে 
বার্নাড'শয়ের দ্বারা ইউরোপায় নাট্যকলার প্রচালত আঁঞ্গত বিষয়বস্তু ও 
ভাবনার আমূল পাঁরবর্তন সাঁধত হয় । এ"রা রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে, সমাজ ও 
পাঁরবারিক জীবনে নরনারীর সম্পর্ক- ন্যায় নীতি ধর্ম সম্পর্কে ৈদ্লাবক মত, 
প্রচার করেন । আমাদের বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তার সংস্পম্ট প্রভাব দেখা গেল 
নাট্যকার শচগন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের উপর । বিশেষত সামাজক নাটকের বিষয় ও 
আঁঙ্গকগত পরিবত্নের বৈস্লাবক সূচনা তাঁর হাতেই সাধত হল। 
শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে রঙ্গমণ্ডের ঘনষ্ঠ সম্প্* থাকায় রঙ্গমণ্চের বর্তমান এবং 
সম্ভাব্য দর্শকরুচকে মনে রেখে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যরীতিতে নাটক লিখলেন তান । 

ঝিড়ের রাতে” “সপ্রয়ার কশীতি” জনন” প্রভৃতি নাটকগনীলতে সামাজিক 
সমস্যার চেয়ে ব্যান্তগত সমস্যা বড় হয়ে উঠেছে। ব্যান্তচারন্র অপরাধ মনস্ততব 
এবং নারী পুরুষের পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের দ্বন্দ এইসব নাটকে মৃখ্য 
ও লক্ষণীয় হয়েছে। এই কারণে এগুলিকে সার্থক সামাজিক নাটক বলায় 
বাধা আছে। জর্জ বার্নাডশ এ ধরনের নাটককে সমস্যাপ্রধান নাটক 
বলেছেন।২ যাঁদও সমস্যা ও সংকট ছাড়া নাটক ভাবাই যায় না। কোন 
ণকছুর সমস্যাকে কেন্দ্র করেই ত নাট্যরস এবং নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়। নাট্য 
গিষয়ে মানবজীবনের মিলনান্তক অথবা 'বিয়োগান্তক পাঁরাঁধতে সামায়ক অথবা 
স্থায়ী কোন সমস্যার নাটকীয় রূপই যথার্থ নাটকের স্বরূপ । 


১, দুঃ নাটকের গাঁত-_শচীন সেনলগবপ্ত, রৃপমণ্ট । শারদীয়া ১৩৬৪ । 


ই, মস্যা নাটক সম্পর্কে বানডি' শ বলেছেন £ ৭4 %111 ৮৩ 5567) 6086 9817 101 
£৬ 7১190151) 0157, 15 07016 277 152) ৫727)08) 908055 01212. 15 1619 58001108 
১ ০01 016 03708175 6০ 7801৩, 1015 065 01501080101 (11 05178019 9106 ০০101 
650৮6) 1181715 ৮10]1 217৫ 1)15 907%17011815) 1 2 ৮০7৭ ০1019519122 
(8০1০৪) ছিওছা। 115 ৬৮৪1775175 0১198551011 902 ), 
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শচীম্দ্ূনাথের নাটকের আঁ্গাক বোৌশষ্ট্যাট বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
পূর্বেকার বাংলা নাটকের সঙ্গে এর স্পম্ট পার্থক্য । শচশন্দ্র-নাটকের পটক্ষেপ, 
দৃশ্য সংস্থান, দৃশ্য পাঁরবর্তনের রীতি, নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টিতে দৃশ্য অপার- 
বার্তত রেখে নাটকীয় রসকে ঘনীভূত রাখা অথবা একই দৃশ্যে সমস্ত ঘটনাকে 
সাঁজয়ে ও কাহন? বর্ণনায় আড়ষ্টতা না রেখে নাটকাঁয় ভাব অক্ষুপ্ন রাখা নাট্য 
আঞ্গকের এইসব পরীক্ষাণীনরীক্ষা মণ্-নাটকের অনড় চিরাচরিত প্রথাগুলির 
(কনভেনশন) বিরুদ্ধে 'বদ্রোহস্বরুগ ছিল । সেই সময় নাট্য আত্গকের প্রচালত 
নয়মগ্ীল ছিল যেন 'বাঁধানার্দস্ট অলত্ঘ্য । যেমন (১) নাটকের আভনয়কাল 
কমপক্ষে পাঁচ ছয় ঘণ্টা-ব্যাপী হতে হবে। (২) নাটকে পাঁচাট অঙ্ক এবং 
প্রত অঙ্কে ৪1৭1ট করে গভহ্কি থাকতে হবে। (৩) কোনও দৃশ্য 'নাদণ্ট 
দৈখেণর বেশ হওয়া কিছুতেই চলবে না। (8) অনাবশ্যক গান (বৈরাগী 
ভিখারী চরণ পাগল বা পাগালিনীর গলায়) এবং অধথা ভাঁড়ামো ( ঘেসেড়া- 
ঘেসেড়ানী পল্লীরমণী বা নাগারকগণের দ্বারা ?িংবা একজন 'নাঁদন্ট টাইপ 
চাঁরতকে উপাচস্ছত করে ) দিয়ে শরালফত্সনত থাকা চাই-ই। (৫) কাপেন্টা 
[সন অর্থৎ বনপথ আঁলন্দ করিডর ফোয়ায়া ফুলন্ত গ্রাছ আঁকা বাগান ইত্যাঁদ 
নাকের পক্ষে অপাঁরহার্য | 

ঝড়ের রাতে নাটকে নাট্যকার এই প্রচালত আঁঙ্গক সম্পূর্ণ অস্বীকার 
করলেন। নাটকের আখ্যানভাগ এবং আঁঙ্গক উভয়ই কনভেনশন বিরোধী এবং 
অভিনব ঘা বাংলা রঙ্গমণ্ডের ক্ষেত্রে একটা নতুন পর্বের সচনা করল বলা যেতে 
পারে। 

কেবলমাত্র নাটকের আতগকের ক্ষেত্রে নর 'বিষয়বন্ত্র ক্ষেত্রেও শচীন্দ্রনাথ 
সচেতনভাবে পরাক্ষাশনরীক্ষা চাঁলয়েছেন । জননী নাটক (১৯৩৩) তার উদাহরণ । 
বদ্ভূত, সফল নাটকের ক্ষেত্রে বয় ও আঁত্গক পরদ্পর অনেকখান নিভরশীল । 
একর পাঁরবর্তনে আর একা টির পারবর্তন সনাশ্চত । শচদন্দ্রনাথ বাংলা নাটকে 
নানা জাঁটল 'বয়কে 'বাঁচন্র দ্বন্দেহর মধ্যে রূপায়ত করার জন্য নতন নত্ন 
আঁত্গক-বৈচিত্র্ের সন্ধান করোছিলেন ; জননী নাটক তার প্রমাণ ।৯ নাটক- 
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খানি পণ্চাচ্কে বিভন্ত । নাট্যনকেতনে এর প্রথম আঁভনয়ে মোট তেতাল্লশজন 
স্লী প্দরুষ অভিনয় করেছেন । এত চারন্রবহূল নাটক শচান্দ্রনাথ আর রচনা 
করেননি; বাংলা নাটকের ইতিহাসেও সম্ভবত খুব বোশ নেই । জননী" নানা 
দিক দিয়ে উল্লেখষোগ্য । এই নাটকেই প্রথম ওয়াগান মণ ব্যবহৃত হয় । 

ওয়াগান মণ্চের (শকট মণ) ব্যবহার সম্পকে” বিশদ তথ্য এখনও চোখে পড়েনি । 
তবে এটুকু জানা গেছে, এই মণ্ণ ঘূ্ণয়িমান মণ্ডের প্রায় আঁদরূপ । ওয়াগান মণ্তকেও 
ঘোরাতে হত বলপ্রয়োগে ; বশি বা লাঠির সাহায্যে । জননী নাটক চলাকালে 
স্বয়ং শচীন্দ্রনাথ এবং প্রবোধ গুহ মহাশয়ও এই মণ্চ ঘোরানোর কাজে লেগে 
যেতেন। ওয়াগান মণ্চের ব্যবহার দু-এবখা'ন নাটকের পর সম্ভবত শ্রমসাধ্য 
বলে পারত্যন্ত হয় । এরপর কিছনাদনের মধ্যে আমোরিকা প্রত্যাগত সত্‌ সেন 
উন্নত বাঁন্ত্ক পদ্ধাততে ঘূর্ণায়মান মণ্ণ প্রচলন করেন । 

ঘণয়িমান মণ্ের নাটক ওয়াগান মণ্ের নাট্য আঁথ্গককেই মোটামুটি অনুসরণ 
করেছে। এই বিশেষ আঁঞ্গকের সত্রপাত হয় জননী নাটকে । পরবতকালে ঘুণায়- 
মান মণ্চের উপযোগী নাটক রচনায়ও শচীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রণী ৷ নাটকের ভ্মকায় 
স্বীকার করেছেন 'জননী'র কাহিনী ও বিষয়বস্তু নিয়ে তানি একটা “একসপোঁর- 
মেন্ট' করেছেন । ছোট ছোট দৃশ্য নিয়ে কাঁহনীটি অগ্রসর হয়েছে, এর 
উপাদানেও প্রচুর চলাঁচ্চনতরসুলভ বৈচিত্র্য রয়েছে । একজন কুমারী জননীর 
সমস্যা নিয়ে নাটকের কাঁহনী রাঁচত। অনেকেই এই কাঁহনীতে ইউরোপটয় 
সমাজের সমস্যাকে ভারতীয়করণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা বলে মনে করেন । 

শচন্দ্ুনাথের প্রথম পর্বের ( স্বাধীনতাপূর্ব ) সামা জক নাউকগন্দলর আণথ্গক 
বিচার করে একথা গনঃসন্দেহে বলা চলে, তান নাটকের আ্গক 'নমাঁণে দুটি 
উপাদান মণ্-সাফল্যের উপায় রূপে যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। তার একাঁট হল 
চলাচ্চন্রসুলভ ছোট ছোট দশ্য এবং 'ম্বতীয়ট যাত্রা-আঁ্গাকের আতনাটকাঁয় 
সংলাপ । তান নিজেই ম্বীকার করেছেন দর্শকের ভাল লাগা না লাগার উপরই 
নাটকের চূড়ান্ত সাফল্য অসাফলা 'নধারিত হয় । তাই নাটকের আঁংগক রচনার 
দেশ বিদেশী সবরকম উপাদানই ?তাঁন কাজে লাগাতে চান--“নাট্য সাৃন্টর পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয় কোন কিছুর চ্ছান নাটকে নেই, আর প্রয়োজনীয় সবকিছুর চ্ছানই 
নাটকে আছে। এই প্রয়োজনের কোন সংজ্ঞা অথবা 'নদর্শন দেওয়া যায় না। 
সৃষ্টির সময় মুষ্টা যা অর্পীরহার্ধ বলে জানবেন তাই সেই নাটকের পক্ষে প্রয়োজন 


তা বাদ অবাম্তর হয়, তাহলে নাটকই হবে না। অবান্তর কিনা তা প্রমাণত 
হবে দর্শক-মনের প্রীতক্লিয়া বিচারে আর কোন বিচারে নয় ।”১ 

নাটকীয়তা সৃষ্টই 'ছিল শচান্দ্রনাথের আঁধকাংশ নাট্যরচনায় একমান্ন প্রবণতা । 
বহু নাট্য-বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি এ সম্পর্কে স্পম্ট বলেছেন নাটকে বোশ সংখ্যক 
'মানুষের দৃষ্টি আকন্ট করতে গেলে নাটকীয়তা সৃষ্টি হবে নাট্যকারের প্রধান 
উপায় এবং বঞ্গরঞ্গমণ্ঠকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে তা অবশ্য প্রয়োজনীয় । “নাট্য- 
শালার সমস্যা” নামক প্রবন্ধে শচশন্দ্রনাথ যাত্রা ও থিয়েটার-নাটকের তূলনামুলক 
আলোচনায় নবীন নাট্যকারদের যাত্রা থেকে কিছু জনীপ্রয় উপাদান সংগ্রহের 
পরামর্শ 'দয়েছেন । যান্রাভিনয়ে কম খরচে অধিকসংখ্যক শ্রোতাকে আকম্ট 
করা যায়, এছাড়া আছে অনেক বাস্তব সুবিধা । যে উপাদানগুল যাল্লাকে 
থিয়েটারের চেয়ে ক্রমবর্ধমান জনাপ্রয়তার দিকে এাগয়ে 'নয়ে যাচ্ছে । শচীন্দ্রনাথ 
তার প্রাত অঙ্গ্ীল নিদে'শি করে থিয়েটার-নাটককে সেইভাবে গড়ে তুলতে চান__ 
ক] দশ্যপটের ঝোঁক কাঁময়ে দেওয়া, [খন নাটকের ভাষাকে নাট্য 
গ্রকাশের প্রধান বাহন মেনে 'নয়ে আঁভনয়কে গড়ে তোলা, [ ৩ 1..-"*"পাশ্চাত্য 
অনুকরণ সম্বন্ধে সংঘত থাকা, [গ | নাটকের উপর এবং নাকীয়তার উপর 
বৌশ ঝোঁক দেওয়া, [ঘ] দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দের মনের স্তর অতিক্রম না করার 
সংকল্প ।২ প্রকারান্তরে এই নাট্যআঁঙ্গকগীল শচীন্দ্রনাথের অধিকাংশ 
নাটকে গৃহীত হয়েছে । বলাবাহুল্য জনীপ্রয়তা ও মণ্ণসাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে 
যা্রাঁত্গকানৃসরণ শচপন্দ্র-নাট্যপ্রাতভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

দযুগনাট্যকার' শচীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের নাটকগুলি কিন্তু পুবেত্তি 
নাটকগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্র ॥ গ্িিণনাটা আন্দোলন? তখন বাংলা নাটকের 
ক্ষেত্রে যুগান্তর উপাস্থত করেছে । 'িবজন ভট্রাচার্ষের “নবান্ন” পেশাদারী রঙ্গ- 
মণ্চের গৌরবময় অধ্যায়ের সমাপ্ত ঘটালো। তার জায়গায় অপেশাদারী নাট্য 
দলগীল নাটকের আত্গকের ক্ষেত্রে নিত্যনতুন পরীক্ষা-ীনরাক্ষা এবং বিষয়বস্তুর 
বৈস্লবিক রূপান্তরের দ্বারা নাট্যজগতের গতানুগাতিকতার মধ্যে নতুন সম্ভাবনার। 


১, 'জাতয় নাট্যশালা গড়বার মুখে ভাববার কথা+, শোৌভানক নাট্যোৎসব স্মারকসংখ্য 
৯ম ব্য । ১ম সংখ্যা, রচনাকাল ১৯৬০। 
২, নাট্যশ।লার সমস্যা-_শচপন্দ্রনাথ সেনগনপ্ত, শারদীয়া পপমণ্চ ১৩৬৮, ভাদ্ু-আস্বন ৮ 


যৃখনাট্যক্কার শচান্দুনাথ সেনগণ্গ ১০১ 


দিক উন্মোচন করল । সমাজের অন্ত্যজ ও উৎপশীড়ত শ্রেণীর মানুষেরা রঞ্গা- 
মণ্চের পাদপণঠে তাদের মনুষ্যত্ব ন্যায় ও সাম্যের দাব নিয়ে উপাচ্থত হল। 
নাটকে শ্রমিক কৃষক ও মধ্যাবন্ত জীবনের হতাশা গ্লাঁন এবং সামাঁজক ও. 
অর্থনোৌতক শোষণের বর্দ্ধে সংগ্রাম ও প্রাতিবাদ গর্জে উঠল । নারীপুরুষের. 
অবচেতন মনের দ্বন্দ ব্যান্তগত অনভাত কাব্যময় গদ্যসংলাপে রচিত হল 
জ্যাবসার্ড নাটক । রবীন্দ্র-নাটকের ক্রমবর্ধমান জনীপ্রয়তা সাধারণ মানুষের 
নতুন নতুন নাট্যবৈচন্র্যের প্রাতি আকর্ষণ ও নাট্যদর্শকের ক্রমবৃদ্ধি বর্তমান 
দশকের বৈশিষ্ট্য । 

স্বাধীনতা পরবর্তাঁকালে নাটকের ক্ষেত্রে এই পাঁরবর্তনের হাওয়া শচীন্দু- 
নাথকেও প্রভাবিত করে। তাঁর শেষ জীবনের আঁধকাংশ নাটকেই বৃহত্তর মানব-' 
জীবনের নানা তাত্বক দিক রাজনৌতিক ও সামাঁজক সমস্যা আলোচিত হয়েছে। 
এই ধরনের বিতকর্মূলক বিষয় অবলম্বনে রাঁচত নাটক--সবার উপর মানুষ 
সত্য, এই স্বাধীনতা, জয়নাদ ও আ্নাদ প্রভৃতি । এই ধরনের নাটক সাধারণত 
এ্যাকশন প্রধান নয় আলোচনা প্রধান, আবেগ বা উত্তেজনা প্রধান নয় যাঁন্ত ও 
চিন্তা প্রধান । নাটকীয় সংঘাতকে সযত্বে পারহার করে বুদ্ধ ও চিদ্তা- 
ভাবনাকে অগ্রাধকারদানের ফলে এই শ্রেণীর নাটকগুলিকে কেউ কেউ স্থিতিশীল 
নাটক (986০ 07819) ও ভাবনাট্য (10:5%108 01 1068) আঁভাহত করে থাকেন । 

মিশরের পানামা খাল নিয়ে আন্তজাতিক বিরোধের ওপর ভিত্তি করে, 
শচীদ্দ্ুনাথ লিখলেন “সবার ওপর মানুষ সত্য” (১৯৫৬)। নাট্যকার এটিকে অক্ষ 
বহুল “একাৎ্ক নাটক" বলেছেন । বস্তুত, একাত্ক নাটকের সংজ্ঞা অনুযায়ী এ. 
নাটক রঁচত হয়নি । একান্ক বাশস্ট হলেও নাটকের বন্তব্য বিষয়ের পাঁরাঁধ, 
বহ: চাঁরত্রের সমাবেশ সবোপার নাটকে 18005161010, 19৩%197176710, 0- 
70670 [81], 086880:0015 োটক মেহেতু জীবনের প্রাতরূপ, জখীবনটাকে 
নাটক হিসাবে ধরে নিলে উত্ত ইংরেজি শব্দগ্ীলকে ক্রমান্বয়ে সূতরপাত, আঁভব্যান্তি, 
সংকট, সমাধান এবং সিম্ধাম্ত এই বাংলা পাঁরভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। ), 
প্রভ্‌?ত যা একাণ্ক নাটকের স্বজ্পায়তন 'বাশস্ট বৃত্তগঠনেও একান্ত প্রয়োজনীয়, 
এ নাটকে তা স্পস্ট নয় । 

দিবার উপরে মানুষ সত্য' নাটকে যুদ্ধ মানবতা প্রেম বিদ্বেষ মানব, 
সভ্যতার উত্থান পতনের ইনগহাস--সব "মালয়ে এক স্যাবগাল পটভামকে ভান 


১০২ যুগনাট্যকার শচদন্দ্রনাথ সেনগণ্জে 


আবরণে স্বষ্পায়তন নাট্যবৃত্তে উপস্থাপন করা হয়েছে । এর গঠনরীতিতে 
নাটকীয় সংঘাত অস্পন্ট, তবে নাটকের জীবন্ত ও এীতহাঁসক চারন্রগাঁলর 
কথোপকথন এক অসাধারণ সংলাপ-মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নাটকের 
গাঁত "লথ হয়ে পড়ায় নাটকের ভাবনার (198) 'দিকাঁট প্রধান হয়ে উঠেছে । 
নাটকটি মণ্চস্থ হয়ান, তবে বেতারে আঁভনীত হয়েছে একা'ধকবার ৷ নাট্যকার 
সম্ভবত আশাও করেনান এর মণ্চরূপের । সেকারণে মিশরের উপর ব্রিটেন ও 
ফ্রান্সের আক্রমণ নাটকে না দৌখয়ে নেপথ্যে রণবাদা ও বোমারু বিমানের গর্জন 
শুনয়ে নাট্যপাঁরবেশে ভয়ংকর যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। এই 
নাটকের আঁঞ্গীক রচনায় নাট্যকার যে প্রকরণাঁট গ্রহণ করেছেন তা বাংলা নাট্য 
সাহত্যে স্ভবত একেবারে নতুন ; তা হল রহস্যবাদ (155610191 )। অবশ্য 
[তান এ বিষয়ে রবান্দ্র-সাহত্যের কাছে খণী। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছ 
উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হী্দ্রয়াতীত ঘটনা ও কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত। 
শচীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ নাটকে বিষয়কে নাটকের আঁঙ্গক হসাবে গ্রহণ করে তার 
স্বাধীন মত ও ভাবনাকে প্রকাশ করে গেছেন । নাটকের এীতহাসিক চরব্রগাল 
তাদের নিজের 'নজের দর্শনকে ফুটিয়ে তুলেছে, কীভাবে পাঁথবীতে শান্তি 
আসবে, মানুষ পাবে সকল দাসত্ব লাঞ্ছনা আর অবমাননা থেকে ম্্ত । 

মরনের পার থেকে একে একে আ'বিভূত সিজার 'ক্লিওপেন্রা হানিবল কনস্তান্তিন 
কার্লমার্কস শ্রীচৈতন্য, জীবননদীর এপারে দাঁড়য়ে দুই কৌতূহলী ঘূবক যুবতাঁর 
প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন ; মানব জীবনের মৌল সমস্যাগুলি নিয়ে তারা আলোচনা 
করছেন, সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন । বস্তুত, এই অতীীন্দ্রয়বাদকে আশ্রয় করে 
[বপ্নবী মানবতাবাদী নাট্যকার সারাজীবনের উপলব্ধিকে নাটকের আধারে 
পারবেশন করেছেন । 

সম্ভবত, আন্তর্জাতিক রাজনোতক ঘটনাকে উপলক্ষ করে এবং মানবসভ্যতার 
এীতহাসিক মহামানবদের নিয়ে কোন নাট্যকার এর আগে কলম ধরেন নি ॥ 
“সবার উপরে মানুষ সত্য” কোনাঁদন মণস্থ না হলেও এর সাহাত্যক মূল্য অক্ষয় 


থাকবে ।* 


১, শিচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সবার উপর মানুষ সত্য" সাম্প্রাতক একাঙ্ক নাটকাঁট 
[িশ্বনাট/সাহত্যে চ্ছান পাবার যোগ্য'-_মল্মথ রায় । ( নাট/সাহিতা শাখার সভাপতির 
ভাষণ, নীখল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, ১৯৬১৯ । ) 


ঘুগনাট্যকার শচন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১০৩ 


দ্বাধীনতা-্উত্তর শচীন্দ্র-নাটকের বিষয় ও আগ্গকগত পারবর্তন সহজেই 
লক্ষণণয় । স্বাধীনতার ঠিক আগেই “কালোটাকা” এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ঠিক 
পরেই তাঁর “এই স্বাধীনতা" নাটক দুখানি দেশের সামাঁজক ও রাজনোতিক 
পাঁরবর্তনের সাম্ধক্ষণ নিয়ে রচত হয়েছে । 

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর সমসামীয়ক প্রত্যক্ষ রাজনোতিক গণচেতনার উপর 
ভাঁত্ত করে নাটক রচনা বাঙাল নাট্যকারদের মধ্যে সম্ভবত শচন্দ্রনাথই প্রথম । 
সমসাময়িক রাজনৌতক ঘটনাবলী 'িনয়ে নাটক রচনার প্রচলনও তাঁর প্রথম 
কৃতিত্ব । প্রচারধমণতা এইসব নাটকের অন্তার্নীহত বোশিষ্ট্য । এ সম্পকে নাট্য- 
কারের বন্তব্য খুবই স্পন্ট 8 “***পাঁলটিকসই আবার নতুন সধকৃতি সুতরাং 
নাট্যশালা যাঁদ তা বর্জন করে চলতে চায়, তাহলে জাতির প্রয়াস থেকে তা 
ধবাচ্ছন্ন হয়ে পড়বেই এবং তার জণবনরস শুকিয়ে যাবেই, ডানলো'পলোর আসন 
অথবা আবরত দশ রান্রর আভনয় তাকে বাঁচয়ে রাখতে পারে না।'৯ 

এই স্বাধীনতা নাটকখানি আঁভনব, একাটমান্র সেটে বারো ঘন্টার কাহনা 
নিয়ে রচত। পূর্ববঙ্গের ছিল্মমূল উদ্বাদ্তুদের চরম দুদরশা তাদের মরণপণ 
বাঁচার সংগ্রাম, চরম বিপদের দনে নরনারীর সম্পর্ক সামাজিক সংস্কার জাঁত- 
ভেদ মধ্যাবত্তসুলভ অনুভাাত--সব মলয়ে একটা জাতির পারচয়, তাদের 
দুভর্গোর মমন্তিদ চিত্ত তুলে ধরেছেন নাট্যকার । এট একটি সার্থক রাজ- 
নোৌতক নাটক । পূর্ববাঙলার গৃহহারা মানুষের সামাজিক নৌতিক ও আর্ক 
সমস্যা অন্যাদকে আদর্শচেতনা-স্বাধীনতাঁপ্রয় যুবক-যুবতীঁর নতুন দেশ- 
গড়ার স্বপ্ন, সব মিলিয়ে আগ্ালক ভাষায় রাঁচত নাটকখা'নর অন্তীর্নাহত সুর 
ও গাতবেগ উত্চৃতারে বাঁধা আছে । 

১৯৪৮ সালে শচীন্দ্ুনাথ রাঁচত কালোটাকা নাটকখানিও বিষয় ও আধ্গিক 
বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । তিন অঙ্কের এই নাটক একাঁটমান্র দশ্যেই আঁভনাত। 
সমাজের বুকে কালো-কারবারীরা সাধারণ মানুষের শত্রু, আবার এরাই যখন 
দেশনেতা এবং সমাজ-সেবকের মুখোশ পরে দেশের বুকে সদর্পে বিচরণ করে 
তখন তাদের মত ভয়ংকর জীব আর হয় না। যুদ্ধের 1নম্তুর পাঁরণাম-_ 


৬. 'জাতশয় নাট্যশালা গড়বার মুখে ভাববার কথা,--শোৌভনিক নাট্যোৎসব স্মারক সংখ্যা 
৬ম বর্ষ । উম সংখ্যা | »ক্লচনাকাল ১৯৬০ । 


১০৪ যূগনাট্যকার শচান্দ্রনাথ সেনগুপ্ধ 


মন্বম্তর মহামারীর ফলে কিছু মানুষের নোৌতিকমূল্যবোধের অভাব প্রকট হয়ে 
উঠেছে । বৃভুক্ষ মানুষের অন্ন নিয়ে একজন কালোবাজারীর যড়যন্ত্র হৃদয়- 
হনতা, 'বিদুষী সমাজসৌবকা স্নীর সঙ্গে মনান্তর নাটকের উপজনীব্য 'বিষয়। 
এখানে লক্ষণীয়, নাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ ক্লমশ বাস্তবাঁনঘ্ঠ সমসামায়ক সমাজ-চিন্ত 
নাটকে স্থান দিচ্ছেন। নাটকের আরগ্গকে ও বিষয়বস্তুতে সস্তা জনপ্রিয়তার 
মোহ এবং সাধারণ দর্শকদের রুচিমাঁফিক অবাস্তব কাহনী কাব্রম সংলাপ 
রচনার প্রবণতাও দরে সাঁরয়ে দিচ্ছেন । এই পারবর্তন পূর্ণ সচেতন প্রয়াসেই 
ঘ1টয়োছিলেন তান। এই স্বাধীনতা নাটকের ভ:মকায় তিনি লিখেছেন £ “এই: 
ঈখাধীনতা নাটকখাঁন স্বাধীনতা প্রাতন্ঠার পর আমার প্রথম নাট্য রচনা । ঠিক 
এর আগেই “কালোটাকা” িখোছলাম । এই দুইখাঁন নাটকই আমার গোঁরক- 
পতাকা, গসরাজদ্দৌলা, স্বামী স্ত্রী, তাঁটনীর 'বচার প্রভৃতির চেয়ে পৃথক ধরনের 
লেখা । স্বাধীনতা প্রাতষ্ঠার পর আমার ধারণায় আসে যে, সমাজের বর্তমান 
প্রয়োজন বিবেচনায় এখন নাটকের রূপ পাঁরবর্তন আবশ্যক |, 

পূর্বের সামাজিক নাটকগ্ীলতে তিনি যে ধরনের চলচ্চন্রসুলভ দৃশ্য 
সমাবেশ আঁত্গক ও কাঁহন' অনুসরণ করোছলেন, বর্তমান আলোচ্য নাটক- 
গুলিতে তা পাঁরত্যন্ত হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে তাঁর পূর্বেকার সামাঁজক নাটক 
এবং স্বাধীনতা পরবতর্ণ সামাজক নাটকের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থকা । যে 
চলচ্চিত্র আঞ্গকের উপাদান নাটকে বৈচিত্র্য সান্টর জন্য তান কাজে লাঁগয়ে- 
ছিলেন, পরবতর্ঁকালে তরি শেষ জীবনে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এর বাড়াবাঁড় 
দেখে তান নবীন নাট্যকারদের প্রাতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ “নাটক 
যত 'সনেমাধ্মী হচ্ছে ততই হালকা হয়ে যাচ্ছে, দর্শকদের মনের গভীরতর 
স্তরকে আলোড়ত করতে পারছে না। এক একখানা নাটক পাঁচশ, ছয়'শ রাত 
চলছে সত্য কিন্তু মণ থেকে একবার অপসৃত হবার পর স্মাত থেকে লোপ 
পেয়ে যাচ্ছে ঠিক সিনেমারই মতো ।” 

্বাধীনতাপূর্ব রঙ্গমণ্ে জাতীয় মাস্তর প্রয়োজনেই এীতিহাসিক নাটক সৃষ্টি 
হয়েছিল, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার চ্থান আঁধকার করল ব্যান্ত ও 
সমাজের নানা সমস্যার দিক নিয়ে রাঁচত নাটকাবলী । এঁতিহািক নাটক 
রচনায় জাতীয় প্রয়োজন যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে গেলেও দেশ ও 
জাতির চরম দৃর্দনে ও দুর্বার গণআন্দোলনের 'দনে রাঁচত জনাচতজয়শ 


যৃগনাট্কার শচীন্দ্ূনাথ সেনগুপ্ত ১০৫ 


“উদ্দীপনা সাষ্টকারী এীতিহাসিক নাটকগ্ালর শিষ্পমূল্য নাট্যস্াহত্যে চিরাদনই 
আলোচিত হবে। 

বাংলা এীতহাঁসক উপন্যাসের মত বাংলা এীতিহাসিক নাটকও পাশ্চাত্য 
অনুসরণে রচিত হয়েছে । সংস্কৃত সাহত্যে এীতিহাঁসিক নাটকের সম্ধান পাওয়া 
যায় তবে বাংলা নাটকে তার কোন প্রভাবই নেই । 

বাংলা সাহিত্যে ীতিহাঁসক নাটকের জনক মধুসূদন দত্ত । টডের রাজস্থান 
থেকে সংগ্রহ করে 'িতনি 'কৃষকুমারী” িলখোঁছলেন বেলগাছিয়ার রাজাদের 
প্রেরণায় । এরপর এঁতিহাঁসক নাটক রচনায় 'যাঁন উল্লেখযোগ্য ভ্রমকা গ্রহণ 
করোছলেন, তান জ্যোতীরন্দ্রনাথ ঠাকুর । হিন্দুমেলার জাতীয় নবজাগরণের 
ঢেউ বাঙালী 'শাক্ষত যুবকদের ম্বদেশবোধের মন্ত্ে দীক্ষত করেছিল। 
জ্যোতীরন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মন্বে দীক্ষিত অন্যতম পুরুষ । বস্তুত, ইতিহাসকে 
আশ্রয় করে নাটক রচনার পেছনে জ্যোতীরন্দ্রনাথের ম্বদেশানুরাগের বাঁলম্ঠ 
অনুভূতি সায় 'ছিল।১ 

একইভাবে বাংলা রঙ্গজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গগাঁরশচন্দ্র ও তৎপরবর্তাঁ 
সার্থক এঁতিহাদসক নাটকের শ্রষ্টা 'দ্বজেন্দ্রলালের এীতিহাঁসক নাটক রচনার 
পেছনেও নবজাতীয়তাবোধ ও বিদ্বমানবতাবোধের কাজ করেছে । নাট্যকার 
ারশচন্দ্র বঙ্গভগ্গ আন্দোলনের অব্যবাহত পরেই ১৯০৬ সালে সরাজদ্দৌলা ও 
মীরকাশম নাটক লিখে তান স্বদেশী আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী রাখতে সহায়তা 
করোছলেন ।২ 

নাট্যকার 'দ্বজেন্দ্রলালের এীতহাসক নাটকগ্ীল বাংলা সাহত্যে উজ্জব্ল 
রত্বাবশেষ। নাটকের আঁঞ্গকগত পাঁরবর্তনে তাঁর অবদান চরস্মরণীয় । 


৯. গহন্দমেলার পর হুইতে কেবলই মনে হইত ক উপায়ে দেশের প্রাত লোকের অন্দর 
ও স্বদেশপ্রীত উদ্বোধিত হইতে পারে । শেষে চ্থির কারলাম, নাটকে এরাতহাঁসক বরস্ব 
গাথা ও ভারতের গৌরবকাহনী কর্তন কাঁরলে, হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও 
হইতে পারে । এইভাবে অন্প্রাণত হইয়া কটকে থাকতেই আম “পুরীবরুম' নাটকথানি 
রচনা কাঁরয়া ফোঁললাম ।* জ্যোতারল্দুনাথের জীবনস্মাতি-_বসম্তকূমার চট্টোপাধ্যায় | 
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১০৬ যগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগ্ণপ্ত 


নাটকের বৃত্ত ও সংলাপ রচনায়, অঙ্ক ও দৃশ্য নিদেশনায় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণ 
পাশ্চাত্য নাট্যকারদের অনুসরণ করেছেন । 'গারশচন্দ্রের মত রংগমণ্ের প্রয়োজনে 
তান নাটক রচনা করেনান, কিন্তু তৎসময়ে মণ্টোপযোগী নাটক রচনায় যেমন 
অসাধারণ জনাপ্রয়তা অন করোছলেন তেমান নাটকের সা'হত্যমূল্যেও তিনি 
কালসীমা আতক্রম করে অমর হয়ে আছেন । 

এীতহাঁসক নাটক রচনায় ্বিজেন্দ্র-পরবতরঁ জনাপ্রয় নাট্যকারদের মধ্যে 
শচীন্দ্রনাথ সেনগুণ্ড অন্যতম । তাঁর এীতহাঁসক নাটকের বিষয় ও' 
ভাবনায় গারশচন্দ্র ও 'দ্বজেন্দ্রলালের যুগন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'গারণ- 
চন্দ্রের মত মণ্চের প্রয়োজনেই নাটক রচনা করৌছলেন তিনি এবং সর্বকালীন, 
জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন । 

শচীন্দ্ুনাথের সামাজিক নাটকগীলর মত তাঁর এীতিহাসক নাটকাবল+ 
গোরকপতাকা সিরাজদ্দৌলা আবুলহাসান ধান্রীপাল্না প্রভৃতি জনাপ্রয়তায় 
বাংলা নাটকের হীতিহাসে চ্ছায়ী আসন লাভ করেছে । 'দ্বিজেন্দ্র-পরব্ত্ঁ 
এীতহাঁসক নাটকে আঁ্গকগত পাঁরবর্তন বিশেষ দেখা যায় না। বস্তুত, বাংলা 
সামাজক নাটকের মত এীতহাসিক নাটকে আঙ্গিকগত পরীক্ষাশীনরাক্ষা 
সীমাবদ্ধকালে সম্ভব ছিল না। হীতহাসের একই জাতীয় বীরদের নিয়ে বিভল্ন, 
নাট্যকারগণের রচিত এীতিহাসক নাটকগুলি কেবলমান্র পরাধীনতার দাসত্ব থেকে 
জাতীয়মুন্তি এবং গণ-আন্দোলনকে দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে লিখিত, সেখানে, 
এই পরীক্ষা-নরীক্ষার অবসর ছিল না বললেই চলে। '্বিজেন্দ্রলালের মত, 
শচীন্দ্রনাথ নাট্য-আঁঙ্চাকের ক্ষেত্রে নাটাকার ইবসেনকে অনুসরণ করলেও 
নাট্যাবষয়বদ্তুতে শেকস-পীরও ভাবাবেগ ও রোম্যান্টকতা বর্তমান এবং 
নাটকের দৃশ্য ও বৃত্বগঠনে আকাস্মকতা আতিনাটকীয়তা ও নাটকে উপকাহিন? 
ব্যবহারে এালজাবেথায় ঘুগের নাটকের প্রভাবও সংস্পন্ট । 

যেমন, গোরক পতাকা ( ১৩১৭ ) নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের মত শচীন্দ্রনাথও 
উপকাহনীর ব্যবহার করেছেন তেমাঁন এালজাবেথীয় যুগের পণ্টাঙ্ক বিভাগও 
নাটকে অনুসৃত হয়েছে । অবশ্য, গোরক পতাকার নবপর্যায়ের আঁভনয়ে নাট্যকার 
পণ্চাত্ক থেকে তিন অঙ্কে নাটকখানকে পারবার্তত করোছলেন। 

1সরাজন্দৌলা নাটকটি তিন অক্কেই রচিত। নাটকের আঁচ্গিকে প্রচালত 
এীতহাসক নাটকের ধারাকে অনুসরণ করা হলেও 'কছু ছু পারবর্তন চোখে, 


য্‌গনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগন্ঞ ১০৭, 


পড়ে। দৃশ্যাবলী বাস্তবানুগ করার প্রচেন্টাও লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ 
শাবরে ইংরেজ নর্তকীর ভূমিকায় সেইসময়ে কয়েকজন খাঁটি ইংরেজ নর্তকী 
আনা হয়োছল (মাদাম ম্যাকনামারা ও মাদাম বার্ণার ডো প্রমুখ )1৯ 
আতনাটকীয়তা আকাস্মকতা এবং করুণরসসমৃদ্ধ নাটকখানির অবয়বে যে 
আবেগতারল্য সৃস্টি হয়েছে তা দর্শক-উপভোগ্য হলেও প্রকৃত অর্থে গরীতহাঁসক. 
নাটকের সংজ্ঞা অনুসরণ করা হয়নি। আসলে সে যুগের জাতীয় চেতনা 
এতহাঁসক নাটকের আঁঞ্গাক ও বিষয়বস্তূকে নিয়ম্ঘরণ করেছিল, তা থেকে কোন 
বাংলা নাটককারই মুক্ত ছিলেন না।২ শচীন্দ্রনাথের 'সরাজদ্দৌলা চাঁরন্রে হাতহাস 
নিষ্ঠার চেয়ে বাঙালীর জাতীয় গৌরবের চেতনাই গ্রভর ৷ নাট্যকার নাটকটির: 
'াবেদন অংশে নিজেই স্বীকার করেছেন৷ তাঁর মতে নাটক হীতিহাসের ঘটনা- 
পঞ্জী নয়। ঘটনার িছনে যে কারণাট সাকুয় তার এীতহাঁসক তাৎপযই 
এীতহাঁসিক নাটকের উপাদান । সর্বশেষে নাট্যকারের পার্কার স্বাকারোস্ত £ 
“জাতির পক্ষে যা চরম ট্রাজেডি, তাই আম সিরাজ চাঁরন্্র অবলম্বন করে ফাঁটিয়ে। 
তূলতে চেয়োছি ।”৩ 

বাংলা এীতহাঁসক নাটকের জনতা-দশ্যগ্ঁল শেকস্পীয়ারকে অনুসরণ, 
করলেও তা নাটকের পক্ষে অপারহার্ধ হয়নি। শেকসপণীয়ারের জনতা-্দশ্য নাটকে 
যে তাৎপর্যপূর্ণ ভামকা গ্রহণ করে& শচীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলা নাট্যকারগণের 
এীতহাসিক নাটকে সে রকম হয়নি । সিরাজদ্দৌলা নাটকের জনতা-্দশ্যে 
শৈকসংপীয়ারের প্রভাব সুস্পন্ট । “জুলিয়াস সিজার নাটকে সিজারের মৃত্যুর পর 
ব্ুটাস ও মার্ক আ্ান্টানর বন্তুতা-_রোমের সাধারণ জনতার ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়া, 


১. বাঙলা থিয়েটারে সরাজন্দৌলা' মধুসূদন মজমদার । যুগান্তর সামাঁয়কণী, রাঁববার 


১৩ অগান্ট ও ২০ অগান্ট ৯৯৭৮ । 

২, 'বাঙলা এতহাসিক নাটকের সঙ্গে বাঙলার জাতীয় আন্দোলন এমন আবচ্ছেদয 
ভাবে যতন্ত হয়ে আছে যে, একটিকে বাদ দিয়ে অপরাটর আলোচনা কখন সম্পূর্ণ হয়না 1” 
( নাটকের কথা-_-ডঃ আঁজতকুমার ঘোষ, পৃঃ ৯৬ )। 

৩, সিরাজদ্দৌলা নাটক, উনাবংশ মুদ্রণ ১৩৬৯ । 
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৯০৮ যৃগনাটযকার শচাম্পুনাথ সেনগঞ্ধ 


'তাদের সারল্য সততা হিংস্রতা সব 'মালয়ে দেশের সাধারণ নাগাঁরকের যে বাস্তব 
ও জীবন্ত চিন্ন দেখা যায় সিরাজদ্দৌলা নাটকে তার অনুকরণ থাকলেও উন্নত 
রোম সভ্যতার নাগাঁরক চারন্নের সঙ্জো মধাবুগীয় কুসংস্কারাচ্ছ্ন আঁশাক্ষিত 
বঙ্গসম্তানদের চারান্তরক সাদৃশ্য ও সংলাপগত মল খুজতে যাওয়া হাস্যকর । 
'এঁদক থেকে 'সিরাজদ্দৌলা নাটকে নাট্যকারের ইতিহাস 'নষ্ঠার চেয়ে অনুকরণ- 
প্রয়তাই বড় হয়ে উঠেছে । 

শচীন্দ্রনাথের এীতিহাসক নাটকগুলর অন্যতম ধান্লীপান্না” । নাটকত্বের 
দিক 'দয়ে বাংলায় মাষ্টমেয় সার্থক যেকাঁট এরীতহাসক নাটক আছে ধাল্রীপান্না 
তার মধ্যে একটি । মাত্র দুটি অঞ্কে ও পাঁচটি করে মোট দশাট দৃশ্যে নাটকটি 
শেষ হয়েছে । অঙ্ক ও দৃশ্য ভাবনায় শচীন্দ্রনাথ তার মণ্সফল নাটকগাীলতে 
যে “আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন তাতে নাটকের গাঁতকে দ্রুততর 
করে তোলার চেস্টাই স্পন্ট হয়েছে । ধাল্ীপান্না নাটকাঁট তার ব্যাতক্রম নয়। 
তবে আঁতনাটকীয় দৃশ্য ও সংলাপে নাটকখাঁনর গঠনরীতিকে হাল্কা করে 
ফেলোন ॥ এই উৎকন্ট নাটকট বাংলা নাট্যজগতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্থান 
আধকার করে আছে এবং শচদন্দ্রনাথের এীতিহা'সক নাট্য প্রাতিভারও উদাহরণ 
স্বরূপ বটে ।৯ 


৯. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পান্নার গৌরবময় আত্মত্যাগের কাঁহনশ নিয়ে অনেক নাটকই রচিত 
হয়েছে । ১৯২৬ সালে প্রকাশিত প্রফৃল্পময় দেবী রাঁচিত ধান্রশপান্না নাটকাঁট পাঁচাট দশ্যে 
1বভন্ত এবং এর কিছু সংলাপ কাব্যে রাচত | ১৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শৈলেচ্দুনাথ ঘোষের. 
লেখা পানা নাউকাঁটির কাহনী অংশ টডের বর্ণনাকে অন্সরণ করেছে ।--- লেখক 


সাত 


॥নসংলাপ।॥ 


নাট্যআঁঙ্গকে “সংলাপ”এর ভূমিকা গ্‌রুত্বপূর্ণ । সংলাপ হলো নাটকের, 
প্রাণ। চারন্রের ভাব ও ভাষা অনযায়ী সংলাপের ভাব ভাষা চ্থির হয়। 
সমাজের 'বাভন্ন স্তর থেকে চরিন্র সংগ্রহ করে তাদের সামাঁজক অবস্থান 
শক্ষা সংস্কার পারিপার্িক অবস্থা এবং যুগের ভাবধারার সত্গে সংগতি রেখে 
নাট্যকার সার্থক সংলাপ রচনা করেন । অধ্যাপক ডঃ আঁজতকমার ঘোষ তাঁর 
নাটকের কথা” গ্রম্থে বলেছেন £ “সংলাপ যেখানে চরিত্রের শুধু মুখের কথা 
নয়, সমগ্র সত্তার আঅ'ভব্যন্তি হয়, সেখানে সংলাপ সার্থক । আর সংলাপ যেখানে 
শুধু কেবল ভাষার অহেতুক আড়ম্বর মপ্র, চ্ছান কাল পান্রের সঙ্গে সংগাঁতহ্রন 
সেখানে তা চারশ্রকে কলের পুতুল করে মাত, সজীব মানুষে পাঁরণত কারতে 
পারে না ।১৯ 

এ ছাড়াও নাটকের সংলাপে তার একটি বস্তু অবশ্যই থাকা দরকার 
তা হল নাটকীয়তা ও কাবত্ব! দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের ভাষা আর. 
শিজ্পের ভাষা এক হতে পারে না। পা'ঁরপাঁ্ববিক অবস্থা পাঁরবেশ আশক্ষা ও 
সং্কারবশতঃ আমরা সুখ-দুঃখ মান-আঁভমান হতাশা ইত্যাকার জাঁটল 
মানাসক অবস্থাকে ভাষায় অনেক সময় প্রকাশ করতে পার না। নাটক যেহেতু 
দৃশ্যকাব্য--রসসজনের তাঁগদে চ'রিন্রকে স্প্টভারে "চিন্তিত করতে গেলে উপয্যন্ত 
সংলাপের মাধ্যমে মানুষের মনোজগতের ভাবনা ও অনুভ্যীতগুলিকে নাটকীয় 
সংলাপে মূর্ত করা আবশ্যক ॥ কিন্তু এই নাটকীয় সংলাপ কখনো কখনো 
আতনাটকীয়তায় পর্যবাসত হয়। আঁতনাটকীয়তা নাটকের কাঠামোকে 
দুর্বল করে ফেলে, সমগ্র কাহনীকে অবাস্তব করে তোলে এবং নাটকের, 
শিম্পরস বথাথই ক্ষুপ্ন করে । তবে অতনাটকীয়তাও প্রতভাবান নাট্যকারের, 
হাতে কখনো কখনো নাটকের একটি বিশিষ্ট আগ্গিকরাঁত হয়ে ওঠে। 


০ 





১. “নাটকের বঙ্গ” | ডঃ আঁজতকুমার ঘোষ, পঠঃ ৩০। 


১১০ যূগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগধ 


আর্থার 'সিমনস-এর মতে আতিনাটকীয়তা এবং কাঁবত্ব নাটকের অবয়ব এবং প্রাণ ।১ 
কাব ও নাট্যকার শেকসপীয়ারের নাটকগ্ীলতে আঁতনাটকীয়তাই নাটকের 
আঁঙ্গক-বোশম্ট্য । আমাদের নাট্যসাহত্যে আধকাংশ নাট্যকারই শেকসপায়ারকে 
অনুসরণ করেছেন। "গাঁরশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল ও শচীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটক 
আতনাটকায়তায় চিহ্ত। 
নাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথের মণ্সফল সামাজিক নাটকের সংলাপ ১ দৃশ্য রচনায় 
আতনাটকাঁয় উপাদান প্রচুর । কিন্তু সামাঁজক নাটকে আঁতিনাটকীয়তা 
রসোত্ীর্ণ হওয়া কঠিন। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই নাটকের আখানভাগ 
অবাস্তব হয়ে উঠেছে এবং চারন্রগুলি কংন্রমতায় পধবাঁসত হয়েছে । বিশেষত 
স্তী-চাঁরব্রের সংলাপ বতমান যুগের “অত্যাধুনিক” স্তীলোকদের মুখেও তেমন 
বাস্তবসম্মত মনে হয়না । কিন্তু এই ধরনের সংলাপই শচশন্দ্-নাটকের জনাপ্রয়তা 
সৃষ্টিতে সাহাধ্য করেছে । নাটকীয়তা সৃম্টতে এর মূল্য অসাধারণ । আঁভনয়ের 
সাহায্যে কোন ভাবাদর্শ সহজে সণ্চারত করার একমান্ত্র উপায় নাটকীয়তা । 
এইজন্যে নাটকের সংলাপকে আবেগধমাঁ ও অলংকৃত করা নিতান্তই প্রয়োজন ।২ 
বাংলা নাটকে সংলাপেরও একটি ব্রমাববর্তনের ইতিহাস আছে । বাংলা 
নাটকের আঁদ-পর্ব থেকে বর্তমান পযন্ত নাটকের সংলাপের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা- 
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২. নাটকীয়তা স্া্টর জন্য অনেক সময় নাটকের ভাব।কে আবকল বাস্তবের ভাষা 
করে চলেনা । তাহ।কে সাজ।ইয়া গছাইয়া, তাহাতে রং চড়াইয়া আবেগধর্মী করিয়া তাঁলতে 
হয়। শক্পজগতে ইহাই স্ধাভ।বকত।, ভাষা কিছুটা অলংকৃত কিছু অসাধারণ হইবেই ।**, 
বাস্তবের অন্ধ অনুকরণে ভা সুবোধ্য হইতে পারে । কিন্তু ইহাকে নাঁচতা ও নিছক 
গাদ্যময়তা হইতে রক্ষা কাঁরতে হইলে 'কাণ্ং সালংকরা কাঁরয্া প্রকাশ কাঁরতেই হয়। 

এই সালংকারতাই সংলাপকে সাধারণের উধের্ব উন্নশত করে এবং এই অসাধারণত্বই 
রসত্বের হেতু হয় । আঁভণয়ের হাব-ভাব-ভাষা ও বণ্ঠদ্বরে এই অসাধারণত্ব বাহজগতের 
ধনয়মে অবাস্তব মনে হইতে পারে, কিন্তু মনোজগতের [নিয়মে ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব ॥* 
€ ভারত"য় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, প্‌ঃ ২৬৮-৬৯--ডঃ সাঁচ্চদানন্দ মুখোপাধ্যায় )। 


মুগনাট্যকার শচীন্দুনাথ সেনগুপ্ত ১১১ 


'নিরাক্ষা হয়েছে । নাটকের আত্গিকের সঙ্গে যস্ত হয়ে সংলাপ কখনও গাঁতিধমী*, 
সংস্কৃতানুসারী গদ্যভঙ্গী অথবা একেবারে সাদা সরল কথ্য ভাষাকে আশ্রয় 
করেছে। 
মাইকেল মধুস,দনের প্রথম দিকের নাটকে প্রাচ্য-আঞ্গিক পুরোপ্দার অনুসৃত 

না হলেও এর সংলাপ-অংশ সংস্কৃত নাটকের আদর্শে ও তৎসম শব্দের আড়স্টতায় 
1নার্মত হয়েছে৷ অবশ্য প্রহসনগীলর ক্ষেত্রে মধুসূদন যে অনবদ্য নাট্য-আঁ্গিক 
সংলাপ ও নাটকীয়তা স্াঁণ্ট করেছেন বাংলা নাটকের হীতিহাসে তা আজও 
অতুলনীয় বললে অত্যান্ত হয়না । 

দীনবন্ধুর নাটকে সর্বপ্রথম গ্রাম্য কথ্যভাষার আঁবকৃত রূপ দেখতে পেলাম । 
নীল সাহেবের অত্যাচার গ্রামবাংলার সহজ সরল মানূষগুলোকে ক অসহায় ও 
দুঃসাহসী করে তুলোছল, দীনবন্ধু হুবহু সেই দৃশ্যগুি তাঁর নীলদর্পণে 
নাটকায়ত করে তুলেছেন, সংলাপ এখানে চারব্রের দর্পণ হয়ে উঠেছে। 

 মধসদ্রন ও দীনবন্ধ্র পর প্রতিভাবান নাট্যকার ও আঁভনেতা 'গারশচন্দ্ 

বাঙলা নাটক রচনায় পাশ্চাত্য আঁঙ্গককে পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন । পৌরাণক 
নাটকের সংলাপে গদ্যের পারবর্তে আমন্ত্রাক্ষর ছন্দের মত গোরশ' পদ্য-ছন্দের 
উদ্ভাবনের ফলে নাটকীয়তা ও পৌরাণিক ভাবের ব্যঞ্জনায় তাতে একটা নত.ন মান্তা 
ধুন্ত হয়েছে । তাঁর এীতিহাসক ও সামাক্তিক নাটকের সংলাপেও পার্থক্য রক্ষা 
করা হয়েছে । সামাজিক নাটকে কথ্য-ভাষাশ্রয়ী গদ্য-সংলাপ সফল হয়েছে। 
সেখান দীনবন্ধু মিন্রই ছিলেন তাঁর আদর্শ । প্রয়োজনবোধে এইসব 
গদ্য সংলাপে চাঁরন্র ও ঘটনার গভীরতা আনার জন্য 'গারশচন্দ্র 'বাগবাজার 
বাল" বা “ককাঁন' নাটকে ব্যবহার করেছেন । 

সনলাপের ক্ষেত্রে শুদ্ধ কাঁবত্বধম+» ধ্রুপদী অঙ্গের চা পা, ও 
নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাট্কেই দেখা গেল । ভাষা এবং ভাবের ক্ষেত্রে 
তান দেশ ও কালের সীমাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন । ভাষার ক্ষেত্রে 
স্থানগত বোঁশন্ট্য অথবা ক্ষণস্থায়ী ঘটনানুযায়ী ভাষাকে তিনি নাটকে চ্ছান 
দেনান। 

বাংলা নাট্যজগতে প্রাতভা-জোযাতপহঞ্জের মধ্যে রবান্দ্ুনাট্য-প্রাতিভা রা 
স্বাতন্ত্য রক্ষা করে আছে। অনন)সাধারণ 'শিল্পী-অন্তঃদৃন্টির বলে দুরূহ তত্ব 
নর্বাচিত দেশজ শব্দে প্রতীকীর মাধ্যমে স্পন্ট করে তুলেছেন । রবান্দ্র নাটকের 


৯১২ যুগনাট্যকার শচান্দ্রনাথ সেনগপ্চ 


সংলাপ সহজিয়া এবং বাউল সঙ্গীতের কথা ও সুরে বাঁধা । রবাঁন্দু-নাটক বাংলা! 
মণ্চনাটকের গতানুগাঁতকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বোঁশষ্ট্য এবং স্বতন্ত্র মূল্যায়নের, 
দাবি রাখে । নাট্যসংলাপের বিবর্তন অনুসরণ করে রবান্দ্রনাথের প্রতীক 
নাটকগুগল সর্ববিষয়ে “আধুনিকতা"র মাপকাি বলে গ্রহণ করা যায় । সুদীর্খ 
বন্তৃতাধ্মী সংলাপ তাৎপর্যহীন অহেতুক বাগাড়ঘর রবীন্দ্র-নাটকে দেখা 
যায় না। 

শচীন্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত পূর্বসূবী নাট্যকারগণের মধ্যে গারশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র- 
লালের নাট্যরীতিকে অনুসরণ করেছেন । সংলাপের ক্ষেত্নে আতনাটক?য় প্রবণত। 
এ দুইজন নাট্যকারেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব । বাংলা মণ্-নাটকের জনাপ্রয়তার মূলে 
আতনাটকীয় কাহনী ও সংলাপের এক উল্লেখযোগ্য ভূইমকা রয়েছে, শচখন্দ্রনাথও 
এই ধারার ব্যাতিক্রম নন। বস্তুত, মণ্চঘাঁনষ্ঠ নাট্যকারের দর্শকরুচি তনুসরণ 
এর অন্যতম কারণ । এ প্রসঙ্গে বাংলা নাটকের চাঁরন্র ও প্রকৃতি সম্পর্কে 
ডঃ আজতকৃমার ঘোষের মূল্যবান আভমত'টি অনুসরণীয় । 1তাঁন “নাটকের 
কথা” গ্রন্থে বলেছেন ঃ “বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রেও দেখি দর্শকদের রুঁচ ও 
প্রবণতা নাটকের বিষয়বস্তু ও শস্পরীত নিয়ান্দত করেছে । বাঙালী-প্রকৃতির 
মধ্যে কতকগাীল সাধারণ ধর্ম আছে যেগুল বাঙলা নাটকের কয়েকাঁট আনবার্ধ 
লক্ষণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে । যে উচ্ছ্বাসপ্রবণতা বাঙলীচিত্তের একটা 
প্রধান ধর্ম তা বাঙলা নাটকের সংলাপের মধ্যে অনেক স্থলেই পারদ্ফুট হয়েছে । 
দীর্ঘ বন্তৃতা, তরল আবেগের অনর্গল প্রবাহ, অসংযত ভাবের অপ্পারামত উচ্ছ্বাস 
বাঙলা নাটকে অত্যন্ত সুলভ । সংহত দ্রাঁজক গাম্ভব অপেক্ষা ক্রন্দনাসন্ত 
কারুণ্যের মান্লাতিশয্যের দিকেই বাঙালী চিত্তের আকর্ষণ বোশ ।,৯ 

সামাঁজক ও এরীতহাসিক নাটকের যে যে বৈশিষ্ট্য, তাকে অনুসরণ করে, 
সংলাপের প্রকৃতি নিরধারত হয়। শচীন্দ্রনাথের এই দুই ধরনের নাটকের 
সংলাপে আতনাটকীয় ঝোঁক বর্তমান । তবে তাঁর স্বাধীনতা-উত্তর সামাধজক 
রাজনোতিক ও তত্বপ্রধান নাটকগহীলতে এই ধরনের আঁতনাটকীয় সুলভ উপাদান 
বিশেষ নেই ; সংলাপ ও নাটকের চাঁরব্র কান্রমতায় পর্যবাঁসত হয়ান । 

শচীন্দ্রনাথের স্বাধীনতা-পূর্ব আঁধকাংশ মণ্সফল নাটকই নগর-কৌন্দ্রক» 


১. নাটকের কথা', ডঃ অজতকূমার ঘোষ । পঃঃ ৯০০ । 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগণ্গ ১১৩ 


পান্ন-পান্রীরাও সমাজের সবচেয়ে উচু শ্রেণীর--শিক্ষা দশক্ষার “অত্যাধূনক, 
আচার আচরণে চিন্তায় মননে সাধারণ মধ্যাবন্ত সমাজ থেকে তারা অনেক দূরে । 
এদের ইংরোজ শব্দবহূল কথাবাতাঁ কত্রমতায় ভরা । সাধারণ দর্শকদের কাছে 
নাটকের এইসব চরন্লের রীত-প্রক্যাত জীবনযাপন ধ্যানধারণা গভীর 1বস্ময়ের 
উদ্রে+ করে । আবার এদেরই মধ্যে কোন প্রসাধনচার্চতা প্রগাতশীল ও 
স্বাধানচেতা নারীর বুক ভেঙে যখন দীসম্বাসপ ধোরয়ে আসে অথবা সৃযুট-কোট- 
টাই প্রা বাঙালী সাহেবরা দুঃখে ও শোকে মৃহ্যমান হয়ে পড়ে, সাধারণ দর্শকেরা 
তখন এইসব অচেনা মানুষের তুচ্ছ দুঃখবেদনার প্রাতিও সহানুভাতিশীল হয়ে 
ওঠে। এই ধরনের পান্র-পান্রীর মুখে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গাঁতবেগসম্পন্ন 
মাজত ও বাদ্ধণীপ্ত সংলাপ বসয়েছেন, ফলে নাটকের গাঁত হয়েছে দ্রুততর । 

একই' সনয়ে এীতহা।সক নাটক রচনাতেও শচীদ্দ্রনাথ কৃতিত্ব দোঁখয়েছেন । 
সামাজক ও এতহাসিক নাটকের মধ্যে যে সংলাপগত বৈশিষ্ট্য, তাকে মনে রেখে 

নত সচেতনভাবেই ?তান এতিহা?সক নাটক গলখোছলেন ।১ বাংলা এীতহাঁসিক 
নাটকের নব চারন্রের সংলাপই নাটকের একটি বশেষ সুরে বাঁধা ; সেখানে 
সম্রাট সেনাপা1ত প্রজাবন্দ নাটকর এক বিশেষ এীতহাসক পটভ্ঠমকায় 'চীন্ত, 
সব চারন্রই এক বিশেষ উদ্দেশা সাধনে রত, তারা এক 1বশেষ উত্তেজনাময় ঘটনার 
সাক্ষী । 

সামাজক নাটকে সমসামায়ক যুগ ও সাধারণ মানবের আচার আচরণ যত 
স্প্ন্টভাবে তুলে ধরা যায় এরীতখাঁসক নাটকে তার বোশর ভাগই কজ্পনার সাহায্য 
নতে হয়-_এ কারণে এ অহাঠসক নাটকের পান্রপাত্রীদের সংলাপ ঘটনা বা ক্কাহনী 
মুখ্য উদ্দেশ্য ও গারণাতর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চাঁরন্রের বস্তার ঘটাতে হয় । 
বাংলা এ।তহা?সক নাটকের সংলাপে আবেগ" ও 'নাটবাীরতা” হল মৃখ্য উপাদান । 
1গারশচন্দ্র ও1দ্বজেপ্দ্রলালের মত শচদন্দ্রনাথও এতিহাসক নাটকের সংলাপ রচনায় 


১. ৃসরাজদ্দৌলা নাটক রচনার সময় তাঁর সেই বাঁলষ্ঠ সংলাপের কথা ভুলতে পারবো 
না। ালখে তান মাঝে মাঝে ডেকে শোনাতেন । বলতেন নাটকের যে মূল সুর ঠিক সেই 
ভাষায় সংলাপ রচনা করতে হবে । কাজেই সামাঁজক নাটকে যে সংসাপ তহাণসক নাটকে 


সেই সংলাপ কছুতেই চলতে পারে না।' ( নাট্যকার শচীন সেনগপ্ত-_ শ্রীআাথল নিয়োগণ 
রুপশ্নণ, সেস্টেম্বর-অক্টোবর ৯৯৬৪ । ৃ | 


১98 ধূগনাট্যকার শচদন্দ্রনাথ সেনগন্তে 


একই বৌশ্ট্য রক্ষা করেছেন। তাঁর এ্রাতহাঁসক নাটকের সংলাপ অবশ্য দ্বিজেন্দ্র- 
লালের মত রোম্যান্সাক্লান্ত নয় । দবজেন্দ্রলালের সংলাপ এীতিহাসিক ঘটনাকে 
আতক্রম করে অগ্রসর হয়, শচীন্দুনাথ ঘটনাতেই আবদ্ধ থাকেন । তাঁর সংলাপের 
বলিষ্ঠতা তাংক্ষণিক উদ্দীপনার সণ্ার করে, ঘটনা সহসা জীবন্ত আলেখ্য হয়ে 
ওঠে । শচীন্দ্রনাথের এই সংলাপগুণই তাঁর এরাতহাসিক নাটকের অসাধারণ 
জনাপ্রয়তার উৎম । 

সংলাপ বারে ভাষার একা) 1বশেষ স্থান আছে ॥। ভাষার বিশ্লেষণের 
সাহায্যে সংলাপের চ'রব্র-পগ্রকহীত নাটকীয়তা উপযদুন্ততা 'নর্ণয় করা যায়। 
শচীন্দ্রনাথের নাটকগলিতে সংলাপের ধ্বানমাধূুর্ধ ও গাঁতিশ্শীলতার মূলে আছে 
এর ভাষাসম্পদ ৷ তার এীতহাঁসক নাটকের সংলাপে সাধু ও চালত শব্দের 
মিশ্রণ ও বাক্যের গঠনে ক্রিয়াপদ ও বিশেষণের প্রাধান্যদানের ফলে ভাষার 
অনায়াস. গাঁতবেগ সপ্ারের মধ্যে সংলাপগৃলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । এছডড়া 
পূর্ববতরঁ নাট্যকারগণ নাটকের দৃশ্যে স্বগতোষ্তি জনান্তিক, স্বগত-ভাষণ 
প্রভাতি ব্যবহার করলেও শচপন্দ্রনাথ সেগুলি বর্জন করেছেন। নাট্যকার 
গাঁরশচন্দ্র এবং কখনো কখনো দ্বিজেন্দ্রলালও নাটকের রচনায় পদ্য-অমিন্রাক্ষর 
ছন্দ ব্যবহার করেছেন । শচীন্দ্রনাথের নাটকে তাও পারত্যন্ত হয়েছে । 

এঁতহাঁসক নাটকের সংলাপ রচনায় শচীন্দ্রনাথের ওপর 'দ্বিজেন্দ্র-নাটকের 
প্রভাব তেমন বস্তার করোঁন ধলেই মনে হয়। 'দ্বজেন্দ্লালের এরীতহাঁসক 
নাটকের সংলাপে তৎসম শব্দের প্রাচ্য লক্ষণীর, এর বাক্যগঠনে কাবত্ব ও 
ধ্রপদী-আঁ্গক অনুসৃত । শব্দালতকার ব্যঞ্জনা উপমা ব্যবহারে সংদকৃতানুগ 
কাব্য ভাবনাই :পম্ট হয়েছে রঃ 


পপ শশী শীশীশশী ০৫ ৮ 4 টি 
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১. ক্িজেন্দলালের নাটকে গদ্যভাষায় যে কাবত্ব দেখা যায় তাতে তাঁর সচেতন 
প্রয়াসই লাক্ষত হয় । তান আত্মজীবনশতে লিখেছেন £ বাঙ্গালা ভাবায় নাটাসাহত্যে 
স্বাভাবিকতা ও আখানবস্তু গঠনে অসাধারণ নৈপধ্য দৌঁখতাম, কিল্তু তাহ।তে কাবত্বের 
অভাব বোধ হইত । আমার কাব্যশান্ত (যাহা কিছু ছিল ) আম আমার নাটকে প্রকাঁটত 
কারতে প্রবন্ত হইলাম | এই [বিষয়ে তাঁহার আদশ" 'ছিল ওপন্যাসক বাঁৎকমচচ্দ্র ও নাট্যকার 
5871191-এর ক্দ্যভ।যা ও সংলাপ । তান এ আত্মজশবনধতেই লিখেছেন £ “বাঁওকমের 
গহ্য জনেকন্ছলেই পদ) । 5০1111617, 1-555878, 1857, 11০1157৬ ইত্যাদি মহানাট্যকারগণের বহু 
ঘহানিটা গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে ত তাঁহাদের গবাহমা কমে নাই । 5011197 এর গদ্যের 
ভাষা গু রূপক অনুপ্রামে গদ্যের চোদ্দপরষ 


যুগনাট্যকার শচঈন্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত ১১৫ 


আলেচ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, নাটকের সংলাপ রচনায় প্‌বব্তী 
ওপন্যাসকদের বিষয় রচনারীত ও ভাষার প্রভাব একমাত্র রবান্দ্রনাথ ছাড়া কমবোঁশ 
সকল নাট্যকারের উপর পড়েছে । 'দ্বিজেন্দ্রনাটকের সংলাপেও সাহিত্যক 
বাঁঘকমচন্দ্রের ভাষা অনসৃত হয়েছে বলেই মনে হয় ।১ বস্তৃত, বাংলা সাহত্যে 
নাটকের জন্মলগ্ন ও তার 'ববর্তন যেহেতু বাংলা গঞ্প-উপন্যাসসাহত্যকে 
অনুসরণ করেছে, সে কারণে নাট্য-সংলাপের ভাষা ও রচনারীতিতে সমসাময়িক 
বা পূর্বব্ত ওপন্যাসিকদের প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নয় ।২ 

শচ'ন্দ্রনাথের এীতহাঁসক নাটকের সংলাপে কবিত্বভাব কোন কোন স্থানে 
ফুটে উঠলেও তা সরল গদ্যশৈলীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে । শচ'ন্দ্ু-সংলাপে 
কবিত্বের চেয়ে মনন ও শাণত বুদ্ধিবৃত্তিই প্রধান হয়ে উঠেছে । ভাব অনুযায়ী 
তা কখনো শব্দের এশবর্ষে উচু তারে বাঁধা, কখনও তা সরলগামী হয়ে উঠেছে-_ 

রামদাস ৪ ভারতের ইতিহাসে তুম ক শুধু দেখেছ মা বৈরাগ্যের প্রভাবে 
শান্তর অপচয় ? এ্বর্ষের অনাচার দেখান? তামীসকতার জড়তা দেখান ? 
মদ-মাৎসর্যের উচ্ছৃঙ্খলতা উদ্দামতা দেখান ? বৈরাগ্য মানুষকে খর্ব করে না মা, 
বৈরাগ্য মানুষকে আতমানব করে তোলে ।"'. (গোঁরক পতাকা । ৩ অংক 
৪ দৃশ্য )। 


১. ডঃ আজতকূমার ঘোষ তাঁর “বাংলা নাটকের হীতহাসে' বলেছেন 2 'রমেশ দত্ত ও 
বাঁঞ্কমচল্দ্ের ন্যায় বীরত্ব ও শোর্যের বর্ণনায় তাঁহার (ভি. এল, রায় ) চিত্ত উল্লাসত থাকত । 
তাঁহার নাটকীয় চারন্রগীলর কথায় এবং আচরণে রর একটা দপ্ত পৌরূষ এবং অটল 
'গাম্ভীর্যের ভাব প্রকাশিত 1” 


২. বাঁকমচল্দর ও দ্বিজেন্দুলালের ভাষার সমধমণ“তার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে-_- 
“কখন দোঁখতাম আকাশমার্গে অন্টশাশ সমম্বিত শনৈম্বর মহাগ্রহ চতশন্ন:ঃবাহশী বৃহম্পাতির 
উপর মহাবেগে পাঁতিত হইল-_ গ্রহ উপগ্রহদকল খন্ড খণ্ড হইয়া ভা্গয়া গেল-_আঘাতোৎপন্ন 
বাহুতে সে সকল জবাঁলয়া উঠিয়া দাহামানাকগ্ছাতে মহাবেগে বিদ্বমস্ডলের চতা্দকে প্রধাবিত 
হইতেছে...” (রজনণ-বা্কমচ্দু ) / “এই প্রধামতা প্রজ্জালতা, প্রবাহত রঙ্জল্লোতধ্ধতী 
উ্লহব ভারত ভাষর পাঁরব্তে' এক রক়্ালঃকায়া, পৃদ্পোষ্জর্বলা, সঞ্গীতমূথরা, হাসাময়ন জননদ । 

ঝালাধ হইতে জলা পর্যগ্ড [বিজ্তীর্প এক মহাসায়াঞ্য---বে সান্রাজ্ের প্রতিষ্ঠাতা আম, তার 
প্যক্লোহত এই দি রক্ষণ, চাণক্য । ( চন্রগ্ঞ্জ-দ্বিজেন্দ্লাল রায় ১৪ ) | 


৯১৬ যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


এঁ একই দৃশ্যে সংলাপের ভাষা সরল ও সাবলীল কিন্তু আবেগ বাঁজত নয়-_ 

রামদাস £ রাজ্য তোমার নয় তা আম জাঁন। মহারাম্ট্র তার রাজার নয়, 
মহারাম্ট্র সমগ্র জাঁতর। রাজার নয় বলেই তুম রাজ্য কাউকে দান করতে পার 
না। মহারাম্ট্র যোদন বলবে ষে, সে তার রাজাকে চায় না, সেইদিন রাজ্যভার 
ফেলে তুম আমার কাছে চলে এসো । মনে রেখো রাজাগ তোমার বিলাম নয় 
তোমার ধর্ম |, 

বলাবাহুল্য, শচীন্দ্রনাথের এই ধরনের নট্য-সংলাপগহীল বারবার আবাত্ত 
করলে অগ্রাতদ্বন্দবী কথা শজ্প? শরিন্দ্র চট্রোপাধ্যাঘের উপন্যাসে অর্ধতৎসম 
শব্দের সঙ্গে মিলিত কথ্য চলিত শব্দ দ্বারা 'নার্মত ভাবোদ্দীপনাময় ব্াদ্ধদণপ্ত 
ভাষার কথাই মনে পড়বে । যেমন-__ 

হয়ত একথা তোমার সাঁত্য বন্দনা, এ আমার সংকার_ সুদ সংস্কার, 
কিন্তু মানুষের ধর্ম যখন এই সংদকারের রূপ ধরে বন্দনা, তখন সে হয় যথার্থ, 
তখাঁন হর সে সহজ । জীবনের কত'ব্যে আর তখন ঠোকাগুীক বাধেনা, তাকে 
মানতে 'গয়ে ?নজের সঙ্গে লড়াই করে মরতে হয়না । তখন বাদ্ধ হয়ে আসে 
শান্ত, আবার জলস্রোতের মতো সে সহজে বয়ে যায় । বুঝি একেই বলোছল,ম 
সোঁদন, এ হলো বিপ্রদাসের অত্যাজ্য ধর্ম--এর আর পাঁরবঙন নেই ।, (বিপ্রদাস) 

শচীন্দ্রনাথের সামাজক নাটকের ীবষন্নবদ্ত, কাহনী চারন্র ও সংলাপ 
সৃষ্টতে শরতুন্দর রবীন্্রনাথের প্রভাব সুস্পন্ট । বিশেষত শরখচন্দ্রের সুষমামণ্ডিত 
ভাযা-রখাতকে শচদন্দ্রনাথ মাহতা ও সংলাপ রচনার আদর্শ ।হসাবে গ্রহণ করেছেন । 
নাটাজগতে প্রবেশের আগে সাংবাদক জীবনের শুরুতে তান যে তিনখান 
উপন্যাস রচনা করোছিলেন, তার 1বষয়ভাবনা ভাষা ও রচনাশৈলীতেও ও্পন্যাঁসক 
শর্দ্দ্ের প্রভাব আমরা দেখতে পেয়োছ ।৯ তাঁর সামাজিক নাটকের প্রগাতশ'ল 
বষয়বস্ত স্ত্রীস্বাধীনতা শিক্ষিত মাজত স্ত্রী ওপুরুষ চরিব্রের বাক্ধদীপ্ত সংলাপ 
নভাবতই শরংউপন্যাসকে মনে পাঁড়য়ে দেয় । শটীন্দ্রনাথের উপর শরৎচন্দ্র 
অসামান্য প্রভাবের ফলশ্রাতি একাটমাত্র উণাহরণের সাহায্যেই প্রমাণ করা যায় । 

এ প্রসঙ্গে দেবদাস উপন্যাসের নাট্যরুপদানে শচীন্দুনাথের 
“বসন্ত” চারন্রাটর উল্লেখ করা যেতে পারে। বসন্ত উপন্যাসের বাহভূ্ত 
চরিত্র । একদা এই বিতাঁকতি চারতাট নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠলেও দেবদাস 


বঁ পারাঁশন্ট ( অন্যান্য রচনা ) দ্ুষ্টব্য 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগণ্গ ১১৭ 


নাটকের মণ্চ-সাফল্য বিশেষ করে নাটকে বসম্ত চারন্রটির আনবার্ধ সংব্যাস্তর 
*বাভাঁবকতা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত সমালোচকদের মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকে 
না। এই চীরব্রাটকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এর সংলাপ 
রচনায় এবং মূল কাহনীর সথ্গে সামঞ্জস্য রেখে চারন্র রুপায়ণে নাট্যকার 
শাচীন্দ্রনাথ ওপন্যাঁসক শরৎচন্দ্র সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন । বলাবাহূল্য, 
বসম্তর ভাবাঁবলাসী ভবঘুরে চারন্র শরংসাহত্যে সৃপাঁরাচিত। এর মাজত ব্যবহার 
নিরহংকার আত্ম-উদাসীনতা বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ শরঞ্চদ্দ্রের বহু চীরন্রেরই 
বৌশম্ট্য । এছাড়া, শচীন্দ্রনাথের নাটকে শরপ্চন্দ্রের প্রভাব অন্য ভাবেও 
দেখা যায়। শরৎউপন্যাসের মত শচীন্দ্রনাথের সাপ্রয়ার কীর্তি জনন", 
র্ত-কমল, ঝড়ের রাতে, স্বামী স্ত্রী, তাঁটনীর 'বচার, ধান্রীপান্না, এই স্বাধধনতা 
প্রভাত নাটকগুালতে স্ত্রীচরিব্র কমবোঁশ প্রাধানা লাভ করেছে । এই সমস্ত 
নারীর আচার আচরণ, কথোপকথন সর্বদা বাস্তবসম্মত না হলেও স্তীচারন্ 
রূগ্মায়ণে শরঞ্চন্দ্র "অবলা" নারীদের মুখে যে প্রাতবাদের ভাষা দিয়েছেন তারই 
প্রাতফলন খটেছে শচ'ন্দ্রনাথের নারীদের সংলাপে । 

কেবল আধহীনক নরনারীদের কথাবাতাঁতে নয় শচীন্দ্র-নাটকে সমাজতাম্নিক 
চন্তাধারার যে পারচয় পাওয়া যায়, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পটভামিকায়, 
এবং পৃশীজবাদশ সমাজ ব্যবস্থার ক্রমীবকাশের ইঙ্গিতে যা ফুটে উঠেছে, নিঃসন্দেহে 
[তান শর্ন্দ্রের উপন্যাস থেকে তা গ্রহণ করেছেন। মাটির মায়া নাটকে 
(১৯৪৩ ) কৃষক-সন্তান রূপান্তারিত হয়েছে শ্রীমকে, তেমান একট চারন্ত্র নবু 
তার ক্ষক-পতাকে বলছে ঃ “কারখানা ছাড়া আমাদের ভন দেশ নেই বাবা, 
জাতেরও আমাদের কোন তফাৎ নেই । আমরা চাষী নই, বামন কায়েত, ভদ্দর 
অভদ্দর নই, বাঙ্গাল অবাগালী নই ।-*.আমরা সব এক দেশের, এক জাতের এক 
কুলের মানুষ মজদুর, আমরা মজদুর |, পথের দাবী উপন্যাসে এই শ্রামক 
চেতনার সুর বহ্‌: স্থানে বর্তমান । শুধু তাই নয় সংলাপের ভাষার এ বিশেষ 
শৈলীটি শরৎ উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত । 

শর্চন্দ্রের ভাষা-রণীতকে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ কতখানি অনুদরণ করেছেন তা 
উভয়ের সংলাপ পাশাপাঁশ রেখে বিচার করলে স্পন্ট হয় । ক্রিয়াপদকে বাকোর 
শেষে না বাঁসয়ে বাক্যের মাঝামাঝ বা প্রথম দিকে নিয়ে আসার ফলে বাক্যের মধ্যে 
আঁতীরন্ত গাতর সার হয়, এবং অর্ধতৎসম শব্দের ছন্দে মিল রেখে কথ্য চালত 


১১৮ যৃগনাট্যকার শচাম্দুনাথ সেনগুঞ্ত 


শব্দের প্রয়োগে আবেগধমাঁ বাক্য গাঠত হয় যা শরৎচন্দ্রের ভাষার অন্যতম' 
বৈশিষ্ট্য--শচন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপে এর প্রভাব অসামান্য । বলাবাহূলা, 
শরংচন্দ্রের ভাষা-রীতি আবার রবীন্দ্রনাথের দ্বারা গভীর প্রভাবত । শচান্দু- 
নাথের কয়েকাট নাটকে ছু সংলাপে রবীন্দ্রনাথের কাবত্বপূর্ণ ভাষার প্রভাবও 
দেখা যায় । 

শী ্দুনাথের প্রথম সামাঁজক নাটক 'রন্ত-কমল? (১৯২৯ )-এ কিছু সংলাপ 
স্থানে চ্ছানে কাঁব্যক হয়ে উঠেছে। যেমন, পন্তকমল নাটকের ১ম দৃশ্যে 

দাদামশায়ঃ“তোর যখন দশ বছর বয়েস, তখন ওই গাছটি এনে লাগয়েছিলুম! 
ও ষথন প্রথম ফুল 'দয়োছল, তখন তুই এসে ওর সামনে এসে দাঁড়য়ে থাকতিস 
--কিছুতেই আর তোকে ঘরে নিয়ে যেতে পারতুম না। তখন তুই কাপড় পরাঁতদ 
লাল, জামা পরাঁতস লাল, সকালের আর সন্ধ্যার লাল আকাশের 'দকে চেয়ে 
দাঁড়য়ে থাকতিস আর কেন যেন তোর চোখ দুটোও লাল হয়ে উঠত। দেখে 
আমার ভয় হোতো |... 

এই ধরনের সংলাপে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই প্রাতফলিত। এমনি কিছু 
এীতহাঁসক সংলাপেও শচঈন্দ্রনাথের কাঁব্যক অনুভ্াঁত স্পষ্ট হয়ে ওঠে-_দদারা, 
রঙাঁদল, দুভাগ্যের মরু মাঝে পথহারা দিশেহারা আম ভাবতে অভ্যস্ত হচ্ছিলাম 
দুনিয়ায় এখন আর স্নেহের শীতলধারা বয়ে যায়না । প্রেমের প্রবাহ তণ্ত বালির 
তলে চাপা পড়ে গেছে । তুমি রঙাদল, তুঁমই আমার সে ভূল ভেঙ্গে দিলে, 
তামই বুঝিয়ে দিলে স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা.”* 1” (রাস্ট্রবিপ্লব, ২ অক্ষ, ১ দ্য) 

দ্বজেন্দ্রলালের নাট্যসংলাপ শচীন্দ্রনাথের চেয়ে বরং মন্মথ রায়ের উপর বোশ 
প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয়। অন্যাদকে শচীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা 
্বজেন্দ্র-পরব্তাঁযূগে সবচেয়ে বোশ জনীপ্রয়তা লাভ করে! এই ভাষার 
সহজ সাবলীল প্রবহমান বংকারের সঙ্গে যে ওজোগুণ সম্পৃশ্ত আছে তাতে 
সহজেই এীতহাঁসক নাটকের সংলাপের ক্ষেত্রে একটি 'বশেষ ধারার সৃষ্টি হয়েছে । 

বাংলা নাট্যসাহত্যে শচীন্দ্রনাথের সামাঁজক নাটকের সংলাপ 'বশেষ উল্লেখের 
দাবি রাখে । শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকের পান্রপান্রীদের কথোপকথন, 
মার্জত ও কেতাদুরস্ত। সংলাপ সেখানে সাজানো শব্দের উদ্যান--সযত্ব ও 
সুপাঁরকল্পিত। সমাজের স্বশ্রেণীর নারীপুরুষের মুখে হদয়ানবভ্যাতির বাহন, 
হিসাবে নার্ধচারে ব্যবহৃত এই শাণিত সংলাপ বলাবাহ্‌ল্য বহুচ্ছানে কৃত্রিম, 


যুগনাটাকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুঞ্চ ১৯৯ 


অবাস্তব ও অসামঞ্জস্য বলে মনে হয়েছে, তথা'প সংলাপের ওজোগুণে আকন্ট 
না হয়ে পারা যায় না। এর স্বচ্ছন্দ সাবলীল গাঁততে, কান কেড়ে নেওয়া শব্দের 
কারুকার্ষে দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হয়ে ওঠে । সংলাপ রনায় শচান্দ্রুনাথ 
আধহানক রাঁতির প্রয়োগ করেছেন। সক্ষম মনস্তাত্বক প্রাতাক্রয়া প্রকাশের 
দ্বারাও তাঁর কু কিছ নাট্যসংলাপ অসাধারণ ?শজ্প মননের সৃষ্টি করেছে যা 
সে ধুগের প্রকৃতি নাট্যরাঁসক দর্শককেও মুণ্ধ করেছে । মানবতা 'বদ্বপ্রেম 
সমার্জ শিক্ষা সম্পকে" তাঁর স্বাধীন মতামত নাট্যচারন্রগীলর মুখে আম্চর্ষ 
মাধুবে পরিস্ফ'ট হয়েছে, সেগ্যাল সর্বদা দ্বাভাবক না হলেও এর শিল্পমূল্য 
অপারসীম | 

তবে শচপন্দনাথের সামাজিক নাটকের সংলাপে শি্পমূল্য কিছমান্ত 
থাকলেও তা কখনো কখনো চাঁরভ্রোপযোগী ও বাস্তবানুযায়ী হয়ান। সাজানো 
গোছানো সাহিত্যের ভাষায় মানুষ কথা বলে না। মানুষের আঁতি তুচ্ছ সাধারণ 
কথ্য ভাষার মধ্যে যে অসাধারণ নাটকীয়তা লুকিয়ে থাকে, সার্থক ও দক্ষ 
নাট্যকারের হাতে সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । চাল্লশোত্তর বাংলা নাটকে এর সন্দর 
রুপ দেখা গেছে। ধকন্তু শচীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের (মহাযুষ্ধ পর্ব ) 
সামাজক নাটকের সংলাপ বহুলাংশে আপাত শ্রাতমধূর হালিও স্ছায়ী আবেদন 
সস্ট করতে পারোন। এ ধরনের সংলাশের বৌশগ্ট্যই ২ ভাষার খাজনতার 
গুণে সংলাপের তীক্ষততা ও আতনাটকায়তা শ্রোতৃ্‌ ও দর্শকমপ্ডলীকে সামায়ক- 
ভাবে আভভ করতে সক্ষম । 

অবশ্য প্রথম পরের "দশের দাবা নাটকখান ছল শা ন্ত্রনাথের ব্যান্তকুম 
প্রয়াস । নাটকখানিতে ঘটনাদ্বন্দৰ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, ঘটনার গাঁতিও 
মন্হর । কিন্তু এক সংলাপ-অংশ অত্যন্ত স্বাভাবিক । এবং আঁতনাটকায়তা, 
ধা তাঁর আধঞাংশ নাটকের বৈশিষ্ট্য, এ নাটক সে ব্রহ'ট থেকে মস্ত । প্রকৃতপক্ষে 
নাটকথানতে তেমন কৌ তৃহলোদ্নীপক নাটকীয় কাঁহনখ স্থান পায়ান। একটা 
'আইডয়া? বা ভাবাদর্ এ নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়, সেখানে ঘটনা মৃখ্য নয় 
একটা সমাজ-রাজনৈ'তক সমস্যাই এর উপজীব্য । এই নাটকের নংলাপ অত্যন্ত 
'আধানক' স্বাভাবক ও সংস্কারমস্ত, যা সে যুগের পটভূমকায় আশ্চ্ব জনক 
অভাগবত। নাটকখানির মণ্অসাফল্য প্রমাণ করে সে যুগের দর্শকরদ্চ 
তা অনুমোদন করোনী। যেমন-_ | 


১২০ যুগনাট্যকার শচনন্দ্রনাথ সেনগণ্ঞে 


অমরেশ ৪.৮ **এগারো আর এগারো করে দু'জন তরুণীর ঠাসবুনোন 
বাইশ হাত জেনুইন খদ্দরের শাড়ী জলে 'ভিজলে, ওজনে কত দাঁড়াবে একবার 
[হিসেব করে দেখুন। তারসঙ্গে যোগ করুন রাউজ সেমিজ এবং আরো কিছু 
যার নামোল্লেখ আনপালামেন্টারী এবং আপনাদের বিচারে অন্লীলও হতে পারে। 
কিন্তু তারও ওজন আছে । এখন 1ববঝেচনা করুন, বাচ্চা ওই বনমালীকে ?দনে 
দু'বেলা করে না হলেও অন্তত একবেলা সেগুলো কাচতে হবে, নংড়োতে হবে, 
রোদ দিতে হবে । হয়ত তার হাত ফুলে একেবারে কলাগাছ হয়ে উঠবে, আমাদের 
চ 'দতে পারবে না, জুতো সাফ বরভে পারবে না, এমন কি মাধ্নদার পা পধন্তি 
গটপে দিতে পারবে না। 

খাঁটি নাগারক বৈদগ্ধ্য শচীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপের জনাপ্রয়তার একমাত্র 
কারণ; যোট দেখতে পাওয়া যায় রঝন্দ্রনাথ ৩ শরখ্ন্দ্রের সাহিত্যে । এছাড়া 
প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরী তর প্রভাব তার ওপর গড়েছে । তাঁর সামা'জক নাটকের 
সংনাপে ইংরেজি অংশগদুলিও ন্যকারের ইংরেজ ভাধাজ্ঞানের ।নাশান। 
শাচীন্দ্র-নাটকের এই ইংরোজ সংলাপগুীলর বাঁজভতা তক্ষতা মধুসদন দত্ত ও 
দীনবন্ধু মনের প্রহসনগ্ালতে ইরংবেঞঙআলদের মুখে ইংরা।জ সংলাগেস কথা 
মনে কামে দেয় । শ্চীন্দ্রনাথ তাঁর সামা'অক নাটকে অত্যাধূনিক” নরনারাঁদের 
মূখে সনয়ে অসময়ে যে ইংরোজ সংল।পগ্ীল ঝাসর়েছেন তাতে যে টব 
নৈপুণ্য ফুওে ড্েছে তা তাঁর সমসান'য়ক বাংলা নাকে দুলভি । 

ইউরোপায় জ্বানীবজ্ঞানে মৃগ্ধ 'ছলেন শচা দ্দ্ুনাথ । সেকারণে তাঁর সামা, 
নাটকের পান্র-পান্তীরা বদ্রোহী পাম্চাত্য মালোকে উদ্বৃদ্ধ-তাদের আচার আচরণ 
ও মতবাদ সমাজের কুসংকার ও প্রচলিত ধানধাবণাকে একবাবেই তচচ্ছ কবে 
গিয়েছে । তাদের মুখে বাংলা ও ইংরোজ 'মাশ্রত সংলাপ ধারালো ও ঝঝঝকে 
হয়ে উঠেছে । শছীন্দ্রনাথের সৃষ্ট স্তরীচরিন্রগুীল নোশন্ট্যের দাবি রাখে। 
তারা ইবসেনের ীব'দ্রাহন? নারীদের অনুসরণে অ।ত্কত হয়েছে ! তাদের সংলাপে 
মূর্ত হয়ে উদ্দেছে ?ববাহ ভালবাসা দোহক সচেতনতা সম্পর্কে স্বাধ।ন মতামত । 
উদাহরণ স্বরূপ কয়েকাট সংলাপের উল্লেখ করা ধায়_ 

ননদ £..-.""দেখুন বিবাহ হচ্ছে ব্ধন। সে বন্ধনে যারা বাঁধা পড়ে তারা 
[নিজেদের মন[ষ্যত্ব ঠবকাশের বিঘু ঘটায় । 

বৃদ্ধ ৪ কিন্তু মা, আম যে চীল্লশ বছর বিবাহত জীবন যাপন করলুম । 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগণ্ত ১২১ 
কখনো ত তা বম্ধন বলে মনে করলুম না। 
ননদ £ ভারতবর্ষ সাত'শ বছর শৃঞ্খলাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু আজও তার 
জন্যে এদেশের লোকের বেদনাবোধ নেই । কেন বলতে পাধেন ? 
অথবা দাসত্বের পাশ 'ছন্ন করে কামনাময়ী নারা পুরুষদের গ্রভুত্বকে দালত 
করার রহস্যময় উপায় খু'জে পায়-_ 
সপ্ধ্যা ৪"... আমি জানি আমার ভিতরে যাঁদ আগুন থাকে, তাহলে পরুষ 
পোকার মতই ভাতে আত্মাহাতি দেবে । আম তাই ইন্ধন জ-গয়ে জুগয়ে সেই 
আগুন জ্হালয়ে রাখার চেষ্টা করছি । ( ঝড়ের রাতে ) 
ইংরোঁজ ও বাংলা 'মাশ্রত সংলাপ শচীন্দ্রনাথের সামাঁজক নাটফে কখনো 
কখনো অসাধারণ নাটকীয় মুহূর্ত সাঘ্ট করেছে। “তাঁটনীর বিচার নাটকের 
এমনই একাঁট মুহূর্ত 
ডাঃ ভোস £ টব০ ০০1০7 ০৪1) 59৬০ 176, 719 107. আইনকে ফাঁকি 
গদমে বোঁড়য়েছি, কিন্তু মৃভ্যকে আমি ফাঁক 'দতে চাই না! আর সময় নেই। 
[০৮ (6711৩001001 [116 101, [01091501006 5০১17 5510001. দয়া করে 
বলুন তাঁটন* +নরাপরাধ । এখনও শোনবার শান্ত আছে । বলুন, বলুন 
আপনারা [9 5176 01165 01170110111 ৮ 
ব্যথ ভালবাসা জনিত হতাশা সুক্ষ অন্তদর্তন্দৰ ও ভান্তরের চিত্ত অনুভূতি 
রূপ পেয়েছে নাট্যকারের বলিষ্ঠ হাতে রাচত ইংরেজি ও বাংলা 'মাশ্রত সংলাপে 
য। শচপন্দ্রনাথের সনসামায়ক নাট্যকারদের হাতে সম্ভব হয়নি, পরবতর্কালেও 
তার তুলনা মেলা ভার। এই ধরনের সংলাপগদ্গীল তৎকালশন 'শীক্ষত দর্শক 
সমার্জে খুবই আকর্ধণীয় ছিল । এর শিজ্পমূল্যও কম নয় । “দেবদাস' নাটকে 
বারাঙ্গনা চন্দ্রমুখীর গ্রাতি ভবঘুরে বসন্তের অব্যন্ত ভালবাসা 'বদহ্যৎ চমকের 
মত পাঠকের হৃদয় ঝলাসয়ে যায় । শন্রমুখী প্রেমের অবহেলিত নায়ক বসন্ত। 
চন্দ্রমূখীর ঘরে দেবদাসের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সে অপাংস্তেয় হয়ে যায় । সেই 
মূহূর্তে তার অন্তরের বেদনা ফুটে ওঠে নিম্নালাথত সংলাপে-_ 
বসন্ত 2 0176 8100৬ 19 100৬ 01১ ৪170 016 5109%/ 1009 5170110108৩ 
& 01621 [206090 আমে দহধে মিশে গেল, আঁট এখন গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে চলল 
আস্তাকুখড়ে। ( “দেবদাস? ) 
দেববাসের অধঃপতনে চন্দ্রমুখী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলে আভমানাহত 
বসন্ত চন্দ্রমুখীর দুঃখে ঈষ্ী'বত হয়েও তাকে কলকাতায় য়ে দেবদাসকে 


১২২ যৃগনাট্যকার শচগদ্দ্ুনাথ সেনগণ্গ্ত 


উচ্ছৃঙ্খলতার হাত থেকে রক্ষা করার পরামর্শ দেয় । চন্দ্রমুখী তার মনোমত 
পরামশ" পেয়ে বসম্তের প্রাত কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করলে বসন্ত আভমান- 
খন স্বরে বলে ওঠে 

'না- না, চন্দ্রমুখী পরামর্শ আম দহন, কিছুই আমি বাঁলান। আম 
তো পাষাণ, পাষাণ । & ৫980 8906 118 10070৬9 116161)51 1116 170? 
1০৩০, ( দেবদাস, ৪ অংক ) 

শচন্দ্রনাথের স্বাধীনতা-পরবতৰ নাটকগ্যাল ধিষয় ও আঁ্গক বোঁশিষ্টো 
পূর্বের নাটকগ্ীল থেকে সম্পর্ণ ভিন্ন। তান অত্যন্ত লচেতনভাবেই 
নাটকের বিষয় ও আঁত্গকে পাঁরবর্তন ঘঁটয়েছিলেন । নাটকের সংলাপেও বিপুল 
পাঁরবর্তন আসে । প্রাকৃ-স্বাধীনতা পর্বে রচিত আঁধকাংশ নাটকেই 'তাঁন 
বাস্তবসম্মত চারন্র ও সংলাপ সৃ্টি করতে পারেন নি। তার কারণ, মণ্চ ও দর্শক 
রুচই ছল নট্যরনার মূল প্রেরণা । স্বাধীনতা-উত্তরকালে নাটক সপ্পকে 
শচীন্দ্রনাথের 'চন্তাভাবনা পাঁরবাঁতত হয়ে যায় । “নবান্ন? বাংলা নাটকের আঁত্গক 
ও 'বষয়বস্তুতে আমূল পাঁরবর্তন খাঁটয়ে দিল । পাঁরবর্তন ঘটে গেল সংলাপেও । 
চাঁরত্র ও সংলাপ যেহেতু পরস্পরের পরিপূরক, চরকে ফ্টয়ে তুপতে গেলে 
নানাভাবের নিপুণ সংলাপের যেমন প্রয়োজন তেমন চারন্তর অনুযায়ী সংলাপ না 
হলে চাঁরন্র ও সংলাপ সাঁষ্ট উভয়ই ব্যর্থ হয়ে যায় । স্বাধীনতা-পূর্ব শচীন্দ্রনাথের 
মূলত শহরকেন্দ্রিক সামাজিক নাটকে এই দুয়ের সামঞ্জস্যহীনতা প্রকট হয়েছে । 
তখনকার গ্রাম-অর্থনশীত বর্তমান দিনের মত ভেঙে পড়োন-- শহর গ্রামগযালর 
উপর গনভ'রশনীল ছল ! ফলে শহর সংস্কৃতির উপর গ্রাম-সংস্কাঁতর প্রভাব ছিল 
অসামান্য । সে সময়ের শচীন্দ্রনাথ রচিত লগরূকোন্দুক সামাজিক নাটক্গ্ীলর 
“অত্যাধ্ইীনক" নরনারীর সংলাপ তূলনামলকভাবে কান্রমই ছিল । 

স্বাধীনতা-উত্তর শচীম্দ্র-নাটকে বাদ্তবের স্বাদ পেলাম । সংলাপ চারন্রানুসারী 
ও বাস্তবাভীত্তক হল। িল্পরসে আপ্লুত আদর্শ চলিতভাষা ও আগলক 
ভাঘায় রচিত কয়েকখানন সার্থক নাটক শচীদ্দ্রনাথ বাংলারঙ্গমণ্চকে উপহার 
দিয়েছেন । মণ্চপফল না হলেও বিষয় ও আঁঞ্গক বৈচিন্ত্য তাতে 1কছমমান্র কম 
ছিল না। সবার উপর মানুষ সত্য, এই স্বাধীনতা, জয়নাদ ও আত'নাদ প্রভৃতি 
নাটকগাল শিল্পমূল্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে । মানবতাবোধ সাম্য মৈত্রী ও 
িম্বন্রাত্ত্ববোধ এইসব নাটকের বিষয়বস্তু । 


যঃগনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১২৩ 


শচীন্দ্র-নাট্য-সংলাপের শিষ্পরস মাধূর্য নিহত এর মননশখলতায় । সাবলীল 
ও স্বচ্ছন্দ “আদর্শ চলিত ভাষায় (981708£0 ০0110051981 ) রচিত সংলাপের 
উন্ত গুণাঁটি নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ আহরণ করেছেন সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও সমসা- 
মাঁয়ক জনাপ্রয় কথাশিল্পী ওপন্যাঁসক শরৎচন্দ্রের অতুলনীয় রচনাশৈলী থেকে । 
অবশ্য সংলাপে মননশীল ও ম্লেষাত্মক রচনারীতি অনুসরণে 'তনি বাংলা- 
সাহত্যের শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর দ্বারাও প্রভাবত হয়েছেন বলে মনে 
হয়। তাঁর নাটকের জনাপ্রয়তার মূলে সংলাপের ভূমিকা 'ছিল অসামান্য, কেবল 
দর্শকেধা নয় আঁভনেতা আভনেব্রীদের কাছেও তা ছিল পরম আকর্ষণায় ৷ 
নাটকীয় সংলাপ উত্তম আভনয়ে সাহাধ্য করে থাকে। আঁভনেতা অহীন্দ্র চৌধুরা 
আভনেনী বন্দনা দেবী রেখা চট্টোপাধ্যায় ও সরধ্‌ দেবী প্রমুখ শচন্দুনাথের 
নাট্যসংলাপের ভয়সী প্রশংসা করেছেন।৯ এছাড়া সামাঁজক নাটকের ক্ষেতে 
অনাতদীর্ঘ সংলাপ রচনাতেও গিারিশচন্দ্রু ও 'দ্বজেন্দ্রলালের প্রভাবমূন্ত হতে 
পেরেছেন তিনি । এ ক্ষেত্রে ঘূর্ণয়মান মণ্ণ তাঁকে প্রভাবিত করে। কিছু নাটকে 
ঘণয়মান মণ্চের প্রয়োজন মেটাতে সংলাপের মধ্যে একটা কাত্রম গাঁতিবেগ সপ্চার 
করেছেন । একটা দৃশ্যের শেষ সংলাপ পরবতর্ঁ দৃশ্যের প্রথম সংলাপে প্রাতিধ্বনিত 
হয়েছে নতুন ব্যঞ্জনায় । এই ভাবে সংল।পের টানে নাট্যকাহনীকে দৃশ্য থেকে 
দৃশ্যান্তরে 'নয়ে যাওয়ার পদ্ধাতাটিতে ষে নিরবাচ্ছল্ন গাতর সঞ্চার হয় তাতে নাটক 
হয়ে ওঠে আরো নাটকীয় । দর্শকের দৃস্টকে আকন্ট করার এ এক আভনব 
আত্গক । এর সঙ্গে যুন্ত হয়েছে শচীন্দ্রনাথের আবেগধমর্ঁ সংলাপ । এই 
সংলাপগ্যালও খুব ছোট ছোট এবং এর ভাষাও খুব তীক্ষ;। ছোট ছোট সংলাপ 
নাটকের গাঁতিকি শতগুণ বার্ধত করেছে । তাঁর নাটকের এই গাঁতবেগ 
চলাচ্চভ্রসুলভ নাটকীয়তা সৃষ্টতেও পারদর্শী । *দ্বতীয় বিশ্বষদ্ধ-পরবতঁ 
বাংলা নাটকে যে সমস্ত মুখ্য পাঁরবর্তন ঘটেছে শচীম্দ্রনাথের নাটকে তার 
বহুলাংশই প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছে একথা নিশ্চিত বলা যেতে পারে। 


৯. “শচশনবাবূর অন্যতম নাটক “এই স্বাধীনতায় প্রভাবন্তর ভাামকাটি অভিনয় করে 
আমি আমার মনে পরম আনন্দ ও চরম উৎকর্ধ লাভ কার এবং আমার এই সাফল্য গু 
সম্ভব হয়োছল শচীনবাবুর অনবদ্য লেখনপপ্রসৃত সংলাপ ও তাঁর নিপুণ পারচালসার় ।-_ 
বঙ্জনা দেব । (রূপমনয শ্রাবপ-ভাদ্ু ১৩৫৬ )। 


আট 
॥ চাঁরন্রাৎকন রীতি ॥ 


ঘটনা ও কাঁতিননতে থাকে 'বাভন্ন গারনের সমাবেশ 1 ঘটনার নাটকণীয় গাততে 
জীবনের দ্বন্দৰ ঘুষ হয়ে চারন্র সান্টর মাধ্যমে সার্থক নাট্যরস সৃষ্ট হয়। 
নাটকের ক্ষেনে এই দ্বন্দ মোটামহটি মনুয্যজীবনের অন্তদ্ধন্দঞ বাহদ্বন্দৰ অথবা 
উভয় রূপেই প্রকাশিত হয় । 

রবান্দ্র-পূর্ব এবং রবীন্দ্র-সমসামায়ক নাট্যকারগণের আঁধকাংশ পেশাদারী 
মণ্টনাটকে বাহিদ্বন্দবৰ মৃখ্য হওয়ার ফলে আঁতিনাটকীয়তা অবাস্তবতা ও 
রোম্যাঁন্টক ভাবাবেগ প্রধান হয়ে উঠেছে । এই ধরনের নাটকে চাঁরন্রের দ্ববন্দৰ 
মূলত বাঁহর্ঘটনামুখীঁ, আত্মীজজ্ঞাসা এবং অন্তরমখী চেতনার সংগ্রাম প্রায় 
অনুপাচ্ছত! আবার রবীন্দ্রনাথের নাটকে বাহদ্বন্দৰ গৌণ হওয়ায় চাঁরন্রের 
অন্তদ্বন্দৰ গভীর হয়েছে, ফলে নাটকের কিয়া ও কাঁহনীর গাঁতবেগ হাস 
পেয়েছে । তাঁর রূপক সাংকোতিক নাটকগীলতে চীরন্রধর্মে আত্মক ও স্াত্বক 
কুয়া প্রাধানোর ফলে সেখানে ঘটনার গাতিবেগ মন্হর কখনও অ-নাটকীয় ।৯ 

নাটকের 'বাভন্ন শ্রেণী অনুযায়ী নাট্য-চাঁরন্রের দ্বন্দবরূপও বিভিন্ন হয়ে 
থাকে । পৌরাণক নাটকের আধ্যাত্মক চাঁরন্রের সঙ্গে এীতিহাসিক বা সামাজিক 
নাউকেব চীরন্র-দ্ব্পেহর যেমন কোন মল নেই তেমনি পরাতিহাসক চাঁরন্লের সঙ্গে 
সামা?জক চীরন্রদ্বন্দেষর রুপও ভিন্ন । জাঁটল মনস্তত্বের ব্যরহারও সামা 'জক 
নাটকের মত পৌরা'ণক ও এ্রীতিহাসিক পটভম্কায় সম্ভব হয় না। 

ব্যান্ত ও সমাজের সম্পর্ক মেহেতু অঙ্গা!ঠ্া, মনস্তত্বের ব্যবহার তাই সার্থক 


১, এ প্রসঙ্গে ডঃ সাধন ভন্টাচাযেরে আঁভমত অবশ্যই স্মরণযোগ্য- ক্রিয়া 
দশপ্তত্বের 67518 ) অভাবে নাটকণয়ত্বের হান ঘটার আশঙ্কা থকে বটে কল্তু হান ঘটা 
বা না ঘট। নর করে শেষ পযন্ত আভনয় এবং দর্শকের বোধশান্তর ও রসরুচির উপরে 
একথাও ভুলে গেলে চলবে না ।,__নাট্যসা'হতের আলোক্না ও নাটক বচার । পে ১৩৭ । 
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সামাঁজক নাটকেরই অংশাঁবশেষ । শচবন্দ্রনাথের সামাঁজক নাটকে এই মনস্তত্ব 
বিশ্লেষণের সূক্ষত কারুকার্য কমবেশি স্থান পেয়েছে । তবে সমগ্রভাবে তাঁর 
নাটকে মনস্তত্বের প্রয়োগ তেনন সার্থক হতে পারোন সমসামাঁয়ক দর্শকরুচি 
ও চাহদাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে । এই সময়ের মণ্সসফল সামাজিক নাটকের 
এটাই [ছল সাধারণ বৈশিষ্ট্য । বলাবাহুল্য, রবান্দ্রনাথের নাট্যপ্রতভা বাংলার 
সাধারণ রঙ্গালয়কে তখনো প্রভাবিত করতে পারোন । সাধারণ দর্শকের রুচি ও 
মনন উন্নত [শল্প ও আঁভনয়কলার উপযোগী হয়ে ওঠেনি। এতদসত্বেও 
নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ দর্শকের সস্তা রূ্চির কাছে একেবারে নাতদ্বীকার করেনান । 
[তিন 'আধানক” সমাজের শাক্ষিত নরনারীদের কামনা-বাসনা উচ্চাকাক্ক্ষা 
লোভ হিংসা আদিম মনোবাঁত্ত রোম্যান্টিক ভাবাবেগে রজত করে দর্শকদের 
কাছে উপস্থাপত করলেও তাঁর নাটকে মননদণপ্ত সংলাপ, প্রেমের দ্বন্দহ 
অন:পাচ্থিত নেই । 

শচীন্দ্রনাথের এীতিহাঁসক নাটক সামাজিক নাটকের চেয়ে কোন অংশেই কম 
বৈচিত্রপূর্ণ নয়। এঁতহাসক নাটকের চাঁরন্র চিন্রণেও শচীন্দ্রনাথ নৈপুণ্য 
দোঁখয়েছেন। 

ইতিহাসের প্রধান প্রধান চারন্রগুলি জাতীয় জীবনের পটভ্াঁমকায় আঁত্কত 
হয় বলে তাদের অন্তজ“বনের পারচর ও মন-তাত্বক "কুয়া সত্কুচিত হয়ে যায়, 
কেননা এ্াঁতহাসক চারন্রগুঁল সাধারণত তাদের ব্যান্তসত্তা হারিয়ে ফেলে দেশ ও 
জা1?তর প্রতীক হয়ে ওঠে 

এতিহাসিক নাটক যেহেতু বর্তনান সমাজের বাস্ভবতাকে অনুসরণ করে না, 
সেই কারণে নারী ও পুরুষের চারন্রাংকনে নাট্যকার যথেষ্ট স্বাধীনতাও 
পেয়ে থাকেন। নাটকে নরনারীদের হীতহাস প্রাসপ্ঘ চারান্ক বোঁশন্ট্য 
বজায় রেখে তাদের শুখে যে কোন ভাবের জোরালো সংলাপ ব্যবহার করা যায় । 
এই সংলাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভাষার ওজোগ্‌ণ ও হৃদয়মাথত আবেগ যা 
অনায়াসে দর্শকের চিত্ত আক-্ট করে৷ মনস্তাঁত্বক উপাদান এই প্রকার চারে 
সর্বশ্র পাঁরস্ফুট হয় না। আসলে এীতিহাঁসক নাটক রচনার পেছনে সর্বদা একটা 
নীতি আদর্শ ও সমসামায়ক জাতীয় ভাবাবেগ থাকায় চাঁরপ্রগুলি অনেক সময় 
বাস্তবানূসারী হয়ে ওঠেনা । তর্থাঁপ দক্ষ নাট্যকারের সম্ট এীতহাসিক নাটকে 
মনস্তাঁত্বক উপাদান কোথাও কোথাও চোখে পড়ে । ৰ 
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শচন্দ্রনাথের নাট্যপ্রাতিভা মূলত রোম্যান্টিক । তাঁর নাট্যচারব্রগুলিও 
প্রধানত রোম্যান্সধমর্ঁ তাতে যুগধর্ম এবং সমসামাঁয়ক সমাজের প্রাতফলন 
থাকলেও বস্তুত তা নাট্যকারের কম্পনাশান্তুর পারচয়ই বহন করে। অনেক 
সময় রোম্যান্সের আঁধক্যের দরুন এই ধরনের চাঁরন্র একান্তই অবাস্তব বলে মনে 
হয়। পুরুষ চারন্রের তুলনায় শচীন্দ্ুনাথের নাঁয়কারা রোম্যা্টিকধর্মে উচ্জবল, 
তাদের উদ্দাম জীবনাবেগে ব্যর্থতার মনান স্পর্শ থাকলেও কালিমার গ্লানিতে 
পর্যবাসত নয় । তাদের স্পীর্ধত আবেগে জীবনের স্পন্দন স্পন্ট । 

শচীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রাতিভা বাঁধাধর। ও গতানুগাতক পথে অগ্রসর হয়ান। 
নাটক নিয়ে এমন পরীশ্ম-ীনরাক্ষা তাঁর মত অন্য কোন পেশাদারী মণ্চের 
নাট্যকার আর করেনান। তাঁর প্রীতাঁট নাটক বিষয়বস্তু চারন্ন ও আঁং্গক- 
বোঁচত্র্যে আভনব । তাঁর নাটকের স্ত্রী পুরুষ চার কখন রোম্যান্টিক অত্যাধাীনক 
কখন বা অপরাধপ্রবণ, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণাসৃলভ এবং দেশপ্রেমিক- শচীন্দ্- 
নাটকের মণ্ট সাফল্যের পেছনে এর অসাধারণ জনা প্রয়তা সক্রিয় ছল 

নাটকে চাঁরন্র বিচার প্রসঙ্গে শচন্দ্রনাথের চারঘ্রসৃষ্টির নৈপঃণ্য বিশ্লেষণ করে 
তাঁর নাটকের শল্পমূল্য নিরূপণ করা যেতে পারে । 


রোম্যান্টিক চিন 

জীবনের গভীর রহস্যময় অনুভূতির মধ্যেই আত্মমগ্ন রোম্যান্টিক চারন্রের 
সার্থকতা । সাধারণ মানুষের দৈনান্দন জঈবনের ছন্দে তাকে বেধে রাখা যায় 
না। পার্থব বস্তুর মধ্যেই তার অনবরত রসের সন্ধান । তাই রোম্যান্টিক মন 
সহস্র দঃ$খ ও আসন দুযোগের মধ্যেও পাখা মেলে দেয় সুদুর কঙ্পনার জগতে । 

আবুলহাসান নাটকের কেন্দ্রীয় চার আবুলহাসান সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক 
চারন্ররূপে আঁঙ্কত হয়েছে । জানা যায়, গোলকোন্ডার শেষ স্বাধীন সুলতান 
আবুলহাসানের জীবনে সুরা আর নারী ছিল প্রধান উপচার । কিন্তু তার চরম 
ভোগের মধ্যে ছিল পরম বৈরাগ্য, গভীর আসাস্তর মধ্যে অসাধারণ অনাসান্ত একাঁট 
বাহরত্গ অপরাঁট তার অন্তার্নীহত রুপ । হাসানের চাঁরন্রাত্কনে নাট্যকার রহস্যময় 
মানবচরিপ্লের এই বিরল দিকঁটিকে তুলে ধরেছেন । 

সৈয়দ আবৃলহাসান "সয়া সম্প্রনায়ভুন্ত মুসলমান । সাধারণত ধীর 
গোঁড়াম এদের খুবই কম। তার অধ্যাত্মচেতনা তাই কোন কঠোর আচান্া- 
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নুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই । রোম্যাঁন্টক সহাজয়া প্রেমের দষ্টিতে সে জগং 
ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করে। 

কৃত্বশাহী বংশের শেষ কৃতুবশাহ সৈয়দ আবুলহাসান সৈয়দ আবদাল্লা 
কৃতুবশাহীর রাজ্যশাসন কালে বহুদিন আগে ষড়যন্দের শিকার হয়ে রাজ্য থেকে 
'ব্তাড়ত হয় । বয়সে তখন সে নবীন। ফাঁকর সৈয়দ সাহেব তাকে আশ্রয় 
দেন। এই সময় সৈয়দ সাহেবের শিষ্যা আশ্রমকন্যা মমতাজের সঙ্গে তার গভীর 
প্রণয় জন্মে । সেও ফাকর গরুর শষ্যত্ব গ্রহণ করে জীবনকে দেখতে পায় নতুন 
আলোকে । তাই সুলতানের প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হাসানের মনে কোন খেদ 
নেই । বরং কুতুবশাহীর সহস্র ষড়যন্ত্রপূর্ণ রাজপ্রাসাদের কথা স্মরণ করে ভীত 
হয়ে ওঠে ; মমতাজকে ঘরে সে এখন স্বস্ন দেখে নতুন জীবনের, সম্পর্ণ 
নতুন এক অনুভবের । 

হাসান £.".তোমার মুখ অমন ভার কেন £ তুম ত জান আম কাজ করতে 
শিখোছ। তুম ত দেখচ লোহার শাবলের মত শন্ত আমার এই বাহুতে কতখা'ন 
শান্ত রয়েচে । তম ত দেখচ আমার হাতে চষ। জাম সোনার ফসল দেয়, আমার 
রোয়া গাছ ফলের ভারে নুইয়ে পড়ে, আমার সেবায় খুসী হয়ে গাভীরা অপর্যযাঞ্চ 
দুধ দেয় । 

( বাঁলতে বাঁলতে হাসান হটি; গাঁড়িরা বাঁসল, 'স্থর দৃষ্টিতে 
মমতাজের দিকে চাঁহয়া রাহল ) 

আমাদের কিসের অভাব মমতাজ ? 

(উঠিয়া দাঁড়াইয়া মণ্টের পিছন দক নির্দেশ কাঁরয়া কাহল ) ওই পাহাড়ের নিচে 
আমরা আমাদের সখের ঘর গঈড়ব, ওই ঝরনার কলতানের সঙ্গে কণ্ঠ 'মালয়ে 
তাঁম গান গাইবে--আম তোমার কোলে মাথা রেখে" দিনের শ্রাম্তি, জীবনের 
ক্লান্ত, পাঁথবীর অবিচার, মব ভূলে দ্ৰর্গের সুখ উপভোগ করব। তাজ! 

তার রোম্যান্টিক প্রেমের স্বস্নসৌধ 'বলীন হয়ে যায় সৈয়দ সাহেবের 
নর্দেশে। গুরুর আদেশে গোলকোন্ডার 'হিতসাধনে মমতাজকে ত্যাগ করে 
সুলতান জামাতা হওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে প্রাসাদে চলে যেতে হয় । কর্তব্যকঠিন 
মমতাজও অভিমান ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় । 

রোম্যাণ্টিক হাসান রঙীন কল্পনার জগং থেকে কঠোর বাস্তবের জগতে 
প্রবেশ করল । তার প্রেঞ্জক মন হাঁফিয়ে ওঠে এই ইট কাঠ পাথরের তৈরি 


১২৮ যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগঞ্জ 


নিষ্প্রাণ প্রাসাদের মধ্যে । সহজিয়া প্রেমে দীক্ষিত সুলতান জামাতা আবুল- 
হাসান তাই বোরয়ে পড়ে রাজপথে । আভিজাত্য অহংকার ধুলোয় 'মাশয়ে 
সাধারণ মান্‌ষের মধ্যে ফিরে যেতে চায় সে। গুরু বলেছেন, প্রাসাদ আর পথ 
এক করে দিতে হবে" হাসান তাই নেমে আসে জনতার মধ্যে ; সূরায় গানে 
হাঁসর বন্যায় সে সকলের সঙ্গে নিজেকে মাঁলয়ে দেয় । অপরাঁদকে শন্য 
কুতূবশাহীীর সংহাসন আধকারে তীর প্রাতবোগতা চক্রাম্ত-যড়ষন্তর শুরু হয়ে 
যায়। সুলতানের মনোনীত উত্তরাধকারী হাসানের সোঁদকে বিন্দুমাত্র ভুক্ষেপ 
নেই। 

হাসান ৪ গুরুর আদেশ**গোলকেন্ডার দুঃখ দূর করতে হবে''তাই আম 
বলাছ...আম.'.আ'ম.""আবুলহাসান***আম আব্লহাসান বলাছ"."দুঃখ কেউ 
করো না-"কেউ না.মজাদার এই দুনিয়া দেখে-"দুলে দুলে ফুলে ফুলে 
হাস...হাস.""মনের আনন্দে সব হাস। 

হাসানের রোম্যান্টক মন কখনো প্রেমের কম্পনাসুখে নিমগ্ন, কখনো 
বা অধ্যাত্মচেতনায় আচ্ছন্ন ৷ ছন্রপাঁত শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তার 
দ্বাধীন দেশপ্রোমক মন উদ্বেল হয়ে ওঠে । শিবাজীর আলিংগনলাভ করে বলে 
ওঠে--আম ধন্য মহারাজ ।, 

কিন্তূ নাটকে দেশপ্রোমক হাসান তত উচ্জবল নয়; প্রোমক হাসানই 
সেখানে স্পম্ট ও প্রত্যক্ষ । কৃতুবশাহী সুলতানের সিংহাসনে আরোহন করে 
সে দেখছে সর্ধন্ত গোপন বড়যন্ত্রের আভাস । গুরুকে তা জানায় । 

হাসান 2 .." শান্তিময় আশ্রম থেকে টেনে আপাঁন আমাকে ফেলেছেন এমন 
একটা জায়গায় যেখানে হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যাচার, মানুষকে পশুর স্তরে নাময়ে 
দিয়েছে ; যেখানে কারুর মুখের কথায় বিশ্বাস করে 'নীশ্চন্ত থাকা যায় না; 
যেখানে হাসির আবরণে লুকানো থাকে দারুণ দুরাভসাম্ধ । যেখানে নিঃশ্বাস 
৭নতেও ভম় হয়, পাছে বাতাস্‌ থেকে বৰ এসে শরীরে প্রবেশ করে । 

মৃত্য বি“বাসঘাতকতা কৃতখূতা এখানে রন্পরে রন্ধে! সে ক্ষুব্ধ বেদনাত 
অসহায় । হাসানের রোম্যান্টিক মন অধ্যাতআ্চেতনার মধ্যে আশ্রয় খোঁজে । তার 
কাছে সম্রাট একজনই ; তিনি সৌরবিশ্বের 'িয়ন্তা, রন্তমাংসের মৃত্যশীল 
কোন মানুষ নন। কিন্তু পারব অহংকারে নমাহ্জত সম্রাট ওরংগজেবের কাছে 
তা বাতূলের প্রলাপ বলে মনে হয় । 


যূখনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুঞচ ১২৯ 


ওরজ্গজেব £ তুমি তোমার সম্রাটের সামনে দাঁড়য়েছ। সেকথা দেখাঁচ 
কেউ তোমাকে বলে দেয়ান । 
হাসান £ আমার সম্রাট ! 
ওরঙ্গজেব £ হ্যাঁ, তোমার সম্রাট | 
হাসান £ আমার সম্রাট পার্থব সিংহাসনে বসেন না। 
ওরঙগাজেব ঃ তোমার সম্রাট কোথায় বসেন ? 
হাসান £ যখন যেখানে তাঁর ইচ্ছে হয়; আকাশের মেঘ থেকে সাগরের 
তরঙ্গ; পাহাড়ের চূড়া থেকে পথের ধুলো-_সবন্পই তাঁর আসন বিছানো 
রয়েচে। আপাঁন যাঁদ সম্রাট, পারেন সেইসব আসনে বসে রাজ্য পালন 
করতে 2 যাঁদ পারতেন, তা'হলে আমার সম্রাট বলে আপনাকে আভবাদন 
করতে পারতুম । আপনি এ'দের সম্রাট--আমার নন ! 
হাসানের আধ্যাত্বকতায় ভোগের মধ্যে বৈরাগ্যের সুর; সুফী ভাবনায় 
উদ্বুদ্ধ হাসানের অন্তরে “ব*বন্ষ্টা, আনম্দ-স্বরূপে আধিষ্ঠত । নারী সুরা, 
সৌন্দর্য প্রেম তার কাছে “তাঁরই শাম*বত বাণঈ খহন করে। সম্রাট ওরঙগজেবের 
কাছে বন্দী হাসান তাই 'িনভয়ে বলে ওঠে-_ 
আঙুর বধূর অধর-সূধা আপন হাতে গড়ল 'বাঁধ 
রসাললতা-তন্তুকে ফাঁদ বলবে রে কোন মন্দ হাদি 
নয় কি সে তার দ্বাদু আশিস ? আঙুর ক তার আভশাপই, 
তাই যাঁদ হয় ; এই আভশাপ তাঁরই দেওয়া আমূল 'নাঁধ। 
কঠোর ধমীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন সংকীর্ণ চিত্ত ওরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে 
রোম্যান্টক ভাবুক হাসানের বিধমরসুলভ ভাবনায় । কিন্ত পৃঁথবীকে আশ্রয় 
করে হাসানের প্রেম-কজ্পনার জন্ম হলেও তার পাঁরণাঁতি ঘটেছে সীমাহীন 
অপার্ঘব প্রেম-চেতনার মধ্যে । সুরা ও নারীবিলাসী হাসান সম্রাটের 
দন্ডাদেশের সামনে দাঁড়িয়ে তাই নিভরঁক; যেকোন শাঁস্তই সে শান্ত চিত্তে 
গ্রহণ করতে প্রস্তুত, কেননা এর মধ্যেই সে অনুভব করে করুণাময়ে'র অসীম, 
অনুগ্রহ ; তমোবাঁদ্ধনাশকারী তাঁরই কোন অদৃশ্য ইঞ্গিত। 
ওরঙ্গাজেব £ ত্াম ত্যাগী সন্দেহ নাই, ত্যাম নিভভঁক তাও দেখতে পাচ্ছি, 
তব্‌ কেন তোমার এই পাপব্যাদ্ধ ? 
হাসান £ এও যে তাঁরই দেওয়া । হয়ত এই বুদ্ধি নাশ করবার জন্যই তানি. 


ঠিিও যগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগঘ 


আমাকে আপনার হাতে স'পে দিলেন। কিযে তান করেন-কেন করেন, তা 
কেউ বলতে পারেনা.** 

হাসান চাঁরত্র অত্কনে নট্যকারের নৈপ[ণ্য প্রদর্শিত হয়েছে । আপাত- 
দৃম্টতে হাসান চরিল্রে গোরকপতাকা'র শিবাজীর প্রভাব আছে বলে মনে হয়। 
[কম্তু গভরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে 'শবাজণ থেকে হাসান সম্পূর্ণ 
আলাদা চারন্রের । দুইজনই গুরুর আদেশে ?সংহাসনে বসেছে রাজ্যের মঙ্গলের 
জন্য, স্বদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষর রাখার জন্য ; কিন্তু চারান্রক বৈশিন্ট্যে ও 
আধ্যাঁত্বক-স্বরূপে উভয়ে সম্পূর্ণ স্বভন্ত । একজন নায় নীতি ও কঠোর 
জীবনযাপনের কচ্ছতার মধ্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন, 
অন্যজন নারী ও সুরার মধ্যে আকন্ঠ নিমাত্জত হয়ে সম্পূর্ণ অবাস্তব কজ্পনার 
রাজ্যে বিচরণ করেছে । রাজনশাত ও রণনাততে সুতীক্ষ: একজন ভারতবর্ষের 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীন নৃপাতরুপে চাহুত, অপরজন তার একেবারে বিপরীত । 
একজনের ঈশবরচেতনা ত্যাগ ও সংযমের আদর্শের ওপর প্রাতান্ঠিত আর একজনের 
ঈশ*বর ব'বজনীন সৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্যে স্বমাহ্মায় বিরাজিত । সামাজিক 
বন্ধন ও সংদকারকে তাই সে উপেক্ষা করে অনায়াসে । সুখ আর দুঃখের মধো 
কোন পার্থক্য তার কাছে নেই বলেই চরম ভোগের মধ্যে সে যেমন ঈশ্বরকে 
অনুভব করে তেমান চরমতম দুঃখের মধ্যেও অনুরূপ অন:ভূতি সায় । 


ঝড়ের রাতে নাটকের শবজলণ” সম্পূর্ণ রোম্যান্টক নার-চারত্র। বিজল? 
নৃতত্বের অধ্যাপক ও গবেষক প্রশান্ত চৌধুরীর সুন্দরী তরুণী স্নী। তার 
গ্বাধধন মতামত ও আচরণের মধ্যে অবাধ জীবনবাগনের আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে । 
সে জীবনকে মূত্ত-বিহঙ্গের মত উপভোগ করতে চায় এবং গাঁতর আনন্দে যৌবনের 
আবেগ প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু স্বামীট একেবারেই তার বিপরীত 
প্রকৃতির | মড়ার খাল আর কত্কালের মধ্যে দবারাত্র নতুন নতুন সন্ত সন্ধান 
করে, বাহজগতের রঙ-রূপ-রস-গন্ধ তাকে স্পর্শ করে না। 

1বজলী আর প্রশান্তের স্বামীস্তরী সম্পরকে যে ?বরোধের কাজ করছে তা'হল 
প্রানের সঙ্গে বর্তমানের াবরোধ । জীবনকে দেখে একজন 'নরাসম্ত দৃষ্টিতে ; 
ক্তানাজনের স্পৃহা তাকে সংসারের সামায়ক সুখভোগ থেকে দরে সাঁরয়ে 
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রেখেছে । অন্যজনের কাছে উত্তেজনাই জীবনের প্রেরণা । বিজলার প্রাতি 
প্রশান্তর ভালবাসায় উত্তেজনার একান্ত অভাব থাকায় তার রোম্যান্টিক 
হৃদয় তৃপ্ত নয় । এইভাবে স্বামী ও স্ত্রীর মনের ব্যবধান ক্লমশ দুস্তর হয়ে যায়, 
বিজলীর মনস্তাত্বক প্রাতীক্রয়া জঁটলপথ অবলম্বন করে। 

নীরব জ্ঞানতপম্বী গ্রশান্তের জীবনে যেমন কোন তরঙ্গ স্পর্শ করতে 
পারেনা তেমন স্তীর কাছে স্বামীর উষ্ণ-সান্ধ্য দানেও সে ব্যর্থ । 1বজলী তার 
সন্তানহীনা নারী-জীবনে ব্যর্থতার জন্য প্রশান্তকে দায়ী করে। বাহ- 
বার্ধকীর উৎসব-সন্ধ্যায় পলাতক খুনী আসামীকে নিয়ে যখন উত্তেজনা সৃষ্ট 
হয়েছে সেসময় 'নঃসংগ বিজলনর মনে প্রাতক্রিয়ার দৃশ্যাট বড় সুন্দর | 

[বিজলী £ সাত্যকারের খুনে ডাকাতের মুখ থেকে সাত্যকারের কাহন? 
শোনায় আমাদের যা লাভ হবে, তার তো একটা দাম দিতে হবে ? আমরা তারই 
মূল্য স্বরূপ তাকে দোব মস্ত ।.**.*তারপর আমরা যখন বুড়ো হয়ে যাবো, 
আমাদের ছেলেমেয়ে **না না_ 

সম্ধ্যাঃ না, না, কেন বউাদ 

1বজলী £ তোমাদের ছেলেমেয়েদেরও যখন ছেলে হবে, তখন তাদের কোলে 
নিয়ে আসল খুনে ডাকাতের এই গল্পটা ধখন করব, তখন আশ্চর্য হয়ে তারা 
আমাদের মুখের দকে চেয়ে থাকবে । 

ধবজলণর প্রথম সংলাপের শেষভাগে তার নিঃসন্তান নারী-জীবনের ষে হতাশা 
ফুটে উঠেছে, দ্বিতীয় সংলাপ তাতে করুণরসের সপ্চার করেছে । সেইসঙ্গে তার 
দুর্ত জীবনাবেগের পাঁরচয়ও ফুটে উঠেছে । সক্ষত মনস্তবের প্রয়োগে সংলাপের 
অন্তার্নীহত ভাববস্তু বিজলীর চীরব্রপ্রকাতি ও দ্বন্দেবর ছবাটিকে স্পন্ট 
করেছে । 

কাহনীর দ্রুতগাঁতর সঙ্গে সঙ্গে বজলীর মনস্তাত্বক জটলতা বৃদ্ধি 
পেয়েছে । ঘটনাচক্রে পনালশের তাড়া খেয়ে যে লোকটি উৎসবমুখর গৃহে ঢুকে 
গড়ল, সে 'বজলীর পূর্বপ্রেমিক এবং প্রশান্তর কলেজ জাবনের বন্ধু এবং এীদন 
ধনমাম্্রতও বটে। বজলীর অন্তর্বন্দবও চরমে উপনীত হল । বর্তমান জীবনের 
অতাপ্তির মধ্যে অতীতের বন্ধনহীন জীবনের স্মৃতি মূর্ত হয়ে ওঠে প্রভঞ্জনের 
আঁবভাবে । কিন্তু সংস্কার থেকে গবজলণও মস্ত হতে পারে না। প্রভঞ্জনকে 
দেখে অতাঁত জীবনকে রে পাওয়ার বদলে সে প্রশান্তকেই বোশ করে 
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জাঁড়য়ে ধরতে চাইল । তবু অবচেতন মনের রুদ্ধ আবেগকে বাধা দেবে 
কেমন করে ! গভীর রাতে প্রশান্তর নৃতত্ব গবেষণায় মগ্ন থাকার সুযোগে সে 
প্রভঞ্জনের মুখোম্াখ হয় । অতীতের স্ম.'ত্চারণের মাধ্যমে তারা উভয় উভয়কে 
1ফরে পেতে চাইল । এমান সময় ওদের অগোচরে প্রশান্ত দুজনের মণ্নতা লক্ষ্য 
করে বুঝল তার সরল 'িশবাসের তলায় শন্ত 'ভত নেই । প্রথম উত্তেজনায় বন্দুক 
বের করে পরক্ষণেই সে এক গভীর বিষাদে ক্লান্ত হয়ে চলে যায় । 

বিজলীর আভমান আহত হয়। প্রশান্তর ওদাসীন্য দেখে সে আরো 
উত্তোজত হয়ে ওঠে । নাট্যকার অসাধারণ নৈপুণ্যে তার দ্বন্দবকে মনম্তাঁত্বক 
প্রয়োগে সার্থক করে তুলেছেন । বিজলী অসুখ, 'নরযত্তাপ প্রশান্তের মধ্যে সে 
তাপ সণ্চারে অক্ষম । নৃতত্বের অনড় প্রাচীর পোরয়ে তার নাগাল পাওয়াও 
কঠিন । সেই সময় প্রভঞ্জন পুরনো দিনগুলোকে 'ফাঁরয়ে দিতে চাইলে বিজলণ 
দুই পথের মাঝখানে পা রেখে বিভ্রান্ত হয়ে দেখল--একাদকে জীবন- 
অনাভজ্ঞ অসহায় শিশুর মত চ্ছির প্রশান্ত, অপর 'দকে দাঁড়য়ে বীরের 
বেশে বোহসেবী জীবনের দূত প্রভঙ্জন। নারীর হৃদয়রহস্য ঘনীভূত 
হয়। সে প্রশান্তর কাপুরুষতা 'নরঁজ অপদার্থতাকে বাক্যের কষাঘাতে 
জর্জরত করে তোলে । প্রশান্ত সব অপরাধ নত মস্তকে স্বীকার করে । এতাঁদন 
স্বীর প্রাত অবহেলা উপলাব্ধি করে সে দুঃখে ভেঙে পড়ে-_নিদারূণ আঘাত 
সহ্য করেও তার নতুন জীবনে সে শুভ কামনা জানায় । 

গবজলীর সাঁহঞ্ণুতা এবার সীমা অতিক্রম করে । কিম্ত্‌ দুযেগিঘন রান্রতে 
প্রভঞ্জনের হাত ধরে বোঁরয়ে যেতে গগয়েও স্তব্ধ হয় ! “স্বামীর ভিটে ত্যাগ করে 
সে আর পথে নামতে পারেনা । 

অবশেষে ঝড়ের রাতে'র অবসানের সথ্গে সত্গে অনেক দৃজ'য় আভমান 
ঠেলে ফেলে বিজলী প্রশান্তর বক্ষলম্না হয় ; কামনাময়ী নারীর মত বলে ওঠে 
“আমায় বেধে রাখ, জুল্‌ম কর, পণড়ন কর। তাতে আমার ভালই হবে ।, 

বাংলা সামাঁজক নাটকে ক্রয়েডের মনোগবকলনতত্বের ছোঁয়া সর্বপ্রথম গবজলশ 
চারল্লে পাওয়া যায় । 


পসরাজদ্দৌলা নাটকের 'আলেয়া” আর একট রোম্যান্টিক চারন্ন। চারঙ্লাট 
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সম্পূর্ণ কাঙ্পানক ও অনোতিহাসিক। 
াঁরশচন্দ্র ঘোষ ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত--একই বিষয় নিষে দুই যুগের 
দু'জন নাট্যকার এতিহাঁসক নাটক রচনা করোছলেন। একজন সংগত হীতহাস 
থেকে সিরাজদ্দৌলাকে উদ্ধার করে প্রতিভার পাঁরচয় দিয়েছিলেন অপর নাট্যকার 
এঁ সংগৃহ?ত তথ্যের 'ভাত্ততে পূর্ণ সরাজ-চীরন্্ প্রাতা্ঠিত করোছলেন । 
গিরিশচন্দ্র ?সরাজদ্দৌলা-চারন্র রূপায়ণের উদ্দেশ্যে কাঁরমচাচাকে হাজির 
করেছিলেন । শচীম্দ্রনাথ তাকে আরো সহন্দরভাবে চান্রত করার জন্য 
গোলামহোসেন ও পাশাপাশি আলেয়া চারন্র অগ্কন করলেন । প্রসংগত উল্লেখ 
করা যেতে পারে গারশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা অপেক্ষা শচীদ্দ্রনাথের 'স্রাজদ্দোলা 
তুলনামূলকভাবে বেশি জনাপ্রয়তা অজ্ন করোছল তার কারণই হল 
কাঁরমচাচা কেবল 'ীসরাজদ্দৌলা চিনের শাসক ও রাজনীতিক রূপ তুলে ধরতে 
সাহাষ্য করেছে, 'কিম্তু ব্যান্ত-সরাজের বেদনা মাশা-আকাত্ক্ষা সবেপিরি তার 
চাঁরা্রক দুর্বলতা ও কবত্ব তাতে ফুটে ওঠোৌন । শচীন্দ্রনাথৎএই অপূর্ণতাকে 
অপসারণ করেছেন আলেয়া চারন্র অঙ্ক": করে। প্রেমিকসরাজদ্দৌলাকে 
ফুটিয়ে তুলতে আলেয়ার অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন নাটকে অদ্বীকার করা যায় না। 
আলেয়া স্বদেশপ্রেমের আবেগদনপ্ত শিখা । একদা পরতৃগীজরা তাকে হরণ 
করে নিয়ে 'গিয়োছল । সেই অপবাদে সমাজ-সংসার পারত্যন্তা এই*নারী স্বদেশরতে 
দীক্ষা গনয়োছল । দেশের সর্বত্র যেখানেই যড়যন্ত ও চক্রাম্তের আয়োজন চলছে 
সেখানে সে মোহন নারীরূপ নিয়ে হাজর হয়েছে । কৌশলে শন্নুর পাঁরকপেনা 
জেনে নিয়ে সে ছুটে গেছে প্রাতপক্ষের কাছে, যেখানে দেশপ্রোমক এক নবাব 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাত থেকে দেশ রক্ষার জন্য সর্বম্বপণ করে লড়াই করছে । 
চাঁরাঁদকে বৈরী আত্মীয়, মিত্রের ছদ্মবেশে দেশীয় শতুর যড়যন্ত্র, তারমধ্যে 
গুটকয়েক বন্বস্ত সৌনক নিয়ে নবাব সরাজদ্দৌলা একান্ত অসহায়ের মতন 
ছটফট করছেন । এই চরম সংকটের দিনে সিরাজদ্দৌলা পরম িম্বস্ত ভৃত্য ও 
সঙ্গীরূপে পেয়েছেন গোলামহোসেনকে । সে কেবল সঙ্গ দেয়ান কিছু কিছু 
কাঁঠন প্রশ্নের সমাধানও নির্দেশ করেছে । কম্তু এই সময় তার দেশপ্রেমের 
আবেগকে তত্র করতে যে নারী ধূমকেতুর মত তার জীবনে আবির্ভূত 
হয়েছে সে আলেরা ৷ নিয়ত অনন্প্রেরণাদায়ননর মত সরাজের দেশাত্মবোধকে 
্গাগ্রুত করে রেখেছে সে। 


১৩৪ যুগনাট্যকার শচদন্দ্রনাথ সেনগন্তে 


স্রজের কাছে সে যেমন একাঁদকে মানসপ্রাতমা অপরাঁদকে কর্তব্যের প্রাতি 
সদাজাগ্রত প্রহারণ । পলাশীর যৃম্ধাশাবরে সে অনায়াসে নবাবকে 
সত করে দেয়--“যুদ্ধ করবার ভার অপরের উপর ছেড়ে দিয়ে আপাঁন যাঁদ এই 
শাবরে কেবল আমার সঙ্গেই কথা বলেন, তা হলে মরণ ছাড়া আর গাঁত কি 
আছে ।? 

পলাশীর যুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী পরাজয় উপলাঁব্ধ করে সেই মুহূর্তে অসহায় 
নবাবকে শেষবারের মত ঘযৃষ্ধ পাঁরাঁস্থতর প্রতি সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেয়-_ 
'জাঁহাপনা আপনার খহ্ধ আপনাকেই জয় করতে হবে। আর কারুর উপর 
নিভ'র করলে চলবে না। 

নাটকে নারী-রূপের প্রীতি তীব্র আকর্ষণ সিরাজের অক:্ঠ স্বীকৃতিতে যেমন 
প্রকাশ পেয়েছে, তেমান স্বীকার করেছেন আলেয়াকে দেখার আগে নার ছিল 
তাঁর জীবনের ভোগ-বিলাসের উপকরণ ও হারেমে অবসর বিনোদনের সামগ্রী । 
নার'র প্রদশপ্ত ও প্রেরণাদাঁয়নী রুপ তাঁর অন্ভাত ছিল, আলেয়া জীবনে এল 
সেই মানসপ্রাতমারূপে ॥ তাই 'সরাজের একান্ত আপনসোস “***"আমার শুধু 
এই ক্ষোভ যে, কটা বছর আগে কেন তোমার সঙ্গে আমার পাঁরচয় হলো না। 
তা যাঁদ হতো, তা হলে নারীকে আম শ্রদ্ধা করতে পারতাম ।, 

আলেয়া চাঁরন্রে নাট্যকার কোন দ্বন্দৰ ও মনস্তাঁত্বক প্রতিক্রিয়া স্পন্ট করে 
তোলেনন, তথাপি কিছ কিছু জায়গায় একট: হীতগত রয়ে গেছে । বাঙলার 
স্বাধীনতা রক্ষায় সচেম্ট অসহায় নবাবের প্রাত অনুরাগ ক্লমশ ভালবাসায় পাঁরণত 
হতে চলেছে । এ দর্কলতার কথা আলেয়ার বোধকার অজানা ছিল না। 

দেশের সংকটময় সাঁম্ধক্ষণে দাঁড়িয়ে শেষ চরম বিপদের দিনে সে 

[সরাজদ্দৌলার জীবনে এসেছে প্রার্থত নারীর রূপ 'নয়ে-যে প্রকৃতপক্ষে 
দুঃখের দিনের সাথী । আলেয়ার স্বদেশপ্রেম ও বিচক্ষণতায় সিরাজ মুগ্ধ, তার 
নারীর্পের 'চ্নগ্ধতায় নবাব দেখেছেন পরম শান্তর আশ্রয়! দ্বতীয় অংকের 
দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষভাগে নবাব সরাজদ্দোলা আলেয়ার কাছে কার্যত আত্ম" 
দুর্বলতাকে প্রকাশ করে ফেললেন--'আলেয়া ! জীবনে বহ্‌ নারীর সঙ্গে আমার 
পাঁরচয় হয়েছে, কিন্তু তোমার মত কাউকে দৌখাঁন 1, 

আলেয়ার সংযম ভেঙে যায় । আকাম্মক ধরা পড়ার সম্ভাবনায় সে বলে 
ওঠে-_বিজ্ঞ কস্ট হচ্ছে জাহাপনা, আমাকে একটু কালের জন্য অবসর দিন । আম 


যুগনাট্যকার শচশন্দ্রনাথ সেনগুঞ্ত ১৩৫ 


শানজেকে সূচ্ছ করে আসি” 

তিক পরমূহতে“ আলেয়া ?নজেকে সামলে পুনরায় ফিরে এসে নবাবের একান্ত 
অনুরোধে যে গানটি গেয়ে শোনায়, প্রতি ছন্রে তার বাঁণত জীবনের হাহাকার 
ফুটে ওঠে--পপথহারা পাখী কেদে ফার একা। আমার জাঁবনে শুধু 


আলেয়া কেবল নবাবের হৃদয়েই দোল জাগায়ান, গোলামঠোসেনর্পা 
পুরন্দরের প্রচ্ছন্ন ভালবাসাকেও সে আকৃম্ট করেছে । িন্তু সমাজ-পারত্যন্তা 
আলেয়া, শন্তুদের কাছে যে কেবল নর্তকীমান্ত্, তার জীবনতরাী কোন ঘাটেহ বাঁধা 
পড়েনা । নবাব িরাজদ্দৌলা অথবা নফর গোলামহোসেন__দু'জনের প্রাতি 
গভীর সমবেদনা ও ভালোবাসার অর্ঘ্য রচনা করেও সে থেকে যায় অলক্ষ্যে, 
উভয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে । 


সীপ্রয়ার কীতি" নাটকের "শ্যামা, আর একাঁট 'িবশদ্ধ রোম্যাপ্টিক চার । 
শ্যামা শিশুকাল থেকে শিতার স্নেহচ্ছায়ায় প,লত, সে জানে তার মা মৃত। 
কিন্তু কাহিনীর পারসমাগুতে সে জানতে পারে তার মা জীবত, তার 
ব্যাভচারে আতষ্ঠ হয়ে স্বামীকন্যার সংসার ত্যাগ করে সন্গ্যাসনী জীবন 
অবলম্বন করেছে । 

নাটকে শ্যামা চ'রিত্রটর গুরুত্ব কেবল নাটকীয়তা সাণ্টর জন্য । কাঁহনীর 
বৃত্তগঠনে চাঁরন্রাটর অবদান প্রত্যক্ষ হলেও সমস্যার কেন্দ্রীবন্দ; নীলাম্বর ও 
কল্যাণর অতণতি দাম্পত্য জঁবনের শ্ুট-ঝচন্যাতি। নাটকে ভীল্ল'খত না হংলও 
শ্যামাকে সৃশিক্ষিতা ধরে নেওয়া যায় । পাঁরবাঁরক 'শক্ষাদীক্ষা উন্নত পাঁরবেশ 
তাকে আধুনিক মননশীলা করে তুলেছে । শ্যামার প্রণয়ী অনুপম । উভয়ে 
পরম্পর আকস্ট । উভয়েরই স্বাদ্নল চোখ কল্পনার আবেশে বিভোর । কিন্ত 
শ্যামার কম্পনা মুন্ত প্রকৃতির রাজ্যে পাখা মেলে দেয় । অন.পমের প্রাত তার 
গভীর অন-রাগ, কিন্তু বিবাহের 'নগড়ে ধরা দিতে রাজী নয়। অনুপম যখন 
বলে--ীবয়ে ভালবাসাকে গাঢ় করে, শ্যামা তার য্যুস্ত নস্যাৎ করে দিয়ে বলে ওঠে 
--'মথ্যে কথা--গিল্ীর কাজের ভার চাঁপয়ে ভালবাসাকে নষ্ট করে ফেলে । 
তোমার চাই একাট 'গন্ন, যাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে বলতে পার, মা, 
তোমার দাসী এনেচি। .খজে পেতে (তাই একটা জোগাড় করে নাও 1১" 


১৩৬ যুগনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


শ্যামা গ্রাম্য তরুণী কিন্তু আচার-আচরণে বাক্যালাপে সে রোম্যান্টিক, 
আধ্হীনকা । নাট্যকার শচী'ন্দ্রনাথ আধুনিক চরিত্র রূপায়ণে স্থান-কাল-পান্ত ভেদে 
ওঁচত্যবোধের বিশেষ পরিচয় দেনীন। কখনো কখনো অন্পাঁশাক্ষতা গ্রাম্য তরুণীর 
মুখেও অত্যন্ত মাঁজত বাদ্ধদণপ্ত সংলাপ বাঁসয়েছেন অনায়াসে । 

গ্রামের পটভ্ঠামকায় শ্যামাকে মনে হয় সহরের কোন আলোকপ্রাপ্ধা তরুণী, 
শম্ভু স্মাপ্রয়া যখন শ্যামাকে সহরে রে এল সেখানে সে গ্রাম্য তরুণীর মতই 
অনাভজ্ঞা নরল, তার আচরণ ও বাক্যালাপে গ্রাম্য প্রগল্‌ভতা ফুটে ওতে। তার 
কঞ্পনা প্রক্াতর রাজ্য ছেড়ে বায়স্কোপের হরোকে কেন্দ্র করে বিদ্তারত হয় । 


অনুপমকে ভালবেসেও সে তাকে অস্বীকার করে, কেননা বায়স্কোপের পদয়ি 
রোদের বন্ধনহীন জীবনের স্বাদ তাকে হাতছান দেয়-_“দেখতে পাওনা পুকুর 


পাড়ে (বায়স্কোপের হিরো ) দাঁড়য়ে থাকে, জল আনতে গেলেই হাত ধরে টেনে 
নিয়ে যায়, বাপ-মাকে কলা দেখয়ে মোটরে তুলে দেয় ছুট---কানে কানে কত 
কথা, কত গান, চোখে ঠোঁটে কত হাঁস ।, 

শেষপর্যন্ত, স্হাপ্রয়ার চক্রান্তে শ্যামার রোম্যান্টক স্বপ্ন অদশ্য হয়। 
বায়স্কোপের ভিলেনের ছদ্মবেশে মেয়ে চালানকারীর ফাঁদে পড়ে সে বাস্তবকে 
[চিনতে শেখে । অনুপমকে বিয়ে করতে সে আর গররাজী হয় না। চাঁরন্রাটতে 
কোন দ্বন্দৰ দেখতে পাওয়া যায় না। নিছক কাহিনীর নাটকীয় গাঁত সৃস্টির 
প্রয়োজনে চরিন্রাটি আঁকা হয়েছে । 


অত্যাধ্যানক চরিত্র 

শচীন্ত্রনাথের আধকাংশ সামাঁজক নাটকই নগরকোন্দ্ুক । আধুনিক নগর- 
সভাতার সবচেয়ে উচ্চশ্রেণর নরনারীকে নিয়ে এর কচ্হনন। তাঁর প্রুক-স্বাধীনতা 
যুগের সামাজিক নাটকের পান্রপাত্রীদের সংলাপ ও আচার-আচরণে বাঁহরঙ্গের যে 
হান্কা চাপল্য আমরা লক্ষ্য কার তাতে আমাদের কাছে নাটকের চারন্র কাহনী তথা 
সমগ্র পটভামকাই কান্রম বলে মনে হয়। 

তবে একথা সত্য যে, বর্তমান যুগের পাঁরপ্রোক্ষতে যা "ক্াান্রম' বলে মনে হয়, 
সে যুগে এটাই হয়ত বাস্তব সত্য ; এই “কান্রমতা'ই সে সময়ের তথাকাথত 
সোঁফস্টিকেটেড নাগারক জীবনযান্রার বাস্তব দাঁলল। কেবল নাটকে নয়, সে 
সময়ের চল5১ত্রে ও সাহিত্যে এই কাত্রমতা ফুটে উঠেছে যা পাশ্চাত/ অনু- 
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করণেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। 

বিশ্বযুদ্ধের পারণাঁতিতে সমাজ-অর্থনী'তিতে গাঁরবর্তনের সনা দেখা গেল । 
স্লী-্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার ক্রমাবতারের ফলে অর্থনোতিক প্রয়েজনেই নারীরা 
সামাজিক সংকীর্ণতার বন্ধন ছিন্ন করে বাঁহজগতের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো । 
এক অভ্যস্ত জগত থেকে আর এক অনভ্যস্ত জগতের মাঝখানে এসে পড়ায় আচার- 
আচরণ কথাবাতাঁয় যে কৃত্রিমতার সৃস্ট হয় সে সময়ে “আধুনিক নব্য শাক্ষিতা 
নারীদের ক্ষেত্রে ছল তাই। সর্বোপাঁর সেকালের নাগারক জীবনের কাঁন্রমতাই 
হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উগ্র অনুকরণের ইচ্ছা থেকে। শচীন্দ্রনাথের 
আঁধকাংশ সামাজক নাটকের পান্রপান্রীরা বিশেষত স্ত্রী চারন্রগ্াল এবং সমগ্র 
নাটকের নাগারক সমাজের পটভাীমকাঁটি এই কারণেই কান্রম বলে মনে হয়। 
তবে এক যুগের মানুষের কাছে যা ক্ঠান্রম সমকালীন মানুষের কাছে তা একাম্তই 
স্বাভাবিক । 

শচীন্দ্রনাথের নাটকে পুরুষ চীরন্রগীলর তুলনায় স্ত্রী চারত্র কৃত্রিম বলে 
মনে হলেও নাট্যকাহনীতে রয়েছে নারীদের প্রাধান্য । নারী এখানে 'বদ্রোহিনী, 
প্রচাীলত বাঁধাধরা পথে সে চলে না। নতুন যুগের স্বীরা পুরনো দনের মত 
একান্ববতরঁ পাঁরবারের স্বামীদের রাতের সাঙনীরুপেই শুধু সন্তুষ্ট নয়, তারা 
প্রীতীদনের বহুমূখী জীবনের শারক হতে চায় । বাঙালী নারীর প্রাচীন রুপ 
শচীন্দ্রনাথের কোনো নায়কা চারন্রে নেই, আমাদের অভ্যস্ত ধারণায় তাই শচীন্দ্র- 
নাথের নায়কাদের কাৃন্ত্রম বলে মনে হয় । 

শচীন্দ্রনাথের সম্ট অত্যাধুনিক আধকাংশ নারী ও পুরুষ চরিন্রে মনস্তা ত্বক 
ক্রয়া-প্রাতীক্রয়া তেমন স্পষ্ট নয় । নাট্য-ঘটনার বাহদ্্বদ্দৰও মূলত অতাধুীনক 
জীবনযান্রাসম্ভূত । তটিনীর বিচার, স্দাপ্রয়ার কণীর্ত, নাস্সংহোম প্রভ্‌।ত 
নাটকের পান্রপান্তরী বিদেশী যুণ্ধোন্তর সাহত্যের ভাবছায়া মান্র'। শচীম্দ্রনাথ 
প্রচুর ইংরেজী গল্প উপন্যাস পড়তেন । তাঁর পক্ষে এ সমস্ত. নায়কাদের মডেল 
খুজে পাওয়া অসম্ভব ছিল না । তবে এইসব অত্যাধুনিক নারীরা বাঙালী 
মধ্যাবত্ত সমাজে এতই অপাঁরচিতা ও সহজাত সংস্কার বিরোধী যে খুব সহজেই 
শচীন্দ্রনাথের নাটকে এদের 1বশেষ শ্রেণীভন্ত করা যায় । 

তাঁটনীর বিচার নাটকে তটনী ও বসন্ত অত্যাধ্ানক যুবক যুবতী । 
উভয়েই কলেজের ছান্রহান্রী এবং যেহেতু তারা দু'জনেই তাদের বিধবা মায়ের 
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বিপুল সম্পদের একমান্ত উত্তরাধিকারী সুতরাং তাদের ভোগ-বিলাস এবং বথেচ্ছা- 
চারতার শেষ নেই ৷ তারা পরস্পরের প্রাত আকন্টে হয়ে বিবাহে প্রাতশ্রুাতব্ধ 
হয়। শকম্ত্‌ আচরেই তাদের জীবনের গ্বস্নামনার ভেঙে পড়ে যখন তাঁটনা 
জানল, সে অনাথা। অসহায় অবস্থায় মায়ের মৃত্য, এবং তার ফেরারী 
আসামী হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার কথা শুনে তার 'ানজের জীবনের প্রাত বিত.ফণা 
জদ্মাল। বসন্তকে তার িতৃপণ্রচয় এবং অনাথা জীবনের কাঁহনন জানাতে 
পারল না। অপরাদকে বসন্তের জীবনেও জটিলতার সান্ট হয়েছে । 

বসন্ত ব্রাহ্মণ এবং তাঁটন? েহেত কায়স্থ কন্যা সৃতরাং এ বিয়ে অসম্ভব । 
বসম্তর প্রয়াত 'পতা সংপাত্তর উইলে বর্ণাশ্রম মেনে বিয়ের শর্ত আরোপ করে 
গেছে, নইলে সম্পান্ত থেকে সে বাত হবে। বসন্ত সম্পাত্তর তোয়াককা না 
করেই তাঁটনীকে বয়ে করতে চাইল. ?কন্তু পাদরবারক লগ্জার ইতিহাস গোপন 
কর তঁটনী এ বিয়েতে সম্মত জানাতে পারল না। অতঃপর দুজনের দুই 
ভন্নমুখী পথ অবলদ্বন । বসন্ত য়ে করল তার পূব প্রোমকা লালতাকে 
কিন্তু সুখী হতে পারল না। তাঁটনীর প্রাত ল'লতার ঈর্ষা প্রশমিত না হয়ে 
ধক্বগূণ জবলে ওঠে । ফলে, চরম অশান্ত এবং বসন্তের মান্রাঁধক্য মদ্যপান । 
বসন্ত তাঁটনীবে, ভুলতে পারেনা । তাঁটনীকে নয়ে যে স্বন সে দেখোঁছল তার 
ব্যথতার জবালায় সে প্রাতমুহত জব্লতে থাকে । 

অপরাঁদকে তঁিনন প্রাইমারী স্কুলে 1শক্ষকতা নিয়েছে । “অত্যাধ্াাীনকা, 
উচ্ছত্খল তরুণ পারবাঁতিত হয়ে যায় আদর্শনারীতে । তার আচার-আচরণে 
1চন্তায় মননে প্রগতিশীল হীত্গত ফুটে ওঠে--পাঁদনের হাস, গান, উৎসব, 
আমোদ ত নারীর সারা:জীবনকে সার্থকতায় ভরে দিতে পারবে না। আর তা 
পারবে না বলেই আম মেয়েদের জীবনে বাস্তবত।র পরশ এনে পিডে চাই। থে 
শিক্ষা হাওয়ায় ভাসয়ে নয়ে বেড়াবে না, মনে এনে দেবে নারীর স্বাতন্ত্যবোধ, 
সেই শিক্ষার প্রচার আমি করতে চাই 1 

এর আগে আধ্ানকা বলতে সে বুঝত উগ্র সাজসজ্জা, রেস্তোরা বারে নতুন 
নতুন যুবক সঙ্গী নিয়ে উদ্দাম স্ফর্তর লোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া । কিন্তু 
বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে তার প্রাতাদনের সুর ছন্দ তথা জীবন সম্পর্কে ধ্যান- 
ধারণার আমূল পাঁরিবর্তন ঘটে যায়। আধ্ুনকতার সংজ্ঞা সে নতুন করে 
উপলব্ধি করে--“আপনারা এতাঁদন পরগাছার রূপ দেখে মুগ্ধ হতেন । মাটিতে 
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আমার শিকড় ছল না বলে আমি হাওয়ায় দোল খেতুম। কিন্তু একাঁদন 
আপনাদের সকলের অজানায় আমাকে ঘিরেও ঝড় উঠল। সে ঝড়ে আম 


মাঁটতে পড়ে গেলুম, বাস্তবের পরশ পেলুম ৷ এইবার হয়ত স'ত্যকারের মডার্ন 
হতে পারব ।, 


বসন্ত একজন “আধ্ানক' শিক্ষিত যুবক । পাশ্চাত্যের কাঁত্রম জীবনযান্লার 
সুদুরপ্রসারী ফল আধুনিক যুবমানসে ?কভাবে সংক্রামত হয় তার উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত বসন্ত চারত্র। বসম্ত মদ্যপান করে এবং 'নত্যনতূন সাঁঞ্খনণ গনবচিন 
করে উদ্দাম জীবনযাপন করে। তাঁটনী ও বসন্তের জীবনযাত্রা প্রথম দিকে একই 
খাতে প্রবাহত 'ছল। ঘটনাক্রমে তাঁটনীর নতুন জটবনোপলাব্ধ হয় । 
স্বস্নভঞ্গের আঘাত তার অন্তরতম প্রদেশে যে প্রাতাক্যয়ার সৃণ্টি করল, তারফলে 
চলার পথটাই গেল পাল্টে, নবতম আদর্শে সে উদ্বুদ্ধ হল। কিন্তু 
বসন্তের জীবনে যে আখাত এল তাতে তার হতাশাই বড় হয়ে উঠল ৷ মদ্য- 
পানের মান্রা গেল বেড়ে । বিয়ের আগে তাঁটনীর সঙ্গে মেলামেশার সময় সে 
লালতার আবেগকে এইবলে নিরস্ত করোছ ন--“তুমি আর আমি বিরোধী 
প্রকৃতির লোক । তুমি শান্ত আম চণ্ল, তাঁম বিশেষ একটা নীতি মেনে 
চলতে অভ্যস্ত, আম কোন নী1তকেই বরদাস্ত করতে পাঁর না, তূমি ধর্ম মান, 
আম তা মাননা। কাজেই তোমার সঙ্গে আমার ঠমলন হলে তম বা আম 
কেউ সুখী হতুম না।* বসন্ত চরিত্রের এই হল প্রকৃতি, কিন্তু বিয়ের 
অব্যবহৃত মূহূর্তে ভালবাসা সম্পকে তার ধারণা ছিল নরনারীর 'মলনে, 
সেইজন্য তাঁটনীর পাঁরবর্তে লালতাকে পেয়ে তার জীবন ব্যর্থ মনে হয়াঁন। 
সে ললিতাকে সান্ত্বনা দেয় এই বলে--“*****তাঁটনীর বদলে তুম আমার 
জীবনে এলে, জীবন যে আমার ব্যর্থ হবে একথা মনে করবার কোন কারণ নাই। 
আসল কথা হচ্ছে 291 210 %/0970080, নর আর নারী । কিন্তু খুব শীঘ্রই 
তার ভূল ভেঙে যায়। নরনারীর মনের 'মল্টাও যে বড় দরকারী সে কথা বসন্ত 
গভীরভাবে উপলাব্ধ করল । 

বসন্ত চরিত্রে দ্বন্দবৰ আছে । সে দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ কেবল মদ্যপানে এবং 
ললিতাকে 'িমষ্ঠুর বাক্যবাণে বিদ্ধ করায় নয়। ললিতা যখন তার নতুন 
সৌভাগ্যের প্রাত তাঁটনকে ঈর্যাশ্বিত করে তোলার উদ্দেশ্যে ?য়ের পর তারই 
উদ্যোগে বাগানবাগড়তে আয়ো'জত জমকালো পাটিতে তাঁটনীকে নিমন্ত্রণ করল, 
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সেসময় তাকে পেয়ে বসন্ত অতীতের আবেগ ফিরে পায়। তটিনীর 
অভাব সে নতুন করে উপলাব্ধি করে। ন্তু “অত্যাধানক" হলেও 
প্রচলিত সমাজ সংস্কারের উধের্ব সে যেতে পারোন। 'িবাহত বসন্ত পর্বের 
মত তটিনীর সঙ্গে থানচ্ঠ হতে পারে না। তার মানাসক দ্বন্দহ তাই চরণে 
উপনাত হয়। 

বসন্ত £ আমার মনে হচ্ছে তাঁটন* একটা কাঁচের দেয়াল যেন তোমাকে 
আমাকে পৃথক করে রেখেছে । আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছ । কিন্তু তোমার 
অনুরাগের স্পর্শ পা?চ্ছনা । 

তঁটনী £ [০1 1 (তটিন' হাত বাড়াইয়া 'দল । বসন্ত হাত চাঁপয়া ধারল 
তারপর ধারে ধাঁরে ছাঁড়ুয়া দিল ) 
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ভ্ম্টানারী চিত্র 

পুরুষের বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছ নারীর বেলা, রক্ত কমল নাটকের 
আলোচনা প্রসঞ্গে স্বয়ং নাট্যকার উন্ত প্রবচনাটর উদ্ধাতি 'দয়েছেন তাঁর “বাংলা 
নাটক ও নাট্যুশালা' গ্রন্থে । 

মাতৃতান্ত্িক সমাজে নারী ছিল পাঁরিবারের কনর“ । মায়ের পারচয়ে ছল 
সন্তানের পাঁরচয় । সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরুষের শীন্তর কাছে 
নাত স্বীকার করে এবং স্বাধীনতা হারয়ে সে পুরুষের বিলাস-সামগ্রীতে পারণত 
হয় । নানা সংস্কার ও সামাঁজক অনুশাসন আরোপ করে নারীর কামনা 
বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও পুরুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন 'নয়মনীত 
প্রযোজ্য ছিল না। পুরুষ ব্যাভচারী হলে তার ক্ষমা আছে, সমাজ তাকে ত্যাগ 
করবেনা কিন্তু নারীর সামীয়ক পদদ্খলনকে সমাজ নিম শাস্ত বিধান 
করেছে। 

বাংলা উপন্যাসে বাঁওকমচন্দ্ু শ্রষ্টা নারী চীরন্র একোঁছলেন 'িতনু শিল্পীর 
নিরপেক্ষতা ও সমবেদনা তাতে ছিল না। শরংচন্দ্রের কলমেই এই শ্রেণীর 
নারীদের সপক্ষে বাঁলপ্ঠ সমর্থন ঈমীলল। এতাঁদন যারা 1ছল অবহেলিত, সভ্য 
লোকালয় থেকে বহরে চরণীনর্বামত, শরক্চন্দ্র তাদের সাহত্যের প্রাঙ্গণে এনে 
হাঁজর করে দেখালেন এদের মধ্যে মানাঁবক স্নেহ করুণা ভালবাসা যেকোন 
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সামাজিক নারীর মতই বর্তমান, কোথাও কোথাও তাদের আত্মত্যাগ মহা নিঃস্বাথ 
প্রেম শ্লাঘার বিষয় । সম্ভবত ওপন্যাঁসক শরৎ,ন্দ্রকে অনুসরণ করে শচ'ম্দ্রনাথ 
নাটকে এই ধরনের চ'রিন্ত্র অত্কন করোছলেন । 

রম্ত-কমল নাটকের “মমতা” ভ্রষ্টা নারাঁদের প্রতিভ। যারা মোহাম্ধবশত 
সাজানো ঘর-সংসার ত্যাগ করে নতুন সুখের সন্ধানে পথে নামে। অন্ধকার 
পিচ্ছিল পথে যখন তাদের মোহভঙ্গ হয় তখন আর ফিরবার উপায় 
থাকেনা । অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে কৃতকর্মের প্রায়ীশত্ত করতে হয় সারা- 
জীবন ধরে । তবে, পাঁ্কল জীবনযাত্রার মধ্যেও এদের পারবারক শিক্ষা সংস্কার 
ও সূকমারবৃত্তি একেবারে ধুয়ে মুছে যায় না, সুযোগ ও সহায় পেলে আত্ম- 
সংশোধনের মাধ্যমে শুচি হয়ে উঠতে পারে । উপরন্তু, গ্লানিময় জীবনের নির্মম 
অভিজ্ঞতা সণ্য় করে পোড়খাওয়া সোনার মতই উজ্জল হয়ে ওঠে । বলা- 


বাহুল্য, বারাঙ্গনার সাথে ভষ্টানারীদের মৃূলগত প্রভেদ হল, শেষোক্ত শ্রেণীর 
নারীদের কৃতকর্মের অনুশোচনা তাদের নতুন জীবন-আঁভজ্ঞতার আলোকে 


মহীয়সণ করে তোলে যা অনেক সময় সংকীর্ণ সামাঁজক পাঁরমম্ডলের অনেক 
উধের্ব তাকে প্রাতচ্ঠিত করে। 

পাঁতিতপ্রসন্ন মমতার জীবনে ঝড় তুলেছে । সখের স্বপ্ন দোখয়ে সংসার 
স্বামী পারজন থেকে সম্পূর্ণ 'বাচ্ছ করে তাকে অনাচারের পাৎকল 
স্রোতে ঠেলে দিয়েছে । একাঁদন মুখোশের অন্তরালে পাঁততপ্রসম্বের ভয়ঙ্কর 
স্বরূপ জানতে পেরে তার অসহায়জীবন হতাশা ও অনুশোচনায় ভরে উঠল । 
মমতাকে সে স্বীর মযদা দেয়ান, রক্ষিতা নারীর মত তাকে মদ্যপান ও 
উচ্ছৃঞ্খলতায় অভ্যস্ত কাঁরয়েছে। 'ফরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ । সামনে অনন্ত 
নরকের পথ । মমতা নিঃশেষে আত্মীবনাষ্টর উপায় অবলন্বন করে। 

পাঁতিতপ্রসন্ন মমতাকে কেবল অন্ধকারময় জীবনেই টেনে নামাল না, তাকে 
এক গভীর চক্রান্তে অংশগ্রহণে চাপ দিতে থাকে । বহীদন আগে সে তার 
স্ত্রঁকে হত্যা করে পালিয়ে যায় একমান্র শিশু-কন্যাকে ফেলে রেখে । দীর্ঘ ষোল 
বছর বাদে বিপুল সম্পাত্তর লোভে গফরে এসে তার কন্যা দাব করে । এই সময় 
ঘটনাচক্রে মমতার জবন যখন দুঃস্বদ্নে ভরে উঠেছে তখন এক সহৃদয় বৃদ্ধের 
সাহায্যে সে দাদামশায়ের গৃহে আশ্রয় পায়, পাতিতপ্রসন্নেরই এতাঁদনের পারত্যন্ত 
কন্যা তরুণী কমলের সাঁঙগানী হিসাবে । 
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পাঁততগ্রসন্ন যখন 'িতৃত্বের আধকারে কন্যাকে 'ছানয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, 
একান্ত নিরুপায় দাদামশায় কমলের মুখ চেয়ে তার বাবার জঘন্য অপরাধ প্রকাশ 
করতে যখন অসমর্থ সেই চরমক্ষণে মমতা পাঁততপ্রসন্নের' ্বরূপ উদ্ঘাটন করে 
দেয়, সেইসঙ্গে দাদামশায়ের বিপুল স্পাত্তর লোভে কমলকে তারই হাতের এক 
যুবকের সত্গে বিয়ে দেবার চক্রান্ত ফাঁস করে দেয় । কিন্তু, সামা'জক সংস্কারের 
উধের্ব যাওয়ার ক্ষমতা আনন্দময়ের থাকলেও দাদামশায়ের নেই । তাই দাদা- 
মশায়ের গভীর স্নেহ আকর্ষণ করেও মমতাকে তার গৃহ ত্যাগ করতে হয় । 
আনন্দময় মমতাকে মায়ের শন্যস্থানে প্রাতান্ঠত করে আশ্রয় দান করল । 
মমতা সাধারণ নারী নয়। পথন্রণ্চ হলেও সে নারীত্বকে বিসজ্ন দেয়ান । 
সুখের হাতছানতে যে ভুল একাঁদন করেছে, সে-সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন সে। 
অনুশোচনায় দগ্ধ হয়, পাঁতিতপ্রসন্ের সান্ধ্য আর তার কাঁতক্ষত নয়। তার 
আত্মসচেতন নারীত্ব এই চক্রান্তের 'ঠবরোধিতা করে বলে ওঠে-_ “একবার 
সুখের কথায় মাঁজয়ে খরের বার করেছ.'***আবার সেই সুখের কথা শাানয়ে 
নার'ত্বের অবাশম্ট যেটুকু আছে তাও নষ্ট করে পুরোদস্তুর ?পশাচশ করে 
তুলতে চাও কিন্তু সুখ আর চাইনে। অনেকবার চেয়েছি-***.মনপ্রাণ 
ঢেলে চেয়ৌোছ**.*"মানসম্ডরম 'বাকয়ে-*"**কৃলশীল বিসজর্ন দিয়ে চেয়োছ। 
অমন করে চাওয়ার ফলে যা পেয়েছি, তাতেই আমার সুখের স্ব্ন ভেঙে গেছে... 
আর তা চাইনে ।, 
শচীন্দ্রনাথ তাঁর বহু নাটকে নামের তাৎপর্ষের সঙ্গে মিল রেখে চারন্ত্র অঙ্কন 
করেছেন । সামায়ক ভুলের শহসাবে মানুষের চার নয়, তার অন্তরের পাঁরচয়েই 
চরন্রের আসল রূপ ফুটে ওঠে__শচীদ্দ্রনাথ চরিন্রের নামকরণে সেই হীঞ্গতই 
| দেন। মমতা ভরষ্টা হয়েও তার দয়ামায়া স্নেহকে বিসন দেযান । দূর্ঘটনায় 
'আহত আনন্দকে স্বগৃহে এনে সেবা শুশ্রুষায় তাকে সংস্থ করে তোলে, কিন্তু 
দাসী করুণার কাছে মমতার পারচয় পেয়ে যখন আনন্দ চলে যান, তখন সে 
দুঃখে ভেঙে পড়ে “..*-**ওরে আমার লঙ্জা, দুঃখ হচ্ছে না। কন্তু অসস্থ 
ওই বৃদ্ধকে এ সময়ে তুই কেন আমার পারচয় 'দাল? তাযাঁদ না 'দাতিস, 
তাহলে হয়ত আর একটু অপেক্ষা করে ভাল করে সমস্থ হয়ে তবে যেতেন ।... 
হয়ত চলতে ?গয়ে আবার পড়ে গেছে, হয়ত রাম্তার একি ।লোকও নেই যে সাহাধ্য 
করবে । করুণা । তুই কি করোছস-কী করোছস। যা এখুনি রাস্তাটা 
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আর একবার দেখে আয় ।, 
মমতা চীরন্রে দ্বন্দৰ তেমন পাঁরজ্ফ্ট নয়। দীর্ঘাদন ধরে পাঁতকল জীবন- 

যাত্রায় অভ্যস্ত কোন নারীর মন একেবারে নির্মল থাকাও অবাস্তব । সুতরাং 
পাততপ্রসন্নের চক্রান্তের প্রদ্তাবে তার মানাসক ভাল ও মন্দের ঘ্বন্দৰ দেখাবার 
সুযোগ ছিল। বিশেষত পাঁততপ্রসন্নের ছদ্ম-আন্তরিকতার সুরে হলেও মমতাকে 
তার নতুন করে ভালবাসার তাৎক্ষাণক প্রাতশ্রাত, অর্থ-অনটনের সুরাহার 
ব্যাপারটিও তাকে দ্বন্দবমুখর করে তুলতে পারত । 

নাটকে মমতাকে প্রথম থেকেই অনশোচনারত নারী রূপে 'চানতিত করা হয়েছে । 
গনতান্তই সামাঁয়ক ভ্রান্তবশত পদস্থ্লনটা যেন ধর্তব্যের মধ্যে নয় । নাট্যকার 
ভ্রষ্টা নারীর চাঁরন্র আঁকতে গিয়ে কেবল মদ্যপানের ব্যাপারটাই যুক্ত করেছেন, 
চারন্রের আন.সাঁঞ্গক 'ক্রয়া-প্রাতাক্ুয়া একান্তই অবহেলিত হয়েছে । ফলে 
চাঁরন্রাটতৈে অবাস্তবতার স্পর্শ লেগেছে । 


জনন" নাটকে "মায়া, আর একাঁটি উল্লেখযোগ্য ভ্রষ্টা নারী চীরন্ত্র ! নাট্যকারের 
ভাষায় কম(রী জননীর জীবনসংগ্রাম'ই মায়া চারন্রের সম্পদ । কৃমারী-মাতৃত্থের 
সমস্যা 1নয়ে শচীন্দ্রনাথের আগে কোন নট্যকার সম্ভবত নাটক লেখেনান । 
যৌবনের প্রারম্ভে অসতর্ক আবেগের মম্মীন্তক পাঁরণাঁত অবৈধ কমারী-মাতৃত্বের 
বোঝা মায়ার যৌবনে দুঃসহ যন্ত্রণার সৃষ্ট করেছে । বিলাস নামে এক নম্ট 
চাঁরত্রের যুবক তার সন্তানের জনক । মায়াকে 'িয়ে না করে তাকে (বিপদের 
মাঝখানে রেখে পালিয়ে গেছে। 
নাটকের 1নাঁখল একজন উদার প্রকাতর ঘুবক, যে মায়াকে ভালবেসে এই 'বপদ 
থেকে তাকে উদ্ধার করতে চায় । কিন্তু মায়া নিরুপায়, সমাজের বুকে তার 
সন্তানের 'িপিত্‌-পারচয় প্রাতীষ্তঠত করার জন্য 'বলাসের অপেক্ষায় সে ধৈষ'ধারণ 
করে আছে। ক্ষাণকের মোহ তার জীবনকে প"কে টেনে নাময়েছে, তার এখন 
একমান্র কর্তব্য নিজের সুখ ভাঁবষ্যং নয়, সন্তানের নাম-গোত্র-পারচয়কে উদ্ধার 
করা । চীরশ্রাটতে নাট্যকার একাধক দ্বন্দৰমৃহূর্ত সৃষ্টি করতে পেরেছেন । 
শচীন্দ্রনাথের অন্যান্য চাঁরন্রের মতই 'মায়া' নামকরণের মধ্যে চারত্রের স্বরূপ 
ফুটে উঠেছে । নাট্যকার মায়া চরিত্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন-_ 
জননী জায়া ও প্রেমকা। নারীর এই ত্রিমুখী দ্বন্দ যথাযথ রক্ষা করা 
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সাধারণ নাট্যকারের পক্ষে সহজ নয়--শচীন্দ্রনাথ সে লক্ষ্যে উপননত হতে 
পেরেছেন । এক দুভগা নারী জীবনের শুরুতে যে ভুল করেছে, তার মাসুল 
গুনতে গুনতে জীবনটাই গেল শেষ হয়ে । না পেল জায়ার স্বীকৃতি, জননীর 
সাধ না হল পূর্ণ, যে পাঁবন্র প্রেম তার জীবনে এসেছিল তাও সার্থক হয়ে উঠল 
না মিলনে । 

একটা চঁরিন্রে এতগুলো নাটক য় উপাদান স্বাভাবিক ভাবেই তাকে অবাস্তব 
করে তোলে । শচীন্দ্রনাথ নাটকের ভ্মকায় খোলাখুল স্বাকার করেছেন 
টকির উপদ্রব থেকে বাংলা নাটাশালাকে বাঁচাবার জন্য তীন বর্তমান নাটকাঁটকে 
এএকসপোঁরমেন্ট হিসাবেই রচনা করেছেন এবং প্রচুর বায়স্কোপসুলভ খটনার' 
সমাবেশ করেছেন । 

জনন নাটকে মায়া চিনের ন্রিমুখী রূপকে ফায়ে তুলতে বহুমুখী 
ঘটনাস্তরের সঙ্গে চাঁরান্ুক পারম্পর্য রক্ষার দুরূহ প্রচেষ্টায় নাট্যকার মোটামুট 
সফল বলা চলে । িবলাস মায়ার উপর অবৈধ মাতৃত্বের বোঝা চাঁপয়ে চলে 
গেল। সমাজ সংসার থেকে নির্বাসতা তার জীবনে 'নাখল এল নিঃস্বার্থ 
প্রেমের ডাল হাতে 'নয়ে। এর প্রত্যেকটি ফুল 'নাঁখলের গভীর প্রেমে সন্ত । 
মায়ার শৈশবের খেলার সাথা, প্রান্তবয়সে তারই প্রণয়-প্রত্যাশী। কিন্তু 
সে নিরুপায় । যে কলংক ও বন্ধন তার জীবনকে বেন্টন করে আছে, সেই 
নাগপাশ থেকে মুক্ত না হলে তাদের মিলন সম্ভব নয়। মায়া প্রথম যৌবনের 
ভুল আর নিষ্পাপ শিশুর ভাবষ্যতের কথা ভেবে 'নীখলের আহ্বানে 
সাড়া 'দিতে পারে না। নিক্্বার্থ প্রেমকে উপেক্ষা করা যেমন যায় 
না, জননী-হ্ৃদয়ে সন্তানের মঙ্গলকামনাকে তেমাঁন খাটো করা যায় না। 
সমাজের চোখে অবৈধ হলেও তারই পাা্টতৈ ঘর্চভ এক নিরপরাধ শিশুর 
ভাবষ্যং রচনার দায়ত্ব জননীর হাতে ॥। প্রেম আর বাংসল্যের দ্বন্দ্ব জয়ী হয় 
মাতৃত্বের বেদনা । নিখিলের প্রাত মায়ার ভালবাসা শ্রদ্ধায় বি*বাসে পরম 
ধনভ“রতায় সার্থক । মায়া তার শিশু-সম্তানের ভার প্রণয়শর হাতে অনায়াসে 
তূলে দিয়ে অতাঁত দনের চরম ভুলের প্রায়শ্চিস্ত করে কারান্তরালে বসে, সন্তানের 
থেকে দূরে খিবছসিত জাবনযাপন করে--“তমি আমাকে কত ভালবাস, তা 
আম জান 'নাখল । আর তাজানি বলেই ত "ধনা দ্বিধায় বিনা সক্কোচে 
আমার থোকার সকল ভাল তোমার উপর 'দিয়ে 'নাশ্চম্তে থাকতে পারচি 1; 
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মাতৃস্থের পৃত কর্তব্য খল কছুর ওর । তাই, নাখলের প্রেমকে 
স্বীকৃত দিয়েও আয়া চিরান তার ধরাছোঁয়ার ধাইরে রয়ে গেল। দখলের শত ' 
অনুনয়ে সহ স্ন্ততেও তীর ব্রত ক্ষু্ন হয় না। 

সত্যকার্রের প্রেমকে 'যেমন সে মাতৃত্বের চেয়ে বড় মনে করোন, সন্তানের 
পিতৃ পরিচয় প্রাতাষ্ঠত করার উদ্দেশ্যে নরাধম বিলাসৈর স্বরূপ জেনেও সে তার 
হৃদয়ে দ্বামশর ব্বাস ও ভালবাসার আসনাট তাকে উংসর্গ করে বসে আছে। 

'নাখলের প্রাত ভালবাসার প্রকৃতি এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ৷ নাট্যকার নারীর 

অন্তরের বাঁচত্রমূখী মানীসক ভাবের ইন্দ্রজাল রচনা করেছেন ।। শৈশবের খেলার 
সাথীর শ্রাত যে আকর্ষণ ও প্রেমানুরাগ তার রূপই আলাদা ।' বাল্যের প্রেমে 
থাকে একটা জেদ একটা দাঁব যা অনায়াসে উভয়ের মাঝখানে পরস্পর দূরত্ব 
'সৃষ্ট করেও বয়ে যায় অব্যন্ত বেদনা । 

' কিন্তু, গবলাসের প্রাত মায়ার প্রেম ইহলৌকিক সংস্কারের মত দৃঢ় । তাই 
বায় বার আঘাত পেয়েও ক্ষণমান্র আশ্বাসের হীঙ্গতে বলাসের কাছে সে ধরা দেয়, 
তার সকল চক্রান্তের দায় মাথা পেতে নেয় ?বনা আভযোগে । তার পাশাবক 
আচন্রণ হুদয়হখীন নিষ্ঠুর ব্যবহার মায়াকে পীড়ত করলেও স্বামীর 'নন্দা সহ্য 
করতে পারে না, এমনাঁক প্রিয়তম নাখলের কাছেও নয় ৷ 'নাখল যখন বিলাসের 
উদ্দেশে কটান্ত করে তখন সে দু প্রাতবাদ করে বলে-শনাখল ॥ তূমি ভূলে 
যাচ্ছ নিখিল, সে আমার সম্তানের জনক, ঘৃণার পান্র নয়।, মনস্তাত্বক 
দ্বন্দেবর এমন বাহঃপ্রকাশ, নারী চরিন্রের এমন বৈপরীত্য বাংলা নাটকে খুব 
সুলভ নয়। 

সনদীর্ঘাদন বাদে বিলাস ফিরে আসে নত্বন চক্রান্তের পাঁরকল্পনা নিয়ে। 
মিথ্যা আভনয়ে মায়া ভুলে যায় তার অতীতের অপরাধ ৷ মায়ার সামনে 
তখন আরো বড় সমস্যা অপেক্ষা করছে, তা হল সন্তানের ?পত্‌পারিচয়কে 
সমাজের বুকে তুলে ধরা । আর সেই কারণেই আতসহজে বিলাসের ফাঁদে 
আবার ধরা দিল। নাঁখলের কাছে যার বাক্য শাঁণত ব্যাধ্ধদীপ্ত য্যস্তীনষ্ঠ, 
?বলাসের কাছে সে একেবারে অসহায়, বিচারহীন আবেগে তার নিষ্ঠুরতার কাছে 
আত সহজে পরাজিত হম্ন । এটাই হয়ত ভারতীয় নারীর শাম্বত সংস্কার-__ 
স্বামীর কাছে সন্তানের পিতার কাছে শর্তহীন নিরেদন । বিলাস লম্পট 
জাঁমদারকে হত্যার পর অস্হ্ন্স মায়াকে সেখানে ফেলে-রেখে টাকা নিম্নে পালয়ে 


58৬ যুগনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগ:ধ 


আসে, পরে মায়ার আভিযোগকে সে এক মনোরম মিথ্যায় ভাঁষত করে তাকে 
সান্ত্বনা দেয় । মায়া বুঝতে চেম্টা করল না কি ভয়তকর বিপদের মধ্যে তাকে 
নরে গিয়েছিল সে। জমিদারের কামনার আগুনে তাকে নিবেদন করার চক্রান্তও 
সে বুঝল না। উপরন্তু, পুলিশের ভয়ে বিলাস যখন পাঁলয়ে যেতে চাইছে, 
মায়ার কণ্ঠ থেকে একরাশ উদ্বেগ ও আবেগ ঝরে পড়ে--“না, না তাম যেয়ো না। 
আম তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না ।, 
চরম বিপদ খন ঘটে গেল, জামদারের মৃত্যতে আভিযুন্ত বিলাস বিচারস্থলে 
যখন মায়াকে বারাত্গনা বলে চিহুত কল, তার হৃদয় গেল ভেঙে। কিন্তু বুক 
বাঁধল সন্তানের ভাবধ্যং ভেবে । সে বিলাসের অভিযোগকে মাথা পেতে গনল। 
নাখলের ক্ষোভের বরুদ্ধে মায়া বলে-মায়ের নয়, বাপের পারিচয়েই ছেলে 
পারচিত হয় । একথা ?ক ভীম জান না? জান যাঁদ, তা হলে কেন বুঝতে 
পারচ না ওর বাপের চার লোক-্দম্টতে 1নদ্কলত্ক রাখবার জন্য কেন আঁম 
কলত্কের পসরা মাথায় বইতে পারব না 2 
'পত্‌-পারচয়ের কলংক থেকে সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টা-__পাঁরণাত কারাবরণ। 
সমাজের 'নন্দা ও অখ্যাঁতি তাকে আর ব্চালত করেনা । শেষ দশ্যগুলিতে 
মায়ার মানাসক সংঘাত তার রুপ নেয়। তার শিশুপুত্র এখন ষুবক, 
শিক্ষাদীক্ষায় উপয্দস্ত । সে তার ?পতামাতার পারচয় জানতে চায় পালক নাখলের 
কাছে। নাখল তা জানাতে অসমথ হয়। ঘটনাক্রমে অজয়ও এক তরুণীর 
সঙ্গে গ্রণয়াব্ধ। সে পিত্মাতৃপারচয় ছাড়া বয়েতে অস্বীকার করে। মায়া 
এ খবর জানতে পেরে, সন্ভানের নৌতিক অধঃপতন আশংকা করে ব্যাকুল হরে 
পড়ে, তার সত্গে মেশে বহদনবাদে পুত্রের প্রতি উদ্বেল মাতৃদ্নেহ । অজয়ের 
বাকদত্তা শুভার মায়ের আকুলতাকে আম্বস্ত করে বলে-_ 
নায়া ৪ তার বাপের পারচয় আম জান। 
দামনশ£ জান? তাহলে তাকে ডেকে পাঠাই 
মায়া ৪ ডেকে পাঠাবে £ (আপনমনে) কতাঁদন তার মুখখান আম দোখান, 
কতাঁদন, কতাঁদন । 
মায়া ক তার যূবক পাত্রের মুখখানি দেখতে চায়, নাকি বিলাসের? এই 
রহস্যময় মনের ঠিকানা নাট্যকারেরও বুঝ অজানা । তাই পূর্বকৃত পাপের 
অনুশোচনায় দগ্ধ ?ীবলাস যখন আবার আশ্রমে মায়াকে খুজে পায়, মায়াও কম 
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1বচালত হয়ান। 

বিলাস ঃ হাসপাতালে তোমার কথা শুনে মনে হয়েছিল আর কখনো আমার 
কথা তম ভাববে না। 

মায়া £ নাভেবে যেপারনা। অভাঁতকে বে একেবারে ভুলতে পার না। 

নারী মনের এই হলো স্বরূপ । দুর্জন ব্যান্তর জন্যও কেউ কেউ স্মণতর 
কাঁটায় গ্রাতনিয়ত জজরীরত হত । সে যন্ত্রণায় নিছক দুঃখই' থাকে তা নিশ্চয় 
করে বলা অসম্ভব । শেষপযন্তি মায়ার জেদের কাছে পরাজিত হয়ে বিলাস ফিরে 
যায়, মায়ারই বুক ভেঙে 'দয়ে। 

সমাপ্ত দৃশ্যে, সকল দুঃখের অবসানে যে সময় তার প্রিয় সন্ভানের সঙ্গে বাকদত্তা 

শুভার মিলন হয়, তখন সকলের অজান্তে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল। এই 
সুখের দনে মায়ার িরাবদায়, এক 'িবলাসের সঙ্গে ঝাঞ্চত মিলন সম্ভব হল না 
বলে; তবে কি শৈশবের 'ির্মল প্রেমের তুলনায় মোহজ প্রেমের শাস্তি এতই 
দুজঁয়--এই চির অমীমাংাসত প্রম্নের উত্তর না দিয়ে নাট্যকার কেবল মানুষের 
জীবনরহম্যের একটা ছবি তুলে ধরার চেষ্টা কমছেন। 


অপরাধপ্রবণ চারিত্র 

শচন্দ্রনাথ সামাজিক নাটকে অপরাধপ্রবণ চারত্র সৃণ্টতে পারদশতা 
দেখিয়েছেন । তার মণ্চসফল নাটকের এই বিশেষ শ্রেণীর চারন্গাাল সেকালের 
নাট্যরীসক দর্শকেরও দারুণ প্রশংসা অন করেছে । বলাবাহুল্য, শচীন্দ্রনাথ এই 
ধরনের চারন্ত চিতণে তাঁর সমসাময়িক যেকোন নাট্যকারের ভুলনায় শ্রেষ্ঠ । 

অপরাধপ্রবণভা মানুষের সহজাত ধর্ম। শিক্ষা পারবেশ এবং অনযঙ্গ 
মানুষের অপরাধশ্রেবণতাকে দূরে সাঁরয়ে রাখে, আবার এর প্রকারভেদ মানুষকে 
গুরুতর অপরাধী করে তোলে । সর্বদেশে সর্বকালে স্কল সমাজেই অপরাধ- 
প্রবণ চাঁরন্ ছাঁড়য়ে আছে, তাদের প্রকৃ?িতও 'ভন্ন ভিন্ন, বহু বিচন্রপথগামী | 

মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের সামাজক অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক কাঠামোয় 
একট। বিরাট পাঁরবর্তনের সূচনা দেখা দিয়োছল। যুদ্ধোত্তর ইউরোপের রোমা 
উপন্যাস অনুসরণ করে শচীন্দ্রনাথ বাংলানাটকে অপরাধপ্রবণ চারন্র সৃপ্টি 
করোছলেন। এইসব অপরাধীদের আধকাংশ উচ্চাশক্ষিত বাপ্ধমান। সমাজের 
উ“চ্‌তলায় এদের প্রকাশ্য খেরাফেরা, কিন্ত তলে তলে তারা অন্ধকার রাজ্যের এক্‌, 
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একজন অধধশ্বর । এদের অতঁত জীবনের পটভ্মকায় প্রত্যেকের এক একাঁট 
সামাজিক অপরাধ বর্তমান, ঘা কাঁহনীর পাঁরণাত-দৃশ্যে সংঘাত ও চরম নাটকীয় 
মূহূর্ত সৃষ্টি করেছে। 

তাঁটনীর বিচার নাটকে ডাঃ ভোস এমন একাঁট চারন্র। স্ব্রী-কন্যাকে অসহায় 
অবস্থায় ফেলে রেখে একাঁদন সে বিদেশে ভেষজ-বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে সঙ্গো 
অপরাধাবজ্ঞান সম্পকে গবশেষ ব্যুৎপাত্ত লাভ করে সাতবছরবাদে দেশে ফিরে এল 
এবং বনাকমোলং ধরনের অপরাধজনক কাজের মাধ্যমে অর্থ উপাজনের রাম্তা 
খুজে পেল। আত্মীবম্বাসে দৃঢ় এবং মানুষের সক্ষম মনস্তত্ব সম্পর্কে অবাহত 
সুশাক্ষত ডাঃ ভোস তার অপরাধের পাঁরিকম্পনা ছক বেধে অগ্রসর হয় । এইসব 
অপরাধনীরা পারতপক্ষে খুনী হয়না, 'কিম্তু প্রয়োজনবোধে তাতে তাদের হাত 
কাঁপে না। ডাঃ ভোস বেকার উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের মধ্য থেকে সহকারী িবচিন 
করে তাদের 'দয়েই 'ানজের কাজ উদ্ধার করে। 

ডাঃ ভোস চরিত্রের অতাঁত ও বর্তমান জীবনযান্রায় দ্বন্দ মানাসক ক্রিয়া- 
প্রাতীক্য়া নেই। লাঁলতাকে হত্যার মিথ্যা আঁভযোগে তাঁটনীকে যখন 
আঁভযুস্ত করা হয়েছে, ডাঃ ভোস তখন জানতে পারে সে তারই মা-হারা কন্যা । 
ডাঃ ভোস তার অন্যতম সহকারী সমরকে চেপে ধরল। যে দুর্লভ বিষ 
সে আবিম্কার করোছল, 4115: ০1 1165” ভেবে সমর লাঁলতার খাবারজলে 
তা মিশয়ে দল যাতে বসন্তর কাছে ললিতা আরও আকর্ষণীয় সৌন্দর্যে 
বিকাঁশত হতে পারে । তাহলে সমরের পক্ষে তাঁটনীকে লাভ করা সহজ হবে । 

ডাঃ ভোস সমরকে চাপ 'দয়ে তার স্বীকারোস্তি আদায় করল। তাকে 
আদালতে হাজির কাঁরয়ে তার অপরাধ কবুল করাতে বাধ্য করলেও তাটনীর 
মত সুন্দর মেয়ের কিমিনাল পিতা হওয়ার লজ্জা ও অনুশোচনা তাকে আচ্ছন্ 
করল । যাঁদও এর আগে তার কথায় ও আচরণে কোন দ্বন্দ বা দুঃখ ফুটে 
ওঠেনি, কিন্তু পাঁরণত-দশ্যে সে নিজে প্রকৃত দোষ না হয়েও 
দুর্লভ বিষ নিয়ে বেআইনি একস্পোরমেন্ট করার অপরাধ স্বীকার করে 
এবং প্রকাশ্য আদালতে 1নজের জীবনের 'বানময়ে তৈরী বিষের পবাক্ষা দিয়ে 
কন্যা তাঁটনীকে মুষ্ত 'দয়ে যায় । 

ডাঃ ভোস একটা খাঁটি অপরাধপ্রবণ চরিত্র । দয়ামায়া স্নেহ প্রভৃতি কোমল 
অনুভূত নিয়ে সে কোনাঁদন 'বশেষ মাথা ঘামায়নি। তার কাছে স্নেহ-্মায়া- 
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মমতা দুর্বলের গুণ, শান্তমানের লঙ্জা--'জীবনে সফল হতে হলে অর্থাৎ 
যাকে বলে 58০99350ি1 0088 তাই হতে হলে মন থেকে স্নেহমায়া দয়া সবই. 
বিসর্জন দতে হয় । দুঃখীর দুঃখ দুর করা, দুঃস্থছকে অভাব থেকে মুক্ত করা, 
নিজের অন্নের ভাগ অপরকে দিয়ে তাঁণ্ড অনুভব করা হয়ত ভাল কাজ-_িম্তু 
সে আমার নয়, তোমার নয়, ভোগীর নয় লোভাীর নয় 1... 

ডাঃ ভোস চায় নিরংকূশ ক্ষমতার আঁধকারী ৷ পাঁথকীতে এই দুর্লভ ক্ষমতা 
অর্জন করতে হলে তার মতে *--*..*শাস্তর মূলাধার 1096৩ 191০৩ হচ্ছে টাকা । 
এই টাকা আমরা হাজারে হাজারে লাখ কোটিতে সংগ্রহ করব 1১ এই টাকা সংগ্রহের 
ব্যাপারে তার কোন বাছবিচার নেই, টাকাপয়সায় তার গভীর আসীস্ত ! এই 
কারণেই যৌবন বয়সে এক অপরাধে ফেরারা হয়ে স্তর শিশুকন্যাকে ফেলে রেখে 
পালিয়ে গেছিল। আবার বহুবছর বাদে যখন স্বদেশে ফিরল, ভুলেও তার স্ত্রী 
কন্যার কথা মনে পড়ল না। তবে অর্থলোলুপ স্বার্থপর হয়েও সে সকলের 
সঙ্গে মিশতে পারত, রাঁসকতাও করতে পারত । যাঁদও এই রাঁসকতায় থাকত ব্যঙ্গ 
অপরের তুলনায় নিজের অভিজ্ঞতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রচেষ্টা । 

শচাপ্দ্রনাথ ডাঃ ভোসের মধ্যে মানাবক চেতনার দ্বন্দ না দোঁখয়ে কতকটা 
যান্তিক ও কাত্রম করে তুলেছেন ৷ সুদীর্ঘাদনবাদে জন্মভ্ীমতে ফিরে আসার 
পর কোন ব্যান্তর স্ব্রী-কন্যার কথা মনে না পড়।র অর্থ নিম্ম হৃদয়হনতা, আবার 
তাঁটননর বিরুদ্ধে আদালতের রায়দানের আগেই সে অনৃতন্ত হয়ে কন্যার মুক্ত 
প্রার্থনা করে, সমরও তার অপরাধ অকপটে স্বীকার করল । হঠাৎ এই বাংসল্যের 
সপ্ার ও নৌতক চেতনার উদ্বোধন আকাঁস্মক মনে হয় । নাটকণর় ভাব প্রকাশের 
আগে যে, প্রস্ঞাতর প্রয়োজন, এই চাঁরন্রে তা দেখা গেল না। ফলে 
আদালতে সর্ব সমক্ষে নাটকীয় স্বীকারোন্ত এবং কন্যা তঁটিনর কাছে তার জীবন- 
ভর অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা আবেগের স্ণ্ার করলেও কৃত্রিম হয়ে পড়ে-- 
শক্রীমনাল বাপের সন্তান বলে তোমার মনে যে ঘৃণা রয়েচে তা দূর করে দেবার 
আর কোন উপায় নেই । কল্তু তম যে নিরপরাধ সেই প্রমাণ আম দিয়ে 
যাচ্ছি। জানি, জীবনে তুমি তোমার 'ক্রিমিনাল বাপকে মার্জনা করতে পারবে 
লা । কিন্ত তারজন্য যাঁদ দু ফোঁটা চোখের জলও ফেল, তাতে তোমার কোন 
ক্ষতি হবে না, অথচ তার আভশপ্ত আত্মা শান্তি পাবে ।, 

ডাঃ ভোস চরিব্রটিতে শচান্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের প্রথমদিকের ' লেখা 


১৫০ যুগনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


একখানি রহস্যোপন্যাস 'মরণ-মহল'এর কট ও ব্যভিচারী চারন্র ডাঃ রাঘবেন্দ্ 
সামন্তের প্রভাব সুস্পষ্ট । ডাঃ ভোসের মত সেও স্ত্রীর প্রাত 'নষ্ঠুর ব্যবহার 
করে তাকে ত্যাগ করোছিল। ডাঃ ভোসের যেমন “21190 ০ 111৩ তেমান 
রাঘবেন্দ্রকে অনন্ত জীবন-এর সন্ধানে এক দৈব পাথর (বৈজ্ঞানক দাষ্টতে 
যার কণায় কণায় রোডয়াম ) লাভের উদ্দেশ্যে ময়রাক্ষীর গভীরে রাঁক্ষত 
ন্শাঁট কাঁজপত কাফনের জন্য 'ন্রশজন লোকের হত্যা এবং চারাঁট ব্রুশে ঢারজন 
নারীর ক্রুশীবদ্ধ করার (যার মধ্যে তার পোমকাস্ত্রী অন্যতম ) কাজ 
সম্পন্ন করতে হবে তাকে । নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডাঃ ভোস যেমন তার 
কন্যা তটিনীকে ।নজের অজ্ঞাতসারে গিপদে জাঁড়য়োছল, তেগান ডাঃ রাখবেন্দ্ 
জ্ঞাতসারেই প্রেমিকা-পত্বীর পুত্র আঁময়কে মৃত্যমুখে ঠেলে দিতে শবন্দমান্ত 
'দ্বধাগ্রস্ত হয়াঁন। 

অবশ্য ডাঃ ভোসের তুলনায় ডাঃ রাখবেদ্র আরও নিষ্চুর ও ভয়ংকর চীরন্রের। 
ডাঃ ভোস ভার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে, খুনের আভযোগ 
থেকে ভার আত্মাকে উদ্ধার করার জন্য আত্মখাতী হয় । অন্যাঁদকে ডাঃ রাঘবেন্দ্রের 
মনে কোন অনুশোচনা নেই । 


জননন নাটকের ধবলাস” আর একাঁট উল্লেখযোগ্য অপরাধপ্রবণ চীরন্ল। ডাঃ 
ভোসের মতই সে উচ্চশিক্ষিত, সমাজের উশচুতলার মানুষ । আদালতে তার 
স্বীকৃাতি--'মাম্টারীও করোঁছ, সাহভা চচাঁও করোছ। আবার এরই হাতে 
জাঁমদার খুন হয় এবং ঠনরপরাধ নারীর ওপর নিজের সকল অপরাধ চা1পয়ে 
আদালতে তাকে বারবাঁণতা বলে ঘোষণা করে। অথচ মায়া তার পূর্ব 
প্রেমিকা 1 িবলাস একাদন তাকে কৃমারীমাভৃত্বের গলানিতে কলাঁত্বত বর সমাজ- 
সংসার থেকে টেনে নচে নাময়োছল। বহদিনধাদে সে আবার এক ঘৃণ্য 
ষড়যন্ত্রে মায়াকে সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করেছে । 

এমন হদয়হীন 'নষ্ঠুরতা নিম্নস্তরের অপরাধীর চিন্রকেই তুলে ধরে। 
শচদন্দ্রনাথ চাঁরন্রাট রুপাষণের ব্যাপারে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । জাত-অপরাধ? 
বলতে যা বোঝায় বিলাস হল সেই প্রকাীতির । পকেটমার গুণ্ডা বদমায়েসদের 
নয়ে সংগঠিত একটা দলের সে নেতা । তার রেশ ও পাঁরচালনায় সমাজের 
বুকে তারা বড় বড় অপরাধ ঘটায় । 'বলাসের শিক্ষা ও বাঁদ্ধর সাহায্যে এইসব 


যুগনাট্যকার শচীম্্নাথ সেনগনঞ্চ ১৫১ 


নানা অপরাধের পাঁরকম্পনা সফল করে তোলে । দয়ামায়া স্নেহের স্থান তার 
জীবনে নেই । তাই, অনায়াসে এক 'বরাট ষড়যন্ত্র সফল করার উদ্দেশ্যে তার 
পূর্বপ্রেমকাকে কাজে লাগায়, যে বিলাসেরই সৃম্ট এক অবৈধ মাতৃত্বের দায় 
[নিয়ে তারই অপেক্ষায় ?দন কাটাচ্ছে । 'মধ্যা অনুশোচনা এবং মায়াকে ও তার 
[িশুপনুত্রকে সামা।জক স্বীকীতদানের মিথ্যা প্রাতশ্রযাত হত্যা দ-_আগাগোড়া 
ব্যাপারাঁট আভনয়ের সাহাম্ে ভার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে নতুন এক 
অপরাধের হা'তিয়ার হিসাবে তাকে ব্যবহার করল । এ ব্যাপারে তার মনে বন্দু" 
মান দ্বধা প্রকাশ পায়ান । আবার পরক্ষণেই প্যালশের হাতে ধরা পড়ে সে 
অবল+লাক্রমে মায়ার ওপর তার অপরাধের সব বোঝা চাপিয়ে দেয়। মায়ার 
দুর'লতা, অসহায়তাকে বিলাস তার শিক্ষা ও বাদ্ধর সাহায্যে যথার্থ উপলাব্ধ 
করতে পেরোছল । 

তবে শচীন্দ্রনাথ িলাসচীঁরন্রে মানাবক দ্বন্দ ও সংঘাতকে একেবারে গৌণ 
করেনান ঘা ডাঃ ভোম চারন্রে দেখা গেছে । আত্মরক্ষার জন্য সে যেভাবে 
আদালতে মায়ার চারন্রহনন এবং মিথ্যা কুৎসার আশ্রয় 'নয়েছে, তাতে তার 
শনষ্ঠুর প্রকৃতি ধরা পড়লেও মায়ার 'নার্ববাদে সকল আভযোগ মাথা পেতে 
নেওয়ার ঘটনাট তার মনে দারুণ প্রাতীক্রিরা সান্ট করে। আদালতে আত্ম- 
রক্ষার প্রচেষ্টায় সফল হয়েও লে 1নদার:ণভাবে ম.যড়ে পড়েছে এবং তার দ:রন্ত 
অপরাধপ্রবণ চিন্তে মানাঁসক দ্বন্দ্বের ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠে । জীবনে এই প্রথম 
তার হৃদয় দ্বিধা ও অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হল। দলের গোপন আস্তানায় 
যখন তার মঠান্ত উপলক্ষে আনন্দৌৎসব চলছে, সে তখন বিমর্ষ চন্তত। এক 
সাগরেদের কথার উত্তরে তার ব্যাকুলতাই ফুটে ওঠে_তূমি ত জান ডান্তার, 
ক মূল্য দিয়ে এই মুক্ত কিনতে হয়েছে । তার জন্য নিরপরাধ একটা লোককে 
তোমরা খুন করেছ, সরলা অসহায়া সম্পূর্ণ নির্দোষ একট নারীকে তার শিশুর 
কাছ থেকে 'ছনিয়ে নিয়ে দশ বছরের জন্য জেলে পাঠয়েচ । 

বিলাসের মনে যে দ্বন্দৰ শুরু হয়েছে, নাটকের পারণাঁতি দৃশ্য পযন্ত তা 
স্থায়ী হয়েছে । নবজীবনের সান্ধক্ষণে আর্মীজজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণের যন্ত্রণা 
তাকে ক্ষতাবক্ষত করে তোলে । বিচারে ছাড়া পেয়ে আস্তানায় ফিরে গেলে তার 
কাছে সব কিছু নতুন এবং অসহনাঁয় মনে হয় । 

ণিবলাস ঃ এটা কি শশ্াড়র দোকান 2 | 
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পান্নাঃ শ'হাড়র দোকান নয় সত্য, কিন্তু গোঁসাইজীর আখড়াও নয় ।. 
তোমার আড্ডার এই রূপ হবে না তকীহবে ? 

বিলাস নত্ন দৃষ্টিতে নিজেকে দেখল, বিচার করল এবং তার এতাঁদনের, 
জীবনযান্রার ছা দেখে সে চমকে উঠল । 

বিলাস £ ওরা  মানূষ নয়? 

পশুপাঁতঃ অনেকাঁদনের অভ্যাস যে সে মন[ষ্যত্ব থেকে ওদের দূরে সারয়ে 
নিয়েছে । আজ ওরা দ্বিপদ পশু ছাড়া গছ নয় । 

বিলাস £ আমরা, তম, আম ? 

পশুপাঁত £ তফাৎ খুব বেশী নেই । সংস্কারটুক্‌ সম্পূর্ণরূপে যায়নি, 
এই ঘা। পান্না যা বলে, তা কি একেবারে মিথ্যা ? 

বিলাস £$ পান্নার কোন কথা সাঁত্য 2? কোন কথা ? 

পশপাঁত ঃ$ নিরপরাধ মেয়োটর কাঁধে অপরাধের বোঝা ত্ীম চাঁপয়েছিলে 
শুধু নিজে মুন্ত পাবে বলে। 

বিলাস £ হ্যাঁ, সে-কথা সাঁত্য। 

পশুপাঁত ৪ যা করতে তখন তুম বেদনা বোধ করান, তাই করে তম 
নুন্ত কিনেছ বলে তারাও বেদনা বোধ করচে না--কথাটা একই দাঁড়াচ্ছে নাক ? 

বিলাস £ কিন্তু আমার অন্তরে যে ব্যথা জমে উঠেছে । 

জেল থেকে মায়ার ছাড়া পাওয়ার দিনে জেলের গেটে ছুটে যায় 'বলাস। 
এতাঁদন ধরে তীব্র অনুশোচনা তাকে প্রাতীনয়ত দগ্ধ করেছে, জীবনের প্রাত 
গভীর গ্লান তাকে আচ্ছন্ন করেছে, তা থেকে মুহ্তু হওয়ার জন্য তার পক্ষে 
শায়ার ক্ষমা পাওয়া খুবই জরুরী । অপরাধ-জশীবনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা অন্তাহ্ত 
হয়েছে । এখন শুর. প্রায়শ্চিত্তের পালা ! মায়ার সম্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একাঁদন সে 
নিখিলের কাছে মায়ার ঠিকানা খু'জে পায় । খিল তাকে ঘৃণা প্রদর্শন করলেও 
উত্তোজত হয়না, বিনীতভাবে তার খোকাকে একবার, দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করে--.***.*আগে ত জানতুম না, আগে ত বুঝতুম না, পুত্র এমন আকর্ষণের 
পাত্র। পাঁরুয় দেবার মুখ নেই, পাঁরিচয় দিতেও পারব না-_ শুধু একটিবার 
দেখে যাব । কত বড়ি হয়েছে ।, 

দুদশ্তি দস্য্াদলের নেতা খুনী বিলাস 'নাখলের অপমান বিরান্ত ও 
চাবুকের প্রহার নীরবে সহ্য করে চোখের জলে অতাঁতের গ্লানি মুছে ফেলে 
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নাখলের বাঁড় থেকে বৌরয়ে যায় । 
ঘটনাক্রমে এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শৈশবে পাঁরত্যন্ত পত্রের সাহায্যে 
হাসপাতালে আসে ; মায়ার সচ্গে সাক্ষাৎ ও পৃন্ত্রকে চিনতে পারার সুযোগ পেয়েও 
শমালত হতে না পেরে কাতর হয়ে পড়ে । সে মায়ার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, 
নতুন জীবন শুরু করার স্বগ্ন দেখে । মায়া তার এই কল্পনাকে সার্থক করার 


সুযোগ দিল না। এজন্য বিলাসের কোন জবরদস্তি নেই ৷ সে বারবার মায়ার 
কাছে ছুটে যায়, বারবার আঘাত পেয়ে চলে আসে । বিলাসের মন দুঃখের 
আগুনে পুড়ে খাঁটি হয় । তার দলের লোকও তাকে দেখে বাস্মত হয়। সেই 
দর্প তেজ অহংকার তার জীবন থেকে মুছে গেছে । 

বিলাসের অপরাধপ্রবণ চাঁরন্রের এই আমূল পাঁরবর্তন নানা আঁতনাটকাঁয় 
উপাদানে রচিত হলেও আকস্মিকতাদ্‌স্ট নয়। মানাঁপক দ্বন্দ ও সংঘাত 
এই চাঁরন্রে বর্তমান ঘা স্বাভাঁবক 'ববর্তনের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করেছে । 


সামন্ততান্ন্িক চরিত্র 


শচীন্দ্রনাথের 'বিচন্ত্র নাটাবষয়ের মধ্যে ক্ষায়ফু সামন্ততান্ব্িক সমাজব্যবস্থার 
পাশাপাশি পুশজবাদী সমাজব্যবস্থার উত্থান এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধ 
দেখানো হয়েছে । জাঁমদার এবং কৃষক ফসল উৎপাদন ও ভূমি ব্যবস্থার 
সঙ্গে জাঁড়ত। প্রকৃতির শ্যামল-সৌন্দর্যের মধ্যে তাদের মানসিকতা গড়ে ওতে । 
পুরুষানুকরমে মাটর সঙ্গে মানুষের এই যোগ তাদের চন্তারাজ্যে জীবন ও জগৎ 
সম্পকে” সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পকে ভিন্ন-মতাদর্শ গড়ে ওঠে । ধনতন্দের 
অভ্যখানের সঙ্গে সঙ্গে এতাঁদনের সাণ্চত ধ্যানধারণার অবশ্যম্ভাবী 
[বিরোধ ঘাঁনয়ে উঠল । প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, 'সামন্ততান্ন্নক চিম্তাভাবনার 
সঙ্গে পু"জবাদী তথা ধনতান্ত্রক চিন্তাভাবনার দ্বম্দব দেখা গেল। নাট্যকার 
শচীন্দ্রনাথ সংগ্রাম ও শান্ত এবং মাঁটর মায়া নাটকে এই বিরোধের কথাই তুলে 
ধরেছেন। 

সংগ্রাম ও শান্ত নাটকে নাট্যকার উঁনশ শতকের শেষভাগে প্রবল প্রতাপাশ্বিত 
জমিদারের একাঁট সুন্দর চিন্ত উপহার দিয়েছেন । সামন্তষুগের অবসান এবং 
এবং বন্বযুগের আবিভবি--এর সাম্ধক্ষণে ভাঙাগড়ার ঢেউ যখন সমাজের উচ্চ- 
নীচ সকল স্তরের মানুষকে ভাসয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেসময় কিছ? মানুষ পুরনো 
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চিন্তাভাবনাকে আঁকড়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করাছল । জাঁমদার চন্দ্রশেখর 
তাদেরই একজন । 

গ্রামের জামদারশ্রেণীর শোষণ প্রাতিহংসা প্রজাউৎপাড়ন, তাদের 'নিপ্তুরতা 
অহংকার ৬চ্হহ্খলতার কাঃহনী স্ীবাদিত। আবার একজন সামন্ত জামদারের 
মানাসক ক্রিয়া বেবল প্রজাশাসন ইভ্ঠাদতে সমাবদ্ধ থাকে না, তার পারবারিক 
জা।বনকেও গ্রভাবত করে । ।নজের ম্তীর ওপর চদ্দ্রশেখরের আচরণে নাট্যকার 
তা পারদ্ফুট করেছেন । 

করুণাময়) ৪ আম চা খাবো না। 

চন্প্রশেখর £হ কেন £ 

করুণাময়। £ আমার ভালো পাগে না। 

চন্দ্ুশেখর £ কভু তোমাকে চা খাওয়াতে আমার যে ভালো লাগে । 

বরুণাময়। 8 আমার ভালো না শাগলেও তোমার হুকুমে খেতে হবে 2 

চন্দ্রশেবর 5 ববদ্রোধের সুর কেন? এ বয়সে তক মানায় না । 

করুণাময়। 8 তোমার জুলুম আর সইতে পানা । 

চন্দ্রশেখর £ জুলুম যাঁদ বল নাচার। কন্তু চা তোমাকে খেতেই হবে। 
প্রীত কাজ করতে হবে আমার আদেশে । বিয়ের পর থেকে যেমন করে 


সামন্ততান্ত্রক চ।রন্রের স্বরূপ ফটয়ে তুলতে নাট্যকার গভীর দক্ষতার 
পারচর 'দয়েছেন । পাঠরবাঠরক তুচ্ছ বিষয়েও সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারার মূল 
যে কত গভারে বস্তার করে তা উপরের বথোপকথ/নই স্পন্ট হয়ে যায় । 

সংগ্রাম ও শান্ত নাটকে চন্দ্রশেষর তার পুবিএএএবর লিও যার মাড তার 
ন)তর শেষ প্রাতানাধ। নব্যুগের নতুন 'চন্তাভাবনার প্রতীক তারই আত্মজ 
আঁবনাশেপ সঙ্গে ঘোরতর সংঘাত বেধে গেল । পুত্রের আদর্শবোধের সঙ্গে 
পিতার প্রাচান আদর্শচেতনার বিরোধ হওয়ায় চন্দ্রশেখরের জাঁমদারী স্বরূপ 
প্রকাশ হয়ে পড়ে । 

চন্দ্রশেখরের একমান্র পত্র আবনান । সামন্ততন্ত্রাবরোধী আদর্শে উদ্বুদ্ধ । 
প্রতিমা তার আন্দোলনের সাথ? ( তারা উভগেই প্রজা উতপীড়নের বিরুদ্ধে 
কৃষকদের সংগাঠিত করছে । যথাসময়ে চন্দ্রশেখর পাত্রের কীর্ভত অবগত হলেন। 


রি 


প্রীতমা যখন তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এনে। ॥ চন্দ্রশেখর ভয়াবহ জামদারী 
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আচরণের দ্বারা বুঁঝয়ে দিলেন তার নীলরন্ত এখনো সজীব ও সারুয় । 

কিন্তু ট্রাজেডির নায়কের মত চন্দ্রশেখরেরও একটা দুর্বল স্থান আছে। 
চন্দ্রশেখর যত কন হ্ৃদয়ই হোন না কেন পনত্রবাংসল্যের কাছে তান পরাজত । 
আবনাশ যখন সত্ব সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যেতে উদ্যত, চন্দ্রশেখর হার 
মানলেন । পিত্‌ৃহয়ের হাহাকার এই মুহর্ভে বড় মম্পশ? হয়ে ওঠে । সঙ্গে 
সঙ্গে গ্রাতমা নামে থে মেয়েউকে স্বগরধামের নিংশচ্ছদ্রু গহ্বরে রেখে হত্যা করতে 
উদ্যত হয়েছিলেন তাকে মুন্ত দিয়ে পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করলেন । তীক্ষঃধা 
জাঁমদার প্রাতমা ও তার পুত্রের প্রণয়ের কথ। বেশ ভাল করেই বুঝেছলেন । 

প্রাতমার সহ্গে চন্দ্রশেখরের প্রথন সাম্নংারে যে সামন্ততান্নিক তেজ দেখা 
গিয়ে।ছল, প্রথম অঙ্কের পাঁরসমাপ্ততি তার নিঃশেষ পারিণাতি দেখা গেল । প্রথম 
অধ্কের প্রায় সবখান জুড়ে প্রজোড নায়কের অপারসীম আত্মাববাস দুজয়ি 
ব্যান্তত্ব নিয়ে চন্দ্রশেখর ?বরাজ করেছেন । 

প্রথম অঙ্কের একজায়গায় প্রাতমার কগ্র উত্তরে নিরন্ন কৃষকদের উদ্দেশে 
চন্দ্রশেখর বলছেন-আ।ম বলাঢ তাদের চোদ্দপুরুষের মাঝে কেউ কোনাদন 
মান,ষ ছিল না আজও নয় । মানুষ । ওই মুর্খ অপবার্থের দল আবার মানুষ, 
তাদের আবার আধকার ।* চন্দ্রশেখরের এই সদদ্ভ উীন্ততে সাধারণ শ্রমজীবা 
কৃষকদের প্রাতি উনাঁবংশ শতকের সামন্তদের অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে । কিছু পরে 
গ্রাতমার আর একটি প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রশেখর আবার বলেন--“"-ধাঁরত্রীমায়ের 
বুক থেকে যারা পর্যাপ্ত খাদ) সংগ্রহ করতে পারেনা, তারা কোনা দন পারবে শীস্ত- 
মানের কাছ থেকে আঁধকার কেড়ে নিতে 2 তারাও পারবে না আমরা দোব না ।, 
চন্দ্রশেখরের উরীন্তর শেষ অংশাঁট অত)াচারী সামন্তদেরে চারিন্র প্রকট করে দেয় 
-_-ভারাও পারবে না আমরা দোব না ।”-_এই বাস্তব সতাই সামন্তসমাজের মূল 
চন্র। 

নাটকের 'দ্বভীয় অংকে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রশেখর পুভ্রঝধর (প্রাতমা ) হাতে 
জমিদারী দেখাশোনার ভার অর্পণ করে সম্ভ্রীক কাশীবাসী হয়েছেন । দীর্ঘ 
সাতবছর বাদে যখন তাদের আকাস্মক প্রত্যাবর্তন ঘটল, চন্দ্রশেখর দেখতে পেলেন 
জাঁমদার-গৃহের আমূল পাঁরবর্তন ঘটে গেছে । পুরনো চাকরদের বিদায় 'দয়ে 
আঁবনাশ নতুন চাকর বাবৃর্চ দারোয়ান 'রিনেপসানষ্ট নযুক্ত করায় প্রবলপ্রতাপ 
জামদারকে তারা চিনতে পারে না, ফলে একটা ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি হয় । 


১৫৬ যূগনাট্যকার শচীন্দুনাথ সেনগন্ে 


এই দৃশ্যটি সৃন্দর নাটকীয় দৃশ্য । চন্দ্রশেখর দেখলেন তাঁর 'িত্পুরুষের 
জমিদারীর নচেকার ভিত আর নেই । একমান্্ পুগ্রের হাতে তার ধ্বংস সূচনা 
হয়েছে। জমদারীর শস্য-শ্যামল, রুপও নেই, সেখানে বড় বড় কারখানার 'ভাস্তি- 
প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে । . অবাঙ্গালীদের সহযোগিতায় তাঁর জাঁমদারীর সমস্ত 
জমি কিনে নেওয়ার চক্রান্ত হয়েছে । এই সময় পিতাপনুত্রের দ্বন্দ চরমে ওঠে । 
পুত্রবাংসল্যের কাছে চন্দ্রশেখর 'দ্বতীয়বার পরাজত হলেন । 

শেষ অ্কের শুরু দশবছর বাদে । পুরনো সামন্ততান্মক ব্যবস্থার স্থান 
দখল করেছে নব্য ধনতান্রক আদবকায়দা । আঁবনাশের উগ্র আধ্ীনক জীবন- 
যাত্রা চন্দ্রশেখরের জনবনকে প্রভাবিত করতে পারেনা । তিনি “সারা দিন 
কৃষকদের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করেন । নিজ হাতে জাম চাষ করেন, বাড়ী ফিরে 
বই নিয়ে পড়াশুনো করেন ।, এই বইগুলো কৃষি সম্বন্ধীয় । 

নাটকের শেষ দৃশ্যে দুধধর্য জাঁমদার তাঁর সর্বশেষ পরাজয় স্বীকার করেন । 
চন্দ্রশেখরের এককালের ভৃত্য, বর্তমানে একজন লব্ধ-্রাতষ্ঠ ব্যবসায়ী মনোহর 
যখন জাঁমদারী-অত্যাচারের গোপন প্রকোন্ঠে চন্দ্রশেখরকে বন্দী করে অতীতের 
অন্যায় ও আবচারের প্রাতশোধ নিতে উদ্যত হল তখন চম্দ্রশেখর মৃত্য ভয়ে ভীত 
না হয়ে একটা ছোট্ট অনুরোধ জানান--'আমাকে হত্যা করবার পর এই ধানের 
মঞ্জরী-গোছা ত্বাম আমার ছেলের হাতে আমার পাভ্রবধূর হাতে পৌছে দেবে ।, 

নাটকের অন্তিম দৃশ্যে চন্দ্রশেখরের জামদারা প্রতাপ, সকল অহংকার ও 
গৌরব নিঃশেষে ধুলোয় 'মশে যায় । চন্দ্রশেখর নিজেকে আর আঁভজাত জাঁমদার 
মনে করেন না। কিন্তু বোঝা যায় না, খেটে খাওয়া চাষীর জীমর প্রাত যে 
ভালবাসা, তা জমির উৎপাদনের সঙ্গে সম্পকশিন্যে জমিদারের মধ্যে ভাবে 
সণ্পারত হলো । দীর্ধাদনের অভাম্ত বলাসী অহংকারী পরশ্রমোপজণীবী 
মানুষের পক্ষে এই পাঁরবর্তন সময়-সাপেক্ষে হলেও বাস্তবসম্মত মনে হয়না । 

বদ্তূত, নাটকখাঁন আপাতদ্যাম্টতে মিলনান্তক হলেও প্রকৃত নায়ক যে 
জাঁমদার চন্দ্রশেখর, তার ভাবাদর্শের ।বয়োগান্তক পাঁরণাতই ঘটেছে--একাঁদকে 
বংশের একমান্ত্ সন্তানের প্রাত অপরিমেয় স্নেহ অন্যাঁদকে জমিদারী স্বার্থরক্ষার 
ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা-এই দুই পরস্পর সংঘাতে তিন ক্ষতবিক্ষত এবং অবশেষে 
পরাজয় বরণ। চন্দ্রশেখরের অন্তর্বন্দব সংগ্রাম ও শাম্তি নাটকের সম্পদ । 
শচীন্দুনাথ অত্যন্ত নিপ্‌ণভাবে তা চিন্রত করেছেন । 


যুগনাট্যকার শচনম্দ্ুনাথ সেনগ্ঞ্ত ১৬৭ 


মাঁটর মায়া নাটকে “মাধব মোড়ল” সামস্ততাম্মিক চাঁরন্রের আর একটি দষ্টান্ত॥ 
ক্ষায়ফ; সামন্ততাম্তিক অর্থনীতির ছিকার একজন সাধারণ নিম্াবত্ত কৃষকের 
সামাজিক আঁ্তত্ব রক্ষার সংগ্রাম মাটির মায়া নাটকের উপজাঁব্য বিষয় । সংগ্রাম 
ও শাঁদ্ত নাটকে সামন্ততাম্ত্রক চারশ শোষকের ভামকায় এবং মাটির মায়া 
নাটকে শোষতের ভূমিকায় চান্্রত হয়েছে। 

মাধব মোড়ল চাষীদের নেতা, চাষীরা তার পরামর্শ এবং আদেশ মেনে চলে । 
নাটকের কাহনীঅংশ আকাঁম্মকতা ও আঁতনাটকায়-দুষ্ট হলেও চীরব্গল সজীব 
ও সক্রিয় । সামন্ততান্্রক সমাজ ও অর্থনোৌতিক কাঠামোয় সাধারণ মানুষ কঠোর 
শ্রমের 'বানিময়ে ন্যায্য পাঁরশ্রীমক থেকে বত হয়, দু-মুঠো খেয়েপরে বেচে 
থাকার মত সংস্থানও তারা করে উঠতে পারে না। মাধব মোড়ল সামান্য ছু 
জোতের মালিক । তারা সকলেই বৌশ লাভের জন্য জামতে পাট ফলায় । কিন্তু 
ব্যবসায়ী ও মহাজনদের চক্রান্তে পাটের ন্যাষ্য বাজার-মূল্য তারা পায়না । মাধব 
চাষীদের সংগাঠত করে, পাট 'িক্লী না করার 'সম্ধান্ত নেয় । 

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পারিহাস যে মাধবকে তার নিজের দেওয়া আদেশ 
লঙ্ঘন করতে হয় । তার একমান্তর নাত গোপাল অসদ্থ, অথচ ডান্তার ডাকার মত 
পয়সা নেই। ভাল পথ্য দেবার ক্ষমতা নেই । মাধবের মনে ঝড় ওঠে । যে 
বিদ্রোহ অসন্তোষ তাকে মহাজনদের বিরুদ্ধে রুখে ওঠার সাহস জুগিয়ে ছিল, 
তা এক মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায়। তার জায়গায় ফুটে ওঠে সামন্ততাশ্ম্নিক 
দৈবীনর্ভরতা ! পয়সা যাদের থাকে না তাদের ছেলেমেয়ের চিকিৎসা হয় না, 
তাদের পাওনাদারের অপমান সইতে হয়, তাদের 'ভিটেমাঁট উচ্ছন্নে যায় । সংসারে 
চিরদিনই তাই হয়ে আসে, চিরাঁদন তাই হবে ।, 

আবার সামম্ততাঁন্ত্রক চারের আর একটা দিক ভাবপ্রবণতা ও অহংবোধও 
মাধবের মধ্যে ফুটে উঠেছে । গোপালের অসস্থতায় প্রাতবেশীর ছেলে কার্তক 
এগিয়ে এলে মাল্লকার সঙ্গে তার গোপন প্রণয়ের কথা ভেবে তাকে কঠোরভাবে 
আসতে নিষেধ করে--'কোন কথা নয় । আম মাধব মোড়ল এক কথা একবারের 
বেশী বাঁলনা ।* এই একগুয়োম জেদ যযান্তহীনতা সামন্ততাম্মিক চারন্রের 
অন্যতম বৌশষ্ট্য ৷ 

অবশেষে কোন প্রচেন্টাতেই গোপালকে বাঁচানো গেল না। একদিকে সাথী 
কৃষকদের সঙ্গো বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানি, অপরদিকে গৃহত্যাগীপন্রের মাত্হারা 


১৫৮ যুগনাট্যকার শচসন্দ্রনাথ সেনগঞ্জ 


সন্তান গোপালকে অকালে হারাবার বেদনাম্ন মাধব তার মেয়ে মাল্পকাকে নিয়ে 
গ্রামের বাস তূলে 'দিয়ে শহরে যান্রা করে । একাঁদন যে বুক ঠুকে আবেগের 
সঙ্গে বলোছল-_শ্রীপুরের একবিঘে জাঁমও বাইরের কোন লোক কখনো কিনতে 
পাবে না। মাটির মানুষ আমরা-- শ্রীপুরের চাষীরা-_বুকের রক্ত ঢেলেও মাটিতে 
বুক ীদয়ে পড়ে থাকবে । দাঁরদ্যের যন্ত্রণা ও নাঁতর মৃত্যর শোকে সেই 
অটল প্রাতজ্ঞা ভেঙে যায় । তার সকল অহংকার ও তেজ হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে 

'জা|ন বষয়ি ঘরের চাল পঢে খসে প্ড়যে, জানি ঘাস স্যাওড়া, বনধুতরা, 
ছাঁতম, কদম বাড়ীর সাথে বনের তফাৎ ঘুচিয়ে দেবে, জানি শেয়াল, সাপ, 
শুয়োর এসে সেখানে বাঁধবে বাসা, আর ভিটে দৌঁখয়ে বলবে এইখানে বাস করত 
বাংলাদেশের এক চাধা । জান দব জান, জেনে বুঝেই বলেচি। আয় মাল্পকে 
আয় ।, 


সামন্ততান্ত্ুক অসহায়তা দৈবানভরতা এইসব ?নরক্ষর নিঃস্ব সরল চাষীদের 
জবনকে চিরদিন ব্যথ" করে দেয় । উঠে দাঁড়াবার মত আত্মবিশ্বাস ও শান্ত 
ক্ণক আবেগে উদ্জবল হয়ে উঠলেও পরক্ষণেই তারা হতাশাগ্রন্ত হয়ে ভেঙে 
পড়ে। মাটির মায়া নাটকের প্রথম দিকে কৃষকশবদ্রোহের যে সুর শোনা যায়, 
নেতৃত্বের সংকটে তা মুছে যায়। শ্রীমকের সঙ্গে কৃষকের মূল পার্থক্য এখানেই । 
শ্রামকদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রক দৈব ?নভরতা নেই, তার হারাবারও কিছু নেই। 
তাই আপন শাল্ততে তারা আধকার ?ছনিয়ে নেয় । তারা কেবল জানে পৃথিবীতে 
শন্নু একটাই তা হল শোষক শ্রেণী । ঈশ্বরের করুণায় নয়, মানুষের হাতে গড়া 
সমাজ মানুষের হাতেই রূপান্তারত হবে ; মাস্টমেয় ক্ষমতালিপ্স মানুষের হাত 
থেকে সংখ্যাগারষ্ঠ মানুষ 'ছানয়ে নেবে তাদের আঁধকার, প্রাতাষ্ঠিত হবে শ্রেণীহীন 
সমাজব্যবন্থা । 

শহরে গিয়ে মল-শ্রীমকের কাজ করতে করতে একাদন মাল্লকা গেল হারিয়ে । 
মাধব মেয়ের খোঁজে পাগলের মত হয়ে যায় । কিন্তু শ্রামকদের বাস্ততে তার 
প্রীতি কোন সহানুভূতিই দেখানো হয় না। এ ধরনের ঘটনা তাদের কাছে নতুন 
কিছু নয়, তাই মেয়েকে হাঁরয়ে মাধব বাঁস্ততে একজন স্ব্ীলোককে জিজ্ঞেস করতে 
তার উত্তরে উপেক্ষা ও হতাশা ঝরে পড়ে । 

আন্নাঃ আমরাও দেখান, তাঁম আর দেখতে পাবে না। 
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মাধব ৪. দেখতে পাবনা । কেন? 

আন্না ৪ কেন তা ভগবানকে ?জজ্ঞেস কর । চলরে চল্‌ ঘছে বাই। 

হ'মকদের বাঁদততে নারীর সম্মান নিয় তখন কেউ গাথা খামাত না। 
নারীরাও মেনে নিত তাদের ওপর পুরুষের অবাধ অূধকার । তাই একজনের বউ 
অপর একজনের সঙ্গে ঘর ছেড়ে গেলে, 'কি কারো অনা কন্যা আর একজন 
পুরুষের সত্গে পা?লয়ে গেলে কারো মনে কোন রেখাপাতই করেনা । কিন্তু 
গাধবকে উদ্ধান্ত করে দেয় । তার ভ্রীপূর গ্রামের কথা মনে পড়ে। মে বলেঃ 
“.-.***আভমান ভরে চনে এসো ?হুলাম, কিন্তু ভুলতে পারাঁন। 1দনরাত আমার 
জীপুর খে আমাবে হাতছানি 'দম়ে ডাকে । আম যাব, শ্রীপুরে ফিরে যাব। 
ছেলেমেয়ে ঘার যা ইচ্ছে করুক, আম আমার বাপ দাদার 1ভিটেয় বুক 'দয়ে 
পড়ে থাকব 1, 

অবশেধে একাঁদন অসুস্থ মাধব 'ফরে আসে তার শ্রীপুর গ্রামে । সেইসত্গে 
শহরের বাবুরাও আসে কারখানা গড়ার পাঁরকল্পনা নয়ে। এই সময় মাধবের 
মধ্যে দুট অনুভ্ঠীত কাজ করে । নজের গ্রামে কারখানা স্থাপন করে সামন্ত- 
তা!ন্তক দুর্বল অর্থনীতর হাত থেকে অসহায় দাঁরদ্রু কৃষকদের যেমন সে বাঁচাতে 
চায়, পাশাপাশি শ্রামকজীবনের স্লান_শুভঅশুভ সুন্দরঅসুন্দর সম্পকে 
উদাস।নতা অবাধ নীতিহীঁন জীবনযাপনের শয়ংকর পাঁরণাত ভেবে সে আতংক- 
গ্রস্ত হয়। তখন তার মনে পড়ে গ্রামের 'দ্নগ্ধতা, গভীর দারদ্রু ও দুঃখের 
মধ্যেও ম্যাল-শান্তর প্রলেপ । আবার দারদ্যের জব্লায় ওষুধপধ্যহীন 
নাতির মৃত্যুর কথা মনে হলে কারখানার শ্রামকদের দৈনান্দন কাজের সুযোগ, 
তাদের এঁক্যবদ্ধ জীবনসংগ্রাম তাকে প্রলুব্ধ করে, জাবধন-মৃত্যর সন্ধিক্ষণে সে 
আশা।ন্বত হয় । 

আরন্দম ৪ তোমার এই ভিটেয় তোমারই কাম্য কারখানা স্থাঁপত হবে । 

মাধব ৪ ওপর থেকে আম তা দেখতে পাব ? 

আঁরম্দম $ দেখতে পাবে কারখানার িমাঁন আকাশে মাথা তুলে গরীবদের 
দৃঃখদৈন্য পাঁড়য়ে ধোঁয়া করে ডীঁড়য়ে দেবে । 

মাধবের এই আকাঙ্ক্ষা সামন্ততান্তিক অর্থনীতির শোষণ থেকে ম্বান্তর 
আকাংক্ষা, ভালোভাবে খেয়ে পরে বেচে থাকার স্বপ্ন । কিন্তু কারখানা তোরির 
জন্য মাটিতে পন মারার শব্দ যখন সে'শুনতে পায়, ভীত চাকত হয়ে ওঠে । 


[৯৬০ যৃগনাট্যকার শচীদ্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত 


মাধব £ এ শব্দ-_-কিসের শব্দ । 

অরিন্দম £ মাটিতে পিন পুতে (জরীপওয়ালারা কারখানার সঈমানা "চ্থর 
করচে। 

মাধব £ এশ্যা। না না, ও জায়গাটা নিও না নারায়ণ । এখানে একাদিন 
ছিল আমার পর্বপুরুষের চণ্ডীমণ্ডপ। দশভুজা দশহাত মেলে দাঁড়াতেন 
ওখানে ***-*ওখানটাও না, ওখানটাও না। ওখানে ছিল একটা দোলনচাঁপার 
গাছ । ফুলে লতায় ভরে থাকত, আর মল্লিকের মা-'- আমার বুকে 'বিধচে-*. 
নারায়ণ- শ্রীপুরের জন্য তুমি আমার সর্বস্ব নাও, শুধু এই 'ভিটেটুকু 
নিওনা।, 

নাট্যকার নিজে মাধব মোড়লের “মাটির মায়াকে তার দ্রাজোড বলে মনে 
করেন। সামন্ততাদন্ত্রক চারন্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল মাটির প্রাত মায়া বা 
ভালবাসা । কোনাকছুর 'বানময়েই সে তাকে হারাতে রাজী নয় । তবে মাধবের 
এই দ্রাঁজক পারণাঁতর পাশাপাঁশ তার শ্রামক ও কৃষক জীবনের অন্তব্বন্দবটিও 
নাট্যকার যথাযথ তুলে ধরতে চেম্টা করেছেন । 

বাংলা নাটকে এ ধরনের জটিল চীরন্র সৃষ্টর প্রচেষ্টা খুব বেশ নেই। 
অবশ্য আলোচ্য নাটকে চারব্র-ভাবনার সঙ্গে ঘটনা-পাঁরকজ্পনার সাবলীল এক্য, 
স্থাপিত হয়নি । ঘটনার গছ; ?িছু অংশ অসংলগ্ন ও অবাস্তব হয়ে পড়ায় সহজ 
সরল রূপট ফুটে ওঠেনি। 


দেশাত্মবোধক চরিত্র 


নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাঁভল্ন নাটকে জাতীয়তাবাদী ও দেশাত্মবোধক 
চান অঙ্কন করেছেন । কেবল এরীতহািক নাটকে নয় সামাঁজক নাটকেও এই 
ধরনের চারন্র সমান দক্ষতায় ফুটে উঠেছে । শচীন্দ্রনাথ মূলতঃ জাতীয়তাবাদী 
নাট্যকার । তাঁর জীবনের একটা অংশ স্বদেশী আন্দোলনে আতবাহিত হয়েছে । 
নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তার জাতীয়তাবাদী চেতনা ভীষণভাবে সারুয় ছিল । আবার. 
এই জাতীয় চেতনার সঙ্গে মিলেছিল মানবতাবাদের আদর্শ এবং কখনো কখনো, 


তা 'বিশ্মানবতাবোধেও উত্তীর্ণ হয়েছে । 
“দেশত্রোম' শব্দটার মধ্যে একটা সংকীর্ণতা আছে যা মানুষকে একটা দেশ ও 
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কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে গিন্তু্‌ এই দেশপ্রেমের মধ্যেই থাকে মনষ্যত্থের মৃষ্তি 
মানবতা ও মানৃষের আঁধকার সচেতনতা, মাতৃভ্ম ও স্বদেশবাসীকে পরাধীনতা 
এবং' দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুত করবার আকাংক্ষা। শচ'ন্দ্ুনাথের নাটকে 
দেশপ্রেমের এই তাৎপর্য অক্ষপ্ন আছে । 

দেশাতআববোধক নাটকের কেন্দ্রীয়চারত্রে প্রাতফলিত হয় সমগ্র দেশের ও জাতির 
আশা-আকাত্ষা হতাশা এবং অন্তর্বন্দৰ । শচীম্দ্ুনাথ 'বশেষত এীতহাসক 
নাটকে দেশপ্রেমিক ও জাতীয় বাচার রূপায়ণে এগ্লর যথাযথ ব্যবহার 
করেছেন । 

1সরাজদ্দৌলা একখানি এতহা!সক নাটক ॥ কম্তু, নাট্যকার 'সরাজদ্দোৌলা 
চীরন্রকে এীতহা?িসক দণ্টকোণ থেকে অত্কন করাকে অপারহার্য মনে করেন নি। 
নাটকের নিবেদন অংশে শচীন্দ্রনাথ পাঁরদ্কার জানয়েছেন--“জাতির পক্ষে যা 
চরম দ্রাজেডি, তাই আম ঠীসরাজ-চাঁরন্ন অবলম্বন করে ফ:টয়ে তুলতে চেয় ছ।» 
সুতরাং সমগ্র জাতির যে দোষগুণ ীসরাজ চাঁরন্রে তা পাঁর্ফুট । পক্ষান্তরে 
1সরাজ পরাধীন জাতির সংগ্রাম আশা-আকাক্ক্ষা ব্যর্থতা এবং হতাশার প্রতীক |: 
1সরাজের অসহায়তা 'িনভৰবকতা সারল্যকে শচীন্দ্ুনাথ বাঙালী-চাঁরন্রের বৈশিষ্ট্য 
বলে উল্লখ করেছেন। গ্সরাজের পরাজয় এবং তার বাঁজ 'নাহত বাঙাল, 
চ'রন্র-প্রকবীততেই ॥ 

নবাব আ'লবদর্ঠথার প্রয় পৌন্র সিরাজদ্দোলা বাল্যকাল থেকে বিলাস 
ও প্রাচ্যে পাঁলিত। তাঁর প্রথম যৌবনে যে উচ্ছত্খলতা দেখা দিয়োছল, 
ইংরেজ 'বিরোঁধতার সময় থেকে তিনি তাঁর ভূল বৃঝতে পেরোছলেন এবং দেশের 
চরম বিপদের দনে গভীর দেশাত্মবোধের পরাকাণ্ঠা দেখিয়েছিলেন । 

শচীন্দ্রনাথের এীতহা?সক নাটক রচনায় 1গারশচন্দ্র অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্ুলালের 
প্রভাব সবদিধিক, বিশেষত সংলাপের ভাষা এবং চাঁরন্লাংকন পদ্ধতিতে যে কাব্যিক 
আমেজ অনুভব করা যায় তা তাঁর পূর্বসূরী দ্বিজেন্দ্রলালে বর্তমান । 

শচান্দ্রনাথ-অংাঁকত িরাজদ্দৌলা কবিত্বসুলভ আবেগে পরিচালিত । প্রসঙ্গত 
স্মরণ করা যেতে পারে গরশচন্দ্রের িরাজদ্দোৌলাচারন্রে আবেগ তত তীর নয়। 
এতিহাসক নাটকের গঠন-কৌশলে শচীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে দ্বিজেদ্দ্ুলালের 


কাছে খণণ। 
নাটকের শুরুতেই গসিরাজদ্দৌলার শপথ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে 'বাংলার 
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আকাশে দৃযোঁগের ঘনঘটা'র হীঙ্খত ফুটে উঠেছে । এ শপথ “বাংলা-বিহার" 
উড়ব্যা'র শেষ স্বাধীন নবাব িরাজন্দৌলার। এরপর রাজনোৌতক সংকট, 
ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার নবাবসুলভ চারান্রক দৃঢ়তা ভেদ 
করে খাঁট বাঙালী-চারনরবোশষ্ট্য পারস্ফুট হয়েছে । চারাঁদকের ফড়ঘন্তর ও 
চক্রাম্তের মধ্যে সিরাজ 'নতান্তই অসহায় হয়ে পড়ে :ছন, যাঁদও এই বিপর্যয় থেকে 
উত্তরণে তাঁর ঘরে-বাইরের নিরলস সংগ্রাম অবশ্যন্ভাবা ট্রাজকরসকে প্রগাঢ় করে 
তুলেছে । কলকাতার কৃঠি আক্রমণ করে ইংরেজকে পরাভূত করায় তাঁর বারত্ব 
প্রকাশত হলেও ট্রাজোঁডর বাঁজ নাহত রয়েছে তাঁর চীরন-প্রক?িততে-_-অকান্রম. 
সারল্য এবং বি*বাস পলাশ' যুদ্ধের করুণ পরিণাতকে ত্বরান্বিত করেছে । 

[সরাজদ্দৌলা-চরত্র অত্কনে শচীন্দ্রনাথ ?সরাজের বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের 
শবন্দুমান্র পারচয় ফাটিয়ে তোলেনাঁন। বলাবাহুল্য, নাট্যকারের তা ইচ্ছাও ছল 
না, কেননা ?ত1ন নিরহংকার আআাবস্মত ও আবেগপ্রবণ বাঙালী জা1তর প্রতীক- 
রূপে সিরাজদ্দোলাকে এ'কেছেন । তাই মীরজাফরের শঠতার কথা জেনেও এবং 
ইংরেজের সঙ্গে চক্রান্তে যুক্ত জেনেও তান ভালবাসা ও প্রীতর দ্বারা 
তাকে জয় করতে চাইলেন-- “জাফর আলা খাঁ! আজ 1বচারের দন নয়, 
সৌহা্য হ্থাপনের দিন। অন্যায় আমও করোঁচ, আপনারাও করেচেন। 
খোদাতালার কাছে কে বেশী অপরাধী তা ?িনই ?বচার করবেন। আজ 
আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা যে, আমাকে শুধু এই আম্বাস দিন যে, বাংলার 
এই দার্দনে আমাকে ত্যাগ করবেন না ।, 

[সিরাজ চারন্রের অন্যতম বৈৌশিষ্ট্য-তান প্রোমক। তবে এ প্রেম 
অন্তঃপুরবাঁসনী অবলা নারীর প্রাত নয়, সে নারী রবীন্দ্রনাথের চিন্তাত্গদার 
মত অনায়াসে বলতে পারে,*--***যাঁদ পার্বে রাখ মোরে সংকটের পথে, দুরূহ 
চিন্তার যাঁদ অংশ দাও, যাঁদ অনূমাতি কর কাঁঠন ব্রতের তব সহায় হইতে / যাঁদ 
সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরাী / আমার পাইবে তব পাঁরয়।, প্রথম 
পারচয়ের মুহূর্তে আলেয়ার ?নঃসঙ্কোচ নিভাঁক মান্ট হাসি শুনে নবাব 
সরাজদ্দৌলার স্থলে কাব ?সরাজের বন্ঠ স্পন্ট হয়ে ওঠে_“.****বেগমরা হাসতে . 
জানে না, হারেমের নর্তকীরাও না। তোমার হাঁস শোনবার আগে আম মনে, 
করতাম মৃর্শদাবাদে, শুধু মার্শদাবাদে কেন, সারা বাংলাদেশে কেউ হাসতে 
জানে না।"''*** 


যূগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগন্ধ ১৯৩. 


শচীদ্দুনাথ ?সরাজচারন্লে কেবল দেশাত্মবোধক বুপই আঁকেনান পাশাপাশি 
তার প্রেমজীবনের ছাবাটও তুলে ধরেছেন । এইভাবে দোষেগুণে ভরা একজন 
পারপূর্ণ রন্ত-মাংসের চারহই তান আঁকতে চেয়েছেন । দায়ত্ববোধশূন্য বোহসেবা 
যৌবনে নারীকে একাদন 1সরাজ ভোগের উপাচার হিসাবেই দেখতেন । 
আজ জীবনের শেষ যুদ্ধে, ঘোরতর বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের মাঝখানে দাঁড়যে তান 
আলেয়াকে বি*বস্ত জীবনসাঁঞ্গনী রূপে কামনা করেন। আলেয়ার মধ্যে গিসরাজ 
ম্বতন্তর নারীর পারচয় পেয়ে মুগ্ধ, তাই আবেগভরে বলে ওঠেন--“আলেয়া ! 
জীবনে বহু নারীর সঙ্গে আমার পারস্য হয়েছে ; কিন্তূ তোমার মত কাউকে 
দৌঁখাঁন 1.*-"**নারীকে তখন দেখোঁচ শুধু ভোগের সামগ্রীর মত। আজ সে. 
উন্মাদনা নাই । আজ নারীর কাছে আমার নানা দাবী । রাজ্য যা দিতে পায়ে 
না,.."অথচ যা না পেলে জীবন মরুভ্যামর মত হয়ে যায় তাই আজ আম চাই 
নারীর কাছে ।*** 

1সরাজদ্দৌলা চারন্রকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে শচদন্দ্রনাথ আলেয়া নামক 
কাল্পাঁনক চারন্রাটির আশ্রয় নিয়েছেন। ?সরাজদ্দে।লার সৌন্দর্য পপাসু মন শিল্পী 
সুলভ উদারতা ও সারল্যের সুযোগে যে রাজনৈ'তক চক্রান্তের জাল 'িবস্তৃত 
হচ্ছে, সেই সান্ত্বনা-সহানুভূতি-ভালবাসাশন্য মরুভাামতে দাঁ'ডয়ে আলেয়ার প্রতি 
আক্ট অসহায় সিরাজ ; 'নঃসংগ মরূদ্যানের শতল ছায়ায় মুগ্ধ তার তাষত 
অন্তর ক্ষাণক বিশ্রাম নিতে চায় । 

[সিরাজদ্দৌলা চাঁরন্র অঙ্কনে আলেয়ার সংম্ট নাট্যকারের এক বিশেষ শিজ্প- 
দৃষ্টভাঙ্গর পারচায়ক । স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে নারীর ভমকা ছিল 
একেবারেই আঁকণ্টিংকর। পাশ্চাত্যাশক্ষা এবং যৃত্ধপরব্ত+ সমাজব্যবস্থায় 
অর্থনোতক পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়য়ে 
স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে । সুখে দুঃখে একে অপরের হৃদয়ের কাছাকাছি 
এসেছে । এই সময় শচদন্দ্রনাথ যূগ পাঁরবর্তনের হীঞ্গত এবং স্বদেশ চেতনায় 
রূপান্তরের ধারাটকে বি"বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন । .বাংলা নাটক ও নাট্য- 
শালা গ্রন্হে তান পাঁরদকার বলেছেন যে বর্তমান যৃগে--“দেশপ্রেমকে স্বাধীনতা- 
প্রীতকে উদীয়মান তরুণ তরুণীর প্রেমের ও স্বাধীনতা-প্রণীতির সঙ্গে এক করবার 
চেম্টা করা হয়েছে । এর পারিচয় গোরকপতাকা, কারাগারে, িরাজদ্দৌলায়_ 
সুস্পন্ট পাওয়া যাবে । দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-প্লীতি 


১৪৪. যুগনাট্যকার শচীন্দ্বনাথ সেনগপ্জ 


ব্যাহত হলে ব্যান্তগত প্রেম ও প্রাঁতি পাঁরপূর্ণতা লাভ করেনা ॥ 

?িরাজদ্দৌলা চ'রিন্লের এীতহাসক রূপের মধ্যে শচদন্দ্রনাথ জাতীয় চারশ্রের 
বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করেছেন--ণসরাজের অসহায়তা, ?সরাজের পারদর্শিতা, 
[সিরাজের অন্তরের দয়া দাঁক্ষণ্ই তাঁকে জীবনের শোচনীয় পাঁরণাতর পথে ঠেলে 
দিয়েছিল । তাঁর অক্ষমতাও নয়, অযোগ্যতাও নয়। আঁধকাংশ বাঙালী চরিত্েরই 
এই বৌশন্ট্য । ঠসরাজ ছিলেন খাট বাঙালী । তাই তাঁর পরাজয়ে বাংলার 
পরাজয় হলো । তাঁর পতনের সধ্যে সঙ্গে বাঙাল হলে। পাঁতিত । 

কেবল জাতীয় চাঁরন্রের বৌশন্ট্য নয় যৃগ-বোশিষ্ট্যও গসরাজদৌলা চাঁরন্নকে 
প্রভাবত করেছে । পরবশের গ্লান বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবাসীঁকে পড়ত 
করে তুলেছল। 'গাঁরশচন্দ্রের (সিরাজদ্দোলা নাটক দেখে যেমন বালগণ্গাধর তিলক 
মুদ্ধ হয়ে'ছলেন, তেমন শচ+দ্রনাথের ীসরাজদ্দৌলা নাটক দর্শনে নেতাজী 
সুভাষচন্দ্রের উচ্ছহাসের কথা ইতিহাসে 'লাপবন্ধ আছে । এই দহাঁট ঘটনায়, দুই 
যুগের দুই জ্বদেশনেতার সরাজবন্দনার মধ্যে যৃগ-বৈশিন্ট্যের সমান্তরাল 
1সরাজদ্দৌলার চারাত্রক বৈশষ্ট্য ফুটে উঠেছে । 'গাঁরশচন্দ্রের সুন্ট সিরাজদ্দোলা 
ধীর স্থর যস্ত“নণ্ঠ ব্যান্তত্সপন্ন- স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতৃত্বের 
যে স্বর্প তা এই ঠসরাজের মধ্যে বভমান। নকন্তু শচ'ন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা 
আবেগপ্রবণ, ভরি দেশাত্মবোধে স্থির সংকল্পের একান্তই অভাব এবং ভাবাবেগের 
স্রোতে ইচ্ছাশান্ত দুর্বল হয়ে পড়ে । তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের শেষের দিকে 
সম্াসবাদগদের যে ভাবপ্রবণতা আমরা দেখতে পাই, যে রোম্যা।ন্টক আবেগ স্বপ্ন 
আদ্রতা তাদের পাঁরচালিত করেছে শচীন্দ্রনাথের িরাজদ্দোৌলায় অনুরূপ 
প্রতিফলন দেখা যায় । 

গসরাজদ্দৌলা নাটকের শেষ দৃশ্যে জনতার কাছে 1সরাজদ্দৌলার আত্মপক্ষ 
সমর্থনের নাটকীয় আবেদন1ট ?সরাজের চারন্রকে সস্পন্ট করে তুলেছে । নাট্য 
কার এই দশ্যট রূপায়ণে শেক্স্পীয়রের নাটকে জনতা দশ্যগুলির দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছেন । বন্দী ঠসরাজদ্দোৌলা জনতার সমর্থন লাভের আশায় ব্যর্থ 
চেস্টা করলেন, তাঁর শেষ আবেদন“***এস ভাইসব, এস আর একবার চেষ্টা কবে 
দেখ, পলাশ'র প্রান্তরে যা আমরা হারিয়ে এসোঁচ, বংগজননীর কনকীকরাঁটে 
আবার তা পারয়ে দিতে পাঁর কিনা? 

ধ্সরাজের আবেগদসপ্ত ভাষণ হাঁরয়ে যায় খুনীর উদ্যত কৃপাণে এবং “মহম্মদ 


য্‌গনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত ১৬৫ 


বেগ তৃমি 1'-এই বিস্মিত আক্ষেপ মনে কাঁরয়ে দেয় জাীলগ়াস 'সিঙ্ঞারের সেই 
বিখ্যাত উন্ত 'ব্ুটাস তাঁমও”! ঈর্ষা বদ্বেষের চিরন্তন পারণাত এমানভাবে এক 
'এএকাঁট দেশ ও জাতির জীবনে নেমে আসে সুদীর্ঘ রাঁত্রর আভশাপ । 


(সিরাজদ্দৌলার মত মারাঠাবাীঁর রাজা ?শবাজীও স্বদেশী আদ্দোলন তথা ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন:প্রেরণার উৎস ছিলেন । স্বাধীনতাপ্রয় দাক্ষণাত্যের 
হন্দুরাজা শিবাজীর এাতহাসিক সংগ্রাম, তাঁর দৃঢ-চীরন্র রাজনৈতিক বিচক্ষণতা 

বাদ্ধমত্তা প্রচালত কিংবদন্তীতে পারণত হয়েছে । শগীন্দ্রনাথ 'শিবাজীর এই 
ঘটনাবহুল জীবনৌতহাসের অংশাঁবশেষ নাট্যরূপ দিয়েছেন গোরক পতাকায় ॥ 

ঠিবাজীর স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার প্রাত সীমাহীন অনুরাগ বিদ্বাস 
ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে । মৃঘলসম্রাটের সবগগ্রাসী সাগ্রাজ্য বিস্তারের যৃগে 
সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিলেন রাজা 1শবাজী। ভারতবর্ষের অন্যতম সার্বভৌম 
স্বাধীন নৃপাত দাক্ষণাত্যের খর্ককায় দুরন্ত যৌবনদপ্ত পুবূষাঁসংহ সম্রাট 
উরঙ্গজেবের রাতের দঃস্বম্ন'এই শিবাজন “পাহাড়ী ইন্দুর' নামে খ্যাত । মৃস্টমের 
পার্বত্য মাওলা সেনাদের নিয়ে ?তান মুঘল বাহনীকে অতঁকিতি আরুমণ করে 
বারবার পধৃদস্ত করেছেন । তাঁর তীক্ষ; বুদ্ধ রাজনৈতিক দুরদশীতা সবেপিকি 
তাঁর সুগভীর দেশাতআ্ববোধ চিরাদনের দম্টাম্তপ্বরূপ । 

?শিবাজী চাঁরন্রের আর একট উল্লেখ্য গুণ নাট্যকার তাঁর নাটকে তূলে ধরেছেন, 
তা'হল তাঁর অমর তাাগের মাহমা । গুরু রামনাসের কাছে সন্যাসধর্মে দীক্ষিত 
হয়েছেন । রাজ্য ধনদৌলত ইহজনীবনের সকল সুখ গুরুদেবের পায়ে সমর্পণ 
করে ভিক্ষাপান্র হাতে নিয়ে পৃরবাসীর দ্বারে দ্বারে মা্টাভক্ষা করছেন । সর্ব 
ত্যাগী ও কম্মযোগী শিবাজী-চাঁরত্রের এই নিরহংকার দিকটিকেও নাট্কার তুলে 
ধরেছেন। 

দেশাত্ববোধের এমন উদ্জবল ব্যান্তত্ব ভারতবর্ষের সংদীর্ঘ পরবশতার ইতিহাসে 
ধৃব বোশ দেখা যায়ান। মহারাণ্ট্রকে মুৎলদের হাত থেকে রক্ষা করার অন্য 
সোঁদন ষে মহাযজ্জের আপ্লোজন হয়োছল তাতে জাত ধর্ম বণ নার্বশেষে সকল- 

শ্রেণীর ও সকল স্তরের মানুষকে একত্রিত করে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মিলন-সতত 
রুনা করার মূলে রাজা শিবাজীর ভ্মকা যে কত জাবন্ত, নাট্যরূপে তার 
নিদর্শন আছে । অবশ্য জাতির এই সাধনাকে শিবাজী দ্‌ঢ় 'ভীতমূলে প্রাতীষ্ঠত 


১৬৬ যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


করোছিলেন মান্ত। মারাঠাদের এই মানীবক আঁধকারের আন্দোলন জাতীয় মযদা- 
লাভ করোছল বহাঁদন আগেই । রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন- “শবাজী 
বড়ো হইয়া উঠতে পারতেন না, যাঁদ সমস্ত মারাঠা জাত তাঁহাকে বড়ো না 
কারয়া ভালত । বহ্হাদন হইতে বহু ধর্মবীর দেশের উচ্চনীচের ব্রাহ্মণ শুদ্রের 
কৃত্তিম ব্যবধান ভেদ কাঁরয়া পরস্পরের মধ্যে যোগসাধন কারতৌছলেন। ভান্তর 
রাজপথকে তাঁহারা ইতর ও 'বাঁশস্ট সকলেরই জন্য উন্মুন্ত করিয়া 'দয়াছলেন। 
এক ভগবানের আধকারে তাহারা দেশের সকলকে সমান গৌরবের আঁধকারা 
করিয়াছিলেন । মারাঠার ধমান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একন্ত মাথত হইতে- 
ছিল। িবাজীর প্রাতিভা সেই মনন হইতে উদ্ভূত ।১৯ 

শচীন্দ্রনাথ শিবাজীর এই এ্রঁতিহাসক চরিন্ত-প্রকাতর শিল্পস'মত রূপদানে 
সফল হয়েছেন । মান্দরে আরাতি হচ্ছে, বাজী দেখতে পেলেন মান্দির থেকে দরে 
অন্ধকারে অস্পন্ট মনৃষ্যাক?ত বহ; মৃর্ত দীড়য়ে আছে। বাস্মত শিবাজীর 
প্রশ্নের উত্তরে তানাজী জানালেন রাজ্যের মাওলা অস্পৃশ্য প্রজারা মান্দর সীমানার 
বাইরে দাঁড়য়ে আছে, মাঁন্দরে ওদের প্রবেশাধকার নেই ॥ 

1শবাজী ব্যাথত হলেন। তাঁর এক ৃহন্দুরাজ্য গড়বার স্ব্ন *্লান হয়ে 
গেল। দেশের নরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ যাদের হাতে, সেই সব সরল মাওলা 
প্রজাদের আনন্দ-উংসবে এমন কি ঈমবরোপাসনায় অস্পৃশ্য বলে দূরে সারয়ে 
রাখার আঁধকার কারো নেই। মা জিজাবাঈও পাত্রের দুঃখে বিচলিত হলেন। 
ধশবাজী এইসব গাঁরব মাওলা কৃষকদের আঁধকার সচেতন করতে চাইলেন । 

1শবাজশী ৪......আধকারহারা অভাগারা ভুলে গেছে যে, মায়ের কাছে 
ধনী-দারদ্রের ভেদ নেই, সবল-দুর্বলের পার্থক্য নেই । মায়ের মান্দরে দাঁংড়য়ে 
তম মা, ওদের এই কথাটই আজ বুঝিয়ে দাও যে, তোমার শিব্বার যে আধিকার 
রয়েছে, তা থেকে মহারাষ্ট্রের কোন সন্তানই ব1%ত নয় । : 

মারাঠাদের এই ধমীঁয় আঁধকার অঙজনের ব্যাপারে শিবাজীর দ:্টিভঙ্গতে 
করুণা বা দয়া প্রদর্শন ছলনা, মানুষের অধকারের সংগ্রামে তান তাঁদের উদ্বুদ্ধ 
করেছিলেন । এই চাঁরত্র সৃষ্টিতে স্বয়ং জাতীয়তাবাদী নাট্যকারের বৈশ্লবিক 
চিন্তাধারার প্রাতফলন ঘটেছে। শবাজ? চাঁরন্রের এই মৌলিক 'দিকট শচা ন্দ্রনাথের 


৯, শ্বাজণ ও মারাঠা জাত (রবণং্্ু চনাবলশী ১৩ খন্ড, জ. শ. নংস্করণ ) 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগণ্ধ ১৬৭ 


খীবনেরই একটা বিশেষ দিক। শিবাজশীর মত 'তানও বিশ্বাস করতেন, ষে 
আধকার কৃপার দান তা ক্ষণস্থায়ী, তাই অধিকারকে স্থায়ী করতে চাই 
সংগ্রাম । 

শিবাজীঃ না তানাজী, মন্দিরে আসবার আঁধকার ওরা স্বাধিকারবলে 
গ্রহণ করতে পারল না-কপার দান বলেই মনে করল । আমি চাই ওরা ওদের 
আধকার বুঝুক, সেই আঁধকার আয়ত্ত করবার জন্যে বদ্ধপাঁরকর হোক । কেউ 
যাঁদ তা থেকে বণ্চিত রাখতে চায়, তাহলে তার ট*ৃ'ট ওরা চেপে ধরুূক । কৃপাকণা 
কুঁড়য়ে কাঁড়য়ে ওরা ওদের ভিতরের শাল্তু সত্কুচিত করে ফেলেছে--ওরা পর্ণ 
হোক, মস্ত হোক । 


কোন দেশই আপামর জনসাধারণের এঁক্যবদ্ধ শান্তছাড়া বাহরাক্রমণ থেকে 
রক্ষা পেতে পারেনা । মহারান্ট্রের ইতিহাসে জাতি ও বর্ণভেদের গেঁড়ামর 
ধিরুদ্ধে শিবাজীর কঠোর মনোভাবের কথা সুবাদিত । একজন দেশপ্রেমিক রাজা 
হিসাবে নিম্নবর্ণের মালা কৃষকদের সামাজিক সংস্কারের বন্ধন থেকে স্বাধীন 
করে যে ভাবে সম্মানিত করেছিলেন তা বিস্ময়কর । প্রাতিদানে দেশের সবচেয়ে 
বিশ্বস্ত সোনক হিসাবে তারা িশবাজীর এীতহাঁসক যুদ্ধগ্ীলতে মরণপ্ণ সংগ্রাম 
করেছে । ১ অঙ্কের ৪ দৃশ্যে দরবারে আসন শিবাজী তাঁর বিরদ্ধে রাজ্যের 
গছ; ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে শুনতে ক্লুধ্ধ হয়ে উঠেছেন। শিবাজী 
শূদ্র। তাঁর বেদ পাঠ ও শ্রবণের আঁধকার নেই জেনে তান বিস্মিত। 

পশবাজথ £ শুদ্রের বাঁঝ কেবল অধিকার আছে বেদ ও ব্রাহ্মণ রক্ষা করবার 
জন্য আত্মবালদানের 2 তাদের বাঁঝয়ে দেবেন যে মহারাছ্ট্রে নীচবর্ণ বলে কেউ 
কোন আধকার থেকেই বণ্টিত হবে না। তারপরও ঘাঁদ তারা নিবৃত্ত না হয়, 
'তাহলে তাদের কণ্ঠ নীরব রাখবার ব্যবস্থা শিবাজী করবে 1***** 

ভারতবষের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা বড় বাধা ছিল ভারতবর্ষের 'নমম 
জাতি ও বর্ণভেন প্রথা । ইংরেজরাও এই ভেদবুপ্ধির পেছনে ইম্খন জাগয়ে 
উপাঁনবোশক শাসন দায়ী করোছল । আঁবভন্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন 
জাতীয় নেতা গাম্ধীজী এই সত্য উপলাব্ধ করেছিলেন এবং হিমালয় থেকে কন্যা- 
কুম্ারকা পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষব্যাপী যে গণ-আন্দোলন গড়ে তলতে পেরেছিলেন 
তার মূলেই ছিল জাত ও বরণশবভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলে দেশমাতার শৃঙ্খল 
মোচনে এক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ৷ শচীন্দ্রনাথ শিবাজী চারতের এই 1ধশেষ 


১৬৮ যূগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


দিকটি চিন্তিত করে তৎকালপন ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ তলে 
ধরতে পেরেছেন । 
অসহায় জাতিকে এক্যবদ্ধ করে শৌর্যবীর্ষে ত্যাগে তাকে শান্তশালী, করতে 
শিবাজী দঢ়প্রাতজ্ঞ । মৃঘলের আরুমণ থেকে একটা জাত তার স্বাধন, স্কা 
নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে--টিবাজণীর এই স্ব্নকে সফল করবার আয়োজন শুরু 
 হুয়েছে সারা মহারাঘ্ট্র জুড়ে । রামদাস সেই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত । 1শবাজীর 
নেতৃত্বে তানাজী রণরাও পেশোয়া প্রভূত বীর মারাঠাগণ সেই পাঁবন্র হোমানলে 
আত্মাহতর জন্য প্রস্তুত হয়েছেন । 
1শবাজনী মূলত এক হন্দুরাষ্ডয প্রাতিষ্ঠার দ্বগন দেখোঁছলেন, মৃঘলের সাম্রাজ্য 
1বস্তারের নেশাকে পরাভূত করে দেশকে পরাধীনতার দাসত্ব থেকে রক্ষা করতে 
চেয়োছলেন। ইতিহাসে 1শবাজীর পরধর্মমতের উপর আস্থা ও সাহষ্কুতার কোন 
প্রমাণ নেই॥। কিন্তু নাট্যকার গোরকপতাকায় এ'তহাদসক সত্যের চেয়ে 
সমসামায়ক জাতীয় সত্যের উপর বোঁশ গুরুত্ব 1দয়ে'ছলেন। ইংরেজদের 
পরাধীনতা থেকে স্বদেশের মযন্ত-সংগ্রামে জাত ধর্ম নাবশেষে সকল মানুষের 
এ্রক্য.শন্তর যে প্রয়োজনীয়তা দেখা গদয়ে'ছল শচীন্দ্রনাথ প্রমুখ নাট্যকারগণ তাকে 
উদ্বুদ্ধ করবার জন্য দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেছিলেন। 1গাঁরশচন্দ্ 
ছিবাজণকে নিয়ে লিখেছেন “ছত্রপাত শিবাজ"' 1কম্তু জাতীয় এক্যের তাৎপর্ষ 
তাতে ফুটে ওঠোন। শবাজীর দেশপ্রেম ও বীরত্ব কাহিনীকে এঁতহাসিক 
প্রয়োজনে ব্যবহার করতে গেলে যে পাঁরমার্জনার প্রয়োজন ?গাঁরশচন্দ্রের নাটকে 
তা প্রায় অনুপাস্থত, কিন্তু শচীন্দ্রনাথ পূর্বিত ভ্লাট থেকে মুস্ত হতে 
পেরে'ছলেন ॥ 
সামাজ্যবাদী মুঘল সম্রাট ওরঙ্গজেবের আগ্রাসী পড়ন-নীতিতে সৌদন 
ভারতবর্ষের হন্দু নৃপাঁতদের অনেকেই ছল সন্ত্রস্ত । খুব স্বাভাঁবক কারণেই 
1বজাতীয়দের উপর ?শবাঞ্জও বীতরাগ ছিলেন । কন্তু উনাবিংশ শতকের শেষ- 
ভাগে ইংরেজ শাসনের কালে পারাস্থৃতিটা ছিল সম্পূর্ণ 'বপরীত । এখন কেবল 
শহন্দু জাত নয়, এদেশ যাঁদের মাতৃভ্ম সেইসব মুসণমানরাও ইংরেজ 1বতাড়নের 
শারক হয়েছেন। ফলে, শিবাজণীর দেশপ্রেমকে নাট্যর্প 'দতে গেলে যে নিরপেক্ষ 
দৃম্টভাত্গ থাকা প্রয়োজন, শচীন্দ্রনাথের তা ছল । 
১ অঙ্কের ৪ও& দৃশ্য রচনায় নাট্যকার ?শবাজী চরিত্রের এতিহাসিক 


যূগনাট্যকার শচান্দ্রনাথ সেনগৃপ্ত ১৬৯ 


দর্বলতাকে মুছে দিয়ে তাঁকে যৃগোপযোগন দেশাস্ববোধের মূর্ত প্রতীক রুপে 
ধচান্রত করেছেন । 


রাজা শিবাজী দরবারে বসে আছেন ॥ এই সময় বিজাপুরবাসী মৃসলমান- 
দের তিনজন প্রাতানাধ উপস্থিত হল। তারা সুলতান আদল শা'র অত্যাচারে 
'আতন্ঠ হয়ে ?শবাজীর রাজ্যে আশ্রয়প্রার্থা' । সারা ভারতবর্ষে মুসলমান নরপাতর 
অভাব নেই, তাদের কাছে না গিয়ে হন্দুরাজ্য মহারাম্দ্রে বসবাসের আবেদনে 
শিবাজী 'বাস্মত। তাদের বন্তব) _-“মহারাজ ! স্বধমীঁদের আশ্রয়ে থাকলে 
ধর্মচিরণে আমাদের কোন অস্দীবধা হবেনা, তা আমরা জান । কিন্তু মহারাঙ্ 
আমরা দারব্র | দারত্র হন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, সর্বত্রই সমান নিষতিন 
'ভোগ করে, আমরা আপনার চরণেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।” 

শিবাজী তাদের আ*বাস দিলেন । এইসময় দ্বিধাগ্রদ্ত পেশোয়া ও রুঘুনাথ 
তাঁকে ?নরস্ত করতে চাইলে তাদের ভূল ভেঙে দেন তিনি। 

পেশোয়া ঃ 'কন্তু মুসলমানকে আশগ় দেওয়া ক আমাদের ডীচত 
'মহারাজ 2 


শবাজী £ কেন নয় পেশোয়। £ 

রঘুনাথ 8 আমরা তাহলে যুদ্ধ করছি কার সঙ্গে মহারাজ 2 কার উপদ্রব 
থেকে মহারাষ্দ্রকে রক্ষা করতে চাইীছ ? 

শিবাঞজী ৪ মুসলমান রাজশান্তর । দাঁরদ্রু মুসলমান প্রজ্ারা ত উৎপাঁড়ন 
করেনা, তারা ত মহারাম্ট্র:ক গ্রাস করতে চায় না। তারা দেশকে শস্যশালনা 
করে, দেশের সকলের জন্য তারা করে স্বার্থ বসজ্ন । ধর্মরাজ্যের অর্থ সেই 
ব্লাঙ্জয, বন্ধূগণ, যারা প্রঞ্গারা জাতিধর্ম নার্বশেষে রাজার সঙ্গে সমানে সকল 
আধকার ভোগ করতে পারে ।, 


ধর্মরাজ্যের এই সংজ্ঞা নিদেশের মাধ্যমে নাট্যকার শিবাজীর দেশপ্রেমকে 
ফুগোপযোগী চেতনার আলোকে চাত্রত করেছেন । গোরকপতাকা নাটকের শিবাজ্ী 
যথার্থই শিল্প লূষমাম।"ডত এক আদর্শ মহামানব । নাট্যকারের কম্পত পরধর্ম- 
মতসাহষূতা শিবাজীর চারন্লে নতুন ডায়ামেনশন এনেছে-_-শচীন্দ্রনাথের কতত্ব 
এখানেই । 

নারীজাতর প্রাত শ্রদ্ধা, জাতিধর্ম 'নার্বশেষে সকল নারীকে মাত্‌- 
গুরানে সন্মান প্রদর্শন শিবাজী চারত্রের আর একটি প্রধান দিক । উপরোন্ত 


১৭০ যুগনাট্যকার শচপন্দুনাথ সেনগ: 


দশ্যে আর' একটি ঘটনা তাঁর চীরল্তরকে মহান ও দণপ্ত করে তোলে । 

শিবাজীর একজন সেনাপাঁতর নাম বিবনাথ । সে কেল্লা দখল করে মুলানা 
খাহাম্সস বলে একজন বয়োবৃদ্ধ মুসলমান ও তার যুবতী পৃ্রবধ? মেহেরকে 
শৃত্খলাবদ্ধ করে ?শবাজীর দরবারে হাজির করল । মনে মনে তার আশা বিধ্া 
মৃসলমানকে শত্রু বলে মনে করলেও রাজা শিবাজণী এই রূপসা মুসলিম নারীকে 
তাঁর বিলাসের উপকরণ 'হসাবে পেয়ে নিশ্য়ই খুশি হবেন এবং তার ভাগ্যে 
পদোন্নতি ও পুরদ্কারও জুটে যেতে পারে। শিবাজী সেনাপাঁতাঁটর মতলব 
বুঝতে পেরে জলে উঠলেন। হতাশা আর গ্লানতে তান ভেঙে পড়লেন, 
আঁভমান ক্ষৃন্ধ কণ্ঠে মাতা জিজাবাঈ-এর কাছে আভযোগ জানালেন । 

ধশবাজী £ মা, মা! আমার এক সেনানায়ক আমাকে লম্পট ভেবে কৃল- 
গ্হিলাকে বান্দনী করে এনেছে আমায় উপচৌকন 'দিয়ে খাঁশ করতে । এতবড় 
অপমানও আমাকে সইতে হবে ? 

অসূ্যস্পশ্যা মুসলমান কূলবধুর এই অপমানে তান বিজয় সেনাপাঁতকেও 
রেহাই দিলেন না। বিম্বনাথকে তিনি বন্দী করবার আদেশ দিলেন এবং 
মেহেরের উদ্দেশে অপরাধী সন্তানের মত ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন । 
। বাজী $ (মেহেরের প্রতি) মা! সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর মা। অযোগ্য 
লোকের উপর কার্ধভার ন্যস্ত করেছিল.ম বলেই মায়ের এই লাঞ্ছনা । মুলানা 
সাহেব, আপনারা শিবাজীর বন্দী নন-- আপনারা শিবাজীর আতাঁথ। বিশ্রামান্তে 
মাকে নিয়ে যথেচ্ছা আপনি যেতে পারেন । আর তম মা, যাঁদ পার তবে যাবার 
আগে একাঁটবার বলে যেয়ো যে, মারাঠাদের তাঁম ক্ষমা করেছ। 

হিন্দুধর্মে নারার প্রাত যে শ্রতধাবোধের সংস্কার রয়েছে, দেশ ও জাতির 
সংকটের দিনে যুগে যুগে তাই আধ্যাত্বক শান্তরূপে প্রেরণার উৎস হয়েছে? 
িবাজীর মধ্যে এই সং্কার ছাড়াও উপরন্তু এক সরল ও স্বাভাবিক চারীন্রক 
নির্মলতা আছে .যা সহজেই দ:ন্টি আকর্ষণ করে। শিবাজ? চার অঞ্কনে 
নাট্কারের দক্ষতা প্রমাণিত হয় । 

এঁতিহাঁসিক. নাটকের কেন্দ্ৰীয় চারন্তে অন্তর্্বন্দেবর তেমন অবসর থাকেনা । 
ঘটনার সানাদ্ট গাতপথ থেকে সাঁরয়ে নাট্যকার এীতিহাসক চা'রন্নকে ইচ্ছামত 
ক্লুপ দিতে পারেন না, মনস্তত্বের বাবহারও তাই খুব সীমিত । অথচ, এতিহাসিক. 
নাটকের উপকাহিনীগ্যালতে চারত্রের দ্বন্দ ও সংঘাত দুলভ নয়। খিবাজা 


যৃগনাট্যকার শচীম্দুনাথ সেনগণ্ত ১৭১ 


চরিত্রে অন্তদ্বন্দ নেই বললে চলে, পাশাপাশি উপকাহিনীর সম্পূর্ণ" কাল্পনিক 
নারী চরিন্র বীরার মধ্যে মানাঁসক দ্বন্দ বেশ গভীর ও স্পন্ট। 


সনার্দস্ট ভুখন্ড সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী আপামর সাধারণ মানুষের 
সদখ দ:ঃখ--এ সবাক নিয়েই দেশ, আর এর সঙ্গে একাত্মতাই হল দেশাআবোধের 
্বর্প। কালোটাকা নাটকের ণবজয়া'র মধ্যে এই সত্যোপলাহ্ধ ঘটেছে বলেই 
একে দেশাত্মবোধক চরিত্র বলাযায়। এীঁতিহাঁসক নাটকের দেশাত্মবোধের সঙ্গো 
সামাজিক নাটকের দেশাআঅবোধে প্রকৃতিগত যথেন্ট পার্থক্য রয়েছে । আমাদের 
দেশের ইতিহাস রচিত হয়েছে রাজা বাদশাদের লড়াই ও তাদের উচ্চাকাতক্ষা নিয়ে ॥ 
সেখানে দেশাত্মবোধের পাঁরচয় ফুটে উঠেছে পর-রাজ্যের আক্রমণ থেকে নিজের 
রাজ্যকে রক্ষা করার মধ্যে । সাধারণ মানুষ সেখানে উপোক্ষত ৷ রাজতম্ম ও 
সামন্ততন্মের যুগ অতিক্রম করে বর্তমান গণ্তাম্ক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাধারণ 
মানুষের আঁধকার স্বীকৃত হয়েছে । বর্তমান যুগের হাতহাস তাই সাধারণ 
মানুষের সুখ দুঃখ ও সংগ্রামের ইতিহাস ॥ দেশাত্মবোধের অর্থ এখন আরের 
গ্রভীর ও ব্যাপক । কালোটাকা নাটকের 'বজয়ার একটি সংলাপে তা প্রকাশিত। 

বিজয়া ঃ 'দিক থেকে দিগন্ত দ:ঃখের প্লাবনে তাঁলয়ে রয়েছে । তুমি আমি 
সুখ পাব কেমন করে 2 ব্যন্তগত সুখে আমাদের কোন আঁধকার নেই। তাই 
সুখের সন্ধান নয় দুঃখের নিরসনই আমাদের ধর্ম । জান ত সাধনার জনা 
তেমনই প্রয়োজন স্বাচ্ছন্দ্যবজন, পণড়ন বরণ, দারিদ্র গ্রহণ । 

দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবতর্ঁ বাংলাদেশে অর্থনোতক. সামাজিক ও রাজনোতিক 
অবস্থা পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর স্বাধীন চিন্তাশান্তর উন্মেষ ঘটোছিল । 
বশেষত নারীমনের দ্বন্দ চেতন ও অবচেতন স্তরের কামনা-বাসনা ইচ্ছা-আনচ্ছঃ 
জাঁটল মনন্তত্বের রূপ পারগ্রহ করে সাহত্য ও নাটকের অংাকত চাঁরন্রগৃলিকে 
জীবন্ত করে তুলোছল । শ্রচীদ্দ্রনাথের কালোটাকা নাটকের 'বিষয়বস্তুতে বু্ধ- 
পরুবর্তা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো পাঁরবর্তনের হীঞ্গত আছে এব 
সমাজের ?শাক্ষত নরনারীঁর জটিল অন্তদ্বন্দৰ প্রকাশ পেয়েছে । 

কালোটাকা নাটকে একটা অস্পন্ট শ্রিমুখী প্রেমের দ্বম্দবও চিনিত হয়েছে । 
পরিতোষ বিজয়া আর সুমিত্রা-_এদের প্রেমের প্রকৃতি পরস্পর বিপরীত ॥ 


৯৭২ যুগনাট্যকার শচন্দ্রনাথ সেনগ্প্ত 


নাটকের শূর্‌ থেকে শেষ পর্যন্ত আদর্শগত বিরোধ তথা মনস্তাত্বক ক্রিয়া- 
প্রাতীক্রিয়া নাট্য চারন্রগ্ীলকে জীবন্ত করেছে । 


চোরাকারবারণ পাঁরতোষ অথ উপার্জনের ব্রতকেই জীবনের আদর্শ বলে মনে 
করে। অপর দিকে তারই পত্বী বিজয়া দেশপ্রেম ও মানবতার একানণ্ঠ পৃজারিণী। 
'অম্বস্তর ও দারিদ্রের জহালায় গদশেহারা সাধারণ মান্‌ষের ক্ষুধার অল্প চোরা- 
কারবারীদের পংকল ষড়যন্নে বাজার থেকে উধাও হয়ে বাচ্ছে। পারতোষ এই 
যড়ষন্ত্রের অন্যতম নায়ক । বিয়ার স্বামী-প্রেম ৩।ই বার বার ব্যর্থ হয়ে যায় । 
তার কাছে স্বামীর সংজ্ঞা অনেক গভীরে, সে পাঁরতোষকে বলে--তুমি 
সত্যাশ্রয়ী হও, এ আমার অন্তরের কামনা, ***সত্যের সন্ধান পেয়ে সত্যবান রূপে 
তাাাম আত্মপ্রকাশ কর, তাাঁম আমার খেলার সাথী নও ।* 

পরবশতার দিনে জাতীয় ম:ক্তি-সংগ্রামে দেশের নেতারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
শমলমালিক ও ক্লোড়পাঁত কারবারীদের কালোটাকা কাজে লাগয়োছলেন । পাম্ডত 
“জওহরলাল নেতাজণ সুভাষচন্দ্র কেউই এই দানকে অগ্রাহ্য করেননি । মন্বন্তর ও 
যুদ্ধের বাজারে অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দেশের খুব কম জাতীয় নেতাদের 
রুখে দাঁড়াতে দেখা গেছে, সক্রিয় প্রাতিরোধও তাঁদের ছিল না । পাঁরতোষের যান্ত 
হল “150 71109911915 (09০ 10621) 101 & 11011 0856 ডাকাতি করেই হোক, 
কি ব্ল্যাকমাকেটং বা প্রাফটায়ারং করেই টাকা সংগৃহীত হোক সং কাজে লাগলেই 
তা সার্থক হয়। আমার উপাজত টাকা আমি সং কাজে লাগাতে চাই । বিজয়া 
তাকেননেবেনা? . 

বিজয়ার আদর্শবোধ ন্যায় ও নীতর উপর প্রাতাষ্চত। হাজার হাজার 
মানুষের মুখের অন্ন বাত করে যারা বিপুল সম্পর্ক মাঁলক হরেছে, তাদের 
মান্তবজ্ঞে অংশ গ্রহণের আধকার নেই । দেশ হলো সংখ্যাগারষ্ঠ সাধারণ মানুষের 
-এ দেশের মানত সাধারণ মানুষকে বত করা সম্পদের বিনিময়ে অর্জন করলে 
প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না! 

[বিজয়া £ ***তোমার এবং তোমারই মতো লোকদের লাভের লোভেই লাখো 
লাখো লোক না খেতে পেয়ে শুঁকয়ে মোলো। তাদের অতপ্ত আত্মা আজও 
প্রীতিকার চাইচে জাতির মুস্তিব্রতদের কাছে, জাতির ভাগ্যাবধাতার কাছে। 
তোমাদের টাকা নিলে কেবল মৃতদের অপমান করা হবে না, পরাধীনতা থেকে 
মুক্ত করে নে দাঁরদ্রু অসহায় মানুষদের শোচনীয় মৃতাু থেকে চিরাদনের জন্য মুস্ত 


যূগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৭৩ 


রাখবার ব্যবস্থা করা হবে, তাদেরও অপমান করা হবে। 

শচীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের ধারণা গবজয়া চারন্রে সন্তারত হয়েছে। 
বিজয়ার দৃঢ়তা সত্যানষ্ঠা সবোপার তার উচ্চ আদর্শ আপসহীন শর্তে উজ্জ্বল 
হয়ে আছে । আদর্শ চেতনা ও স্বামণ প্রেমের দ্বন্দেয বজয়ার আদর্শানন্ঠার জর 
হয়েছে । একাঁদন পাঁরতোষের সঙ্গে বিজয়ার স্বাভাবিক দাম্পত্য-প্রেম ছিল, 
তারপর এলো মন্বম্তর মহামারী যুদ্ধ আগস্ট-আন্দোলন--দু'জন দৃই পথে 
চলে গেল। মম্বন্তরের 'দনে চালের কালোবাজারি করে পাঁরতোষ প্রচুর অর্থ 
পেল। স'পদ আহরণের নেশা তাকে পেয়ে বসল, অর্থকে সে ভাবলো পরমার্থ । 
তার কাছে ভালবাসা মিথ্যে অভনয়, লক্ষ্য অ্নের উপায় মান্ত। অনাবিদ্কৃত 
সত্যের মরীচিকায় তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই । এমন হৃদয়হীন পুরুষের কাছে 
প্রেম-্রীতি স্বার্থের ডোরে বাঁধা । পাশাপাশি বজয়া চাঁরন্ন বয়ে চলেছে সম্পূর্ণ 
[বপরীত খাতে । ধবজয়া পাঁরতোষের অসদুপায়ে অর্থ উপাঞ্জনকে কোন 
দিনই সমন করোঁন । স্বদেশী আন্দোলনের ।স একজন সক্রিয় কমর্, ইংরেজ 
শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে উৎসগর্কৃত। তারপক্ষে পারতো ষর 
মত একজন অথ-সর্ব্ব কালোবাজারীর স্গে জীবনযাপন দার্বষহ। অথচ 
হন্দু নারীর সংস্কার থেকেও সে মুক্ত নয়। বিভ্রান্ত স্বামীর হৃদয় ও মনোবৃস্তি 
পাঁরবর্তনের আশাও সে রাখে | সে মনে করে পারতোষ একাঁদন দুঃখের হোমানলে 
পাঁরশুদ্ধ হয়ে উঠবে। আর সে-কারণেই, চোরাকারবা।রর ঘৃণ্য অপরাধে যখন 
পাঁরতোষকে পুলশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় তার প্রোমকা সুমিতা বিচলিত 
হলেও সে গল 'স্থর__“জেলে একাদন ওরা আমাকেও পুরে 'দয়ে'ছল, আবার 
ছেড়েও দিল। ওকে যাঁদ জেলে দেয়, জানব একাঁদন ত ছেড়ে দেবেই। ওর 
তাতেই ভালো হবে 7 

ণবজয়া চণরন্রের এই অনমনীয় সত্যানষ্ঠা তাকে সাধারণ নারীর উধেঞ্ক 
প্রাতাষ্ঠত করেছে । পারূতাষের চাঁরন্র সম্পর্কে জয়ার মূল্যায়ন দ্বাধীন ও 
স্পদ্ট, সেখানে িজের স্বামী বলে কোন ক্ষমা নেই, আপসও নেই । নারী-প্রকৃতির 
্বাভাবক দুর্বলতাকেও সে জয় করেছে অনায়াসে । 

দুবজয়া £$ ...ও যে অপরাধ করেছে, তা একটা চোরের অপরাধের চেয়ে, 
একটা খুনের অপরাধের চেয়েও অনেক বড় অপরাধ ।*”টাকার ওপর যদ অত 
লোভ না থাকত, তাহলে ৬র সাহায্যে অনেক লোককে বাঁচাতে পারতাম । ওষফে 


৯৪. যূগনাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগন্ 


আমাকে ভালবাসে না বলেই সাহায্য করোন তা নয়, আমার চেয়েও টাকাকে বেশী 
ভালবাসে বলেই আমার আবেদনে ও টাকা ছাড়তে পারোন ॥ **"আপনার চেয়ে 
আমার চেয়ে, সুখের চেয়ে, স্বাস্তর চেয়েও ও টাকাকে ভালবেসেচে । এরকম লোক 
স্খ্যায় বৃদ্ধ পেলে সমাজের ভালো হয় না। তাই তাদের সমাজের শত্রু 
বলা হয় 1*.* 

গবজয়ার এই স্বামী-বিরুদ্ধতা আপাত দৃণ্টতে খুব নিঘ্তুর মনে হলেও, তার 
হৃদয়ে একটি কোমল স্থান আছে, যেখানে অনুতপ্ত মানুষের জন্য গভীর সমবেদনা 
এবং ভালবাসা বর্তমান । পাঁরতোষের জন্যও তার অন্তরে একটা আসন শুন্য 
পড়ে আছে, িম্তু রন বুভুক্ষ মানুষের রক্তে দুহাত রাঙা করে নয়, পুর্কিতি 
অপরাধের অনুশোচনায় পারশুদ্ধ হয়ে তাকে সেই আসন লাভ করতে হবে। 
ণবজয়ার এই আদর্শ চেতনা স্বামীর ?বপদের 'ঈদনেও তাকে অধৈর্য করে তোলে না, 
তার প্রেরণার মূল বস্তৃত হয়েছে আপাত দুঃখের অন্তরালে, শুঁচশুভ্র আত্মো- 
পলাব্ধর মধ্যে । স্বামীর গ্রেগ্ার এবং তার জেলবাসের স:ভাবনায় বিজয়ার 
ধন্দুমান্র বেদনা নেই । সে স্বপ্ন দেখে উত্জবল ভবিষ্যতের, স্বাধীন ভারতবর্ষের 
সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থার। ততাঁদনে পারতোষ তার অপরাধের প্রায়শ্চত্ত 
করে কারাবাস উত্তীর্ণ করবে, বিজয়া সেই পরম শুভ 1দনাটর অপেক্ষায় আছে । 

গবজয়া ঃ সেই দিনের অপেক্ষাতেই আমি বসে থাকব। দেশ ততাঁদনে 
স্বাধীন হবে ।."*সোদন সমাজে বণনা থাকবে না, শান্তমানেরা দর্বেলদের শোষণ 
করে সম্পদ জাঁময়ে তোলবার সুযোগ পাবেনা । সোঁদন একটি লোকের অনাহারে 
মৃত্য ঘটলে সারা দেশ কেদে উঠবে, একটি শিশু শ্াকয়ে মায়ের কোল থেকে 
ঝরে পলে সমগ্র রাষ্ট্র টলমল করবে 1: সেইদন স্বামীকে পাশে রেখে নতুন 
করে আম জীবন শুরু করব--হয়ত এখানে না, হয়ত সুদূর কোন পল্লীতে, হয়ত 
কোন কুটিরে ।*" 

ধবজয়া চাঁরভ্রের আদর্শবোধ কখনও কখনও মাৃঁতিমতণী জড়াবগ্রহের মত মনে 
হয়েছে । তাতে রন্তমাংসের নারী-প্রকতিও যেন উপোক্ষত হয়েছে । সমতার 
সঙ্গে পারতোষের খোলাখুলি প্রণয় 'বজয়ার মধ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া সৃস্টি 
করোন। এ ভ্রু নাট্যকারেরই আদর্শচেতনা সঞ্জাত । নাটকের শুরু থেকে শেষ 
অবাঁধ বিজয়া আদর্শের ধব্জা বহন করে চলেছে । তাই, নাটকের ক্ষেত্রে ত্রিমুখী 
প্রেমের একটা অন্তর্বন্দেবর সম্ভাবনা থাকলেও কার্ধত তা ব্যর্থ হয়েছে। 


যৃগনাট্যকার শচীন্দ্নাথ সেনগুপ্ত ১৭৫. 


“বজয়ার' মত'সাধনা'ও দেশাত্মবোধের প্রাতম্ার্ত। এই স্বাধীনতা নাটকে 
স্মিধনা” জাতীয় মানত ও জাতীয় সাধনার প্রতীক । শচীন্দ্রনাথের শেষ 
পর্বের নাটকগুলিতে প্রকটা ভাবাদর্শ সর্বদাই সাক্ুয় আছে । সমসাময়িক 
ঘটনাবলী নিয়ে দূরদৃণ্টি ও আদর্শচেতনার আলো।কে শচীন্দ্রনাথ শেষজাঁবনে 
কয়েকখান উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেছেন ॥। এইসব নাটকে রাজনীতি 
সমাজনপীত আধ্যাআ্বক দর্শন এবং সবাঁকছুর উপর মানবতাবাদের আদর্শকে তিনি 
তূলে ধরেছেন। 

স্বাধীনতা লাভের পর শচীন্দ্রনাথের রাঁচত প্রথম “এই স্বাধীনতা নাটকখান 
আদ্য*্ত রাজনৌতক নাটক বলা যেতে পারে । ছন্নমূল পূর্ববাংলার মানুষের 
সামা'জক ও অর্থনৌতক সমস্যা, অন্যাদকে আদর্শচেতনা ও দেশগঠনের স্বদ্ন-_- 
সব 'মালয়ে নাটকখানর অন্তার্নাহত সুর ও গাতবেগ উচ*ুতারে বাঁধা আছে। 

শচঈন্দুনাথের রাজনোৌতক নাটকগীলর মধ্যে এই স্বাধীনতা” বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । নাট্যকার নিজেই পূর্ববাংলার আঁধবাপী ছলেন । দেশ বিভাগের 
আভশাপ থেকে ?তানও মুন্ত ছিলেন না। 'ছন্নমূল হয়ে পাশ্চমবাংলায় বহু 
কন্ট ও দারদ্র্যের মধ্যে দন কাটিয়েছেন এবং জীবনের শেষাদন পর্যন্ত এই 
আঁভশাপ তাঁকে অনুসরণ করেছে । এই কারণে নাটকের ফিছন কিছু 
দৃশ্য আভজ্ঞতার আলোকে উদ্জঙ্ল হয়ে উঠেছে, অনুভাাীতর সক্ষমতায় তা 
শিপেরসোত্তীর্ণ হয়েছে । নাট/কারের সামাঁজক ও রাজনোতিক চেতনা, তাঁর 
মানবতাবাদ ও ভাবাদর্শ নাটকের 'বিভন চারন্রের মুখ থেকে নানাভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে । সাধনা দীপক দয়াল--পাত্র-পান্তরীদের এই সকল প্রতীক নামকরণের 

মাধ্যমে তান জাতীয় চাঁরন্রের বৈশিষ্ট তূলে ধরতে কিনি করেছেন। সাধনা. 
এ নাটকের অন্যতম নারা চীরন্র। 

“াধনা'র মাধ্যমে নাট্যকার দেশব্রতীর আদর্শানষ্ঠাকে তুলে ধরেছেন । 
নাট্যকারের ভাষায়--“এই “সাধনা' জাতীয় প্রগাতির সাধনা । জাতির সাধনায় পড়ে 
আঘাত-_ প্রেমের আদশে* আঘাত, বাতের ক্ষোভ থেকে আঘাত, মুসলমানের 
দাবী থেকে আঘাত, মনধ্যত্বের সর্বাবধ অবমাননা থেকে আঘাত ।..*.""জাতর . 
সাধনা “সাধনা” আবরাম শোনায় স্বাধীনতা স্বরাষ্ট্র মিথ্যা নয়, অভাব মানব 
অভযাদয়...... 1 সমগ্রভাবে একটা অধচপাঁতত দুর্বলচিত হতগৌরব জাতির 
সাধনাই "সাধনা" চারন্রের আন্তার্নীহত তাৎপর্য । 


১৭৬ যুগনাট্যকার শচান্দ্রনাথ সেনগণ্ত 


এ্রথানেও কালোটাকা নাটকের বিজয়ার মত সাধনার জীবনেও প্রেম ও দেশাত্ম- 
বোধের ছ্বদ্দেৰ দেশাত্বোধই জয়ী হয়েছে । সাধনার সঙ্গে আনমেষের প্রেম 
দেশাত্মবোধের সঙ্গে দৌহক কামনার সংঘর্ষে পাঁরণাঁতি লাভ করোন। আঁনমেষ 
এককালে দেশের জন্য জেল খেটোছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশসেবার 
পশজ নিয়ে চোরাকারবারে পশার জাঁময়েছে । আদর্শের এমন শোচনীয় পারণাত 
সাধনার কাছে দুর্বিষহ । সে এখন অ'নমেষের প্রেমের দাবিকে অগ্বীকার করে। 

সাধনাঃ **"তূমি আবরাম অতীতের কারাবামকে আর বাবার স্নেহকে কাজে 
লাগিয়ে চোরাকারবার নিরোধক আইনকে ফাঁক দেবার সুযোগ করে িচ্ছ॥ 

আনমেষ £ খোলসা করে বলইনা কেন, তুম আমাকে ঘৃণা কর। 

সাধনা £ ঘৃণা করিনা, আঘাত পাই, প্রীত দিতে গিয়ে প্রাতহত হই। 
সেজন্যেই আমার মন, আর সেই কারণেই আমার দেহও তোমার প্রীতি আকৃন্ট' 
হয়না । 

সাধনার সত্গে আনমেষের একদা ঘাঁনঘ্ততা 'ছিল। তার স্ছুল নীতিহীন 
দৈহিক কামনার পাঁরচয় পেয়ে সাধনা নিজেকে সারয়ে নেয় । ীকম্ত সেও যে 
রন্তমাংসের নারী, কামনাবাসনাকে সে অস্বীকার করেনা, তাই বলে সংকীর্ণ 
আদর্শহীন জীবনযাপন করাকেও সে কোনাঁদনই মেনে নেয়ান। আঁনমেষের 
স্পর্শে সাধনার দেহ শিহরিত হলেও তার নোৌতিক অধঃপতন তাকে, 
সঙ্কুচিত করে তোলে । আনমেষের 'ববাহের প্রদ্তাব সাধনা তাই অনায়াসে 
অগ্রাহ্য করে। 

সাধনার জীবনে এল দীপক তার প্রদপ্ধ রূপ নিয়ে । জীবনের লক্ষ্য 
পথে তার সাহাধ্য চাইল সে। দরপকের মনে সংশয় । দেশ্বিভাগের বিষম 
পাঁরণাঁতর প্রত্যক্ষ শিকার দীপকের মম্যন্তিক অভিজ্ঞতা তার দেশা বোধের 
ধারণাকে অসার করে তুলেছে । সাধনা তার মনে আদর্শের পুনজরাগরণ ঘটাতে 
চায় । যেকোন মূলের 'বানময়ে পেলেও সাধনার কাছে স্বাধীনতা হল 
বাস্তব সত), তাকে পূর্ণাবকাশের পথে এঁগয়ে যাওয়ার জন্য চাই দেশাআবোধেরর 
নিষ্ঠা । স্বদেশের মুন্তর পরেও মানুষের দুঃখ আর লাঞ্ছনা, মানবতার চরম অব- 
মাননা দপকের মত সাধনার অন্তরকেও পড়ত করেছে । কিম্তু, দীপক যেখানে 
চরম হতাশগ্রস্ত, সাধনা তখনও বধ্বাস করে জাতির এই অন্ধকারময় দঃসমন্র 
কেটে গিয়ে নতুন সম্ভাবনার উষার আলো ফুটে উঠবে। যে পাপ আশ্বাস: 


যুগনাট্যকার শচদন্দ্ুনাথ সেনগঞ্ত ১৭৭ 


সাম্প্রদায়িকতার আঁভশাপ সংকীর্ণ স্বার্থপরতার দ্বন্দ ও সামাজিক বৈষম্য 
মানুষের সকলরকম “পথের দাবী'কে অপূর্ণ রেখেছে, একাঁদন সেসব বাধা অপ- 
সারিত হবেই। দপক সাধনার এই স্বস্নকে অলীক কল্পনা ভেবে ডীঁড়য়ে "দিতে 
চায়, কিন্তু পারে না। সাধনার অটুট বিশ্বাস পূর্ণ উপলব্ধির রপ ফুটে 
ওঠে তার আচার-আচরণে, কথায় ও চোখেমুখে । সে উদ্দীপ্ত কন্ঠে দীপককে 
আহ্বান জানায় দেশ ও জাত গঠনের মহান কর্মযজ্ঞে । 

সাধনা 8 "ইংরেজ দশ বছর ধরে যে পাঁক তৈরী করেছিল, আমরা 
এখনো তারই মাঝে পড়ে রয়েচ । মাইনারাট, মেজারাট, উন্নত-অবনত আমরা 
সবাই তাতে নিমঙ্জিত। যেখানে যে মানবতা-বরোধী মতবাদ শুনতে পাচ্ছেন, 
যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের আস্ফালন দেখচেন, জানবেন তা সবই পরবশ 
আমলের আভশঞ্ মনের পাঁরচয় । সেই মনের দুয়ার জানালা আজ আমাদের 
সবলে খুলে দিতে হবে, যাতে করে নূতন আলো এসে আমাদের মনকে আলোকিত 
করে তুলতে পারে। 

শুধ- দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে নয় প্রেমজশীবনেও সাধনা দীপককে অননপ্রাণত 
করেছে ! বহঙ্গঁবভাগের দুঃখ তিস্ত আভজ্ঞতা হতাশ তাকে যেমন আদর্শ থেকে 
দূরে সাঁরয়ে নিয়ে যাঁচ্ছল তেমান ব্যান্তগত প্রেম-জীবনকেও তা ধীরে ধারে 
আচ্ছন্ন করাছল। দীপকের প্রদশপ্ত যৌবন ও আদর্শানঘ্ঠার অকালমৃত্হ্যকে রোধ 
করার জন্য সাধনা প্রেমের শান্ত নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ায় । কিম্ত, স্পন্ট 
আশম্বাস সত্বেও তাকে দপকের গ্রহণ করতে না পারার অক্ষমতা সাধনাকে পাঁড়া 
দলেও সে হতাশ হয়ান। সাধনার প্রেম ও দেশাত্মবোধ মানাবকতার উপর 
গ্রাতাষ্ঠত, তা সত্যের মাহম।য় উদ্জবল। তার কাছে দৌহিক মিলনউ। কিছু? নয়, 
মনের ও আদশের সংযোগসাধন প্রকৃত মিলনের তাৎপর্য বহন করে । বিবাহ 
অনূন্ঠান ত একটা সামাজিক সংস্কার মান্র। 

সাধনা £ "বয়ে এমনই একটি অনুষ্ঠান, যা কেবল ঘটকদের আর আভভাবক- 
দের কন্পনাতেই অপারহার্য থাকে । একের মন যখন অপরের মনকে টানে দৈহিক 
মিলন তখন তার 'তাঁথ নক্ষত্র পুরুতের মন্ত্রের অপেক্ষায় থাকেনা * 

দীপক 'নজে যেমন নরনারাীর স্বাভাবক আকর্ষণের মধ্যে তথাকথিত নৌতিক" 
গংস্কার ভীতি লজ্জা এবং সংকোচ অনুভব করে, তেমনি মুসলমান যুবক 
জাহাঙ্গীরের প্রাত সহোদরঃ কেতকীর ভালবাসাকে সে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে 


১৭৮ যুগনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


পারেনা । সাধনা তার ভুল ভেঙে দেয় । জাতি ও বর্ণের বৈষম্য মানুষের 
আন্তরে যে হীনতা ও ক্ষদ্রত্তবের জন্ম দেয় তা থেকে মূ্ত না হতে পারলে মানবজজ- 
বোধের এবং দেশাজ্মবোধের উপলব্ধি থেকে সে চিরাঁদনই বণণিত হবে । এখানে 
সাধনার দেশাত্মবোধের 'এক বিশেষ তাৎপর্য ধরা পড়েছে । 

জাহাঙ্গীর ও কেতকী পরস্পরকে ভালবাসে । কিম্তু জাহাঙ্গীর বখন 
কেতবদিকে বিয়ে করে পাকিস্তানে ফিরে যেতে চায় তখন কেতকণর দিক থেকে সে 
সাড়া পায় না। ধমাঁয় সংস্কার তখন প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় । হিন্দু নারাঁ 
হয়ে মুসলমান যুবকের সথ্গে বিয়ে কি করে সম্ভব-_"শব ঠাকুরের মাথায় জল 
ঢালতে পারুম না, মা দুগাঁরে বরণ করতে পারুম না । অথচ জাহাগ্গীরের 
ভালবাসাকে সে মনেপ্রাণে স্বীকার করে, তাই-_'মোছলমানকে যখন ভালবাইস্যা 
ফেলচি, তখনই লাভের আশা ছাইড়া 'দাঁছ, জাইন্যা লইছি কাইন্দ্যা কাইন্দ্যাই 
মরতে হইব । সাধনা কেতকীর মানাসক দ্বন্দৰ অনুভব করে। সংস্কারের 
বাধা বড় তীর । কখনো কখনো একে স্বীকার করায় যেমন দুঃখ, অস্বীকার করায় 
ততোধক যন্ত্রণা । কন্তু জাহাঙ্গীর যখন কেতকীকে ভালবেসে সামাজিক 
সাম্যের দোহাই দেয়, সাধনা দীঁপকের মত তারও ভূল ধারণা ভেঙ্গে দেয় । 

কেউ যাঁদ ভালবেসে ঘর ছাড়ে, অন্য কথা ॥ িম্তু সামাজিক সাম্য ও 
একাকারের প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় । মুসলমান নেতাদের পাকস্তান 
সৃষ্টির পেছনে ছিল একাকারের প্রবৃত্ত, তাদের সাম্রাজ্যবাদী মন ও ধমন্ধিতা । 
শকন্তু হিন্দু নেতারা কখনই হিন্দুস্তান দাব করেনি, তারা বৈষম্যের মধ্যে 
সামাজক সমতার কথা বলেছে । ভারতবর্ষের মাটিতে 'হন্দু মুসলমান খ্রান্টান 
সকলেই স্ব স্ব ধর্ম ও সামাজক সংস্কার য়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে । 
আর এই বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের প্রাতষ্ঠাই ভারতবর্ষের সাধনা । 

নাট্যকার সাধনা চাঁরন্লে ভারতীয় সাম্যের ধারণাকে স্পম্ট করে তুলতে 
চেয়েছেন । বৈচিন্ন্যের মধ্যে একতার সুর, বৈষম্যের মধ্যে সমতার সাধনাই সমপ্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী । 

শচীন্দ্রনাথ মূলত জাতীয়তাবাদী নাট্যকার। ব্যান্তগত জীবনে তান 
মাকসীয় দর্শনে একদা আকৃন্ট হয়ে নাটকের ক্ষেত্রে তা তুলে ধরলেও তার শেষ 
রক্ষা হয়ান। তান এ ধরনের নাটকের উপসংহারে জাতীয় ভাবাবেগ ও জাতীয় 
বৈশিষ্ট্কে মৃখ্য করে দেখিয়েছেন। কিন্তু শেষজীবনে তান নির্ভেজাল 


যৃগনাটাকার শচীন্দুনাথ সেনগ্ন্ত ১৭৯ 


ভারতের জাতীয় চেতনায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে নাটক রচনা করেছেন । এই স্বাধশনতা 
নাটকে এই জাতীয় ভাবনার তাৎপর্যই নাট্যকার ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন । মহ 
ও তাঁর কন্যা সাধনার মধ্য 'দিয়ে এবং দপকের মধ্যে সেই চেতনার জাগরণে তা 
সফল হতে পেরেছে । 

সাধনা চারে জটিল মনস্তাত্বক ছ্বন্দেবর অবসর নেই । নরনারীর অন্তরের 
গভীর মনরহস্যের পারচয় আদর্শানষ্ঠ চাঁরন্রে পাওয়া সম্ভব নয়, শচন্দ্রনাথ সে 
চেষ্টাও করেননি । “সাধনা” নাট্যকারেরই মানসী প্রাতমা । দ্বিজেন্দ্রলাল মেবার- 
পতন নাটকে “মানসী'র মুখ দিয়ে যেমন গভীর তমসার মধ্যে মিলনের সংগত 
শৃনিয়েছেন তেমান স্বাধীনোন্তর ভারতবর্ষে জাতি গঠনের প্রয়োজনে মানুষে 
মানুষে দ্বেষ হিংসা ভূলে চিত্তের দূর্বলতা গ্লানি ঝেড়ে ফেলে সেই পরম মহা- 
মিলনের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনাই “সাধনা চারন্রের বৌশম্ট্য । শচীন্দ্র- 
নাথের জীবনদর্শন এই চাঁরত্রে প্রাতফালত হয়েছে। প্রাসদ্ধ কথাশিজ্পী 
'তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় অননুকরণীয় ভাঙ্গতে সাধনা চারশ্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করেছেন--সত্যদর্শীর অকাম্পত লেখনীমুখে তান মহতৰ কলুূষ দীনতার 
কথাকে ব্যন্ত কাঁরয়াছেন এবং এই 'মথ্যার-__এই অগোৌরবের- এই বেদনার হতাশার 
হিমরান্রর অন্তরালে দিগন্তের সূর্যকে আবিষ্কার কাঁরয়াছেন ভারতবর্ষের সাধনা- 
বলে । এই সাধনাই তাঁহার নাটকের নায়কা । এই সাধনাকে আমরা মোহে 
জ্ৰান্তিতে স্বার্থপরতায়, বিভ্রাম্ত হইয়া আজ আঘাতের পর আঘাত কারয়া 
চাঁলয়াছি, তবুও সেই সাধনাই আমাদের আহ্বান জানায়--অগ্রপর হয়ে চল। 
চরৈবাত।-_-পিছনে খসে পড়ক সকল ভ্রান্ত, সকল মিথ্যা-_-সত্যের লয় 
হোক 1১১ 


দেশদ্রোহশী কটি ও কাপুরুষ চরিত 


পোরকপতাকা নাটকে ঘোড়পুরে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র । ক্র ও 
খলচারন্লের এমন টাইপ" শচান্দ্ুনাথের অন্য কোন এীতহাসিক নাটকে দেখা যায় 


১. নতুন নাট/ আন্দোলন-__তারাশংকর বন্দ্যোপাধায় ( আনন্দবাজার পাকা, 
৬ জানয়ার ১৯৫০ ) | 


৯৮০ যুগনাট্যকার শচান্দ্রনাথ সেনগন্ধে 


না। সম্পর্ণ কাল্পনিক হলেও কোথাও কোথাও মানবচারঘ্লের ভয়ঙ্কর 
পরশ্ত্রীকাতরতা স্বার্থপরতা ও নীচতা তার মধ্যে বাস্তবসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে । 
দেশপ্রোহিতা ও 'বশ্বাসঘাতকতাও এই চরন্ের অন্যতম বোশম্ট্য ৷ 

আলোচ্য চীরত্রাটতে 'দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব সুস্পন্ট। মেবারপতন নাটকের 
মহারাজ গজ'সংহের সঙ্গে এর মিল লক্ষ্য করা যায় । গজাসংহের মতই ঘোড়পুরে 
দ্বজাতিদ্রোহী কাপুরুষ এবং পরবশাপ্রয় । রাজপুত জাতর কলঙ্ক এই দুই 
ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ না করেও বিধরি বিদ্ধেষ ও গ্রাতহিংসা মজ্জাগত করেছে । 
যুম্ধক্ষেন্নে পলায়ন এবং কার্য উদ্ধারের জন্য যাবতীয় অন্যায় উপায় অবলম্বন 
করা ঘোড়পুরের চাঁরান্রক বোশিষ্ট্য । শটীন্দ্রনাথ চরিন্রাট অত্কনের ব্যাপারে 
সম্ভবত মহারাজ গজাসংহের চারন্লাট মনে রেখোছলেন। কোথাও কোথাও 
ঘোড়প:রের মুখে গজাসংহের সংলাপের প্রাতধ্ানও শোনা যায় । 

তবে গজ1সংহের তুলনায় ঘোড়পুরের চাঁরন্র চিন্নণে শচীন্দ্রনাথ অনেক বেশি 
গুরুত্ব দিয়েছেন । বস্তুত, গোরকপতাকা নাটকের বৃত্তগঠনে ঘোড়পুরের ভাঁমকা 
বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । গজাসংহের চারন্র অঞ্কনে 'দ্বজেন্দ্রলাল একজন দেশ ও 
স্বজাতিদ্রোহ কাপুরুষের ছিব একেছেন মান্র। কিন্তু থোড়পুরে তার চেয়েও 
বেশ সক্রিয় । এই অনোৌ'তিহাণসক চাঁরন্রাটি গোরকপতাকা নাটকের উপকাহিনীকে 
অনেকাংশে +নয়ান্ত করেছে । রণরাও ও কীরাবাঈ-এর উপকাহনী নাটকের 
মূল কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে না হলেও ঘোড়পুরের ভ্ামকা সমগ্র 
নাটকের ক্ষেত্রে এক বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে । শচনন্দ্রনাথ ঘোড়পুরেকে 
গশবাজশীর মত এাঁতহাসক ব্যান্তত্থের প্রাতপক্ষে একজন র্ূর ও খলচাঁরন্র হিসাবে 
দাঁড় কাঁরয়ে ঘুগপৎ স্বজ।1৩ ও স্বদেশদ্রোহিভা এবং 'শিবাজনীর মহত্ব ও দেশপ্রেমের 
উদ্জবল পরাকাণ্ঠা তুলে ধরতে চেয়েছেন। এখানে ইতিহাসাঁনঘ্ঠাকে নাট্যকার 
সচেতনভাবেই গৌণ স্থান দিয়েছেন । 

ঘোড়পুরের স্বজাঁতি ও স্বদেশ বরোধিতায় 'নছক য্যান্তহীন স্কুলচেতন। 
সারুয়। তার মধ্যে কোন নীতি ও যুক্তিবোধ নেই । 'কছুটা গোলামীর অভ্যাস- 
বশেই এই বিরুগ্ধতা । খলচারন্রের এরকম সহজাত অপরাধপ্রবণতা সম্ভবত 
শচশন্দ্রনাথ বিদেশী সাহত্য ও চলীচ্চন্ত্রের প্রভাবে অত্কন করেছেন । ঘোড়পুরের 
শশাবাজণর প্রাত শন্নুতায় তাই কোন স্দানার্দস্ট কারণ খু'জে পাওয়া যায় না। 

ঘোড়পুরে £ হাঁ, আমি বন্ধু"***"*ঘোড়পুরের প্রেত নয়, জীবন্ত ঘোড়পুরে, 
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শুনলুম তম শিবাক্জীর সর্বনাশের আয়োজন করছ, তাই খাঁশ হয়ে তোমাকে 
সাহাষ্য করতে এসৌছ বন্ধু । পর্বতের ওই মুষককে ষাঁতকলে ফেলে মারতে 
না পারলে আমাদের কারুরই জীবন নিরাপদ নয় । 

ঘোড়পুরের খল মনোবাত্ত ও কাপু্রুষতার সঙ্গে তার চাঁরপ্লোপযোগা নংলাপ 
অপূর্ব সাধৃজ্য রসনা করেছে । এই সংলাপ কখন কথন চতৃরতাপূর্ণ ও বাধ্ধি- 
দীপ্ত হয়ে ওঠে । মনুষ্য চার ও মনস্তব্বাভজ্ঞ ঘোড়পুরের সহজাত অসত্যতা 
তাকে একজন 'আধীনক" খলনায়কে উন্নত করেছে । 

সে শিবাজীর বিরুদ্ধে বীরাবাঈকে উত্তোঞ্জত করে তার উদ্দেশাপাধন করতে 
চার । কিন্তু যুদ্ধের বিপঙ্জনক অবস্থানে না থেকে পারাস্থাতর উপর সতর্ক 
নজর রাখে । মাহুর দুগের বুণ্ধে ঘোড়পুরে বারাবাঈকে শেব অন্ত রূপে 
ব্যবহার করে । সেসময় তার স্বগোন্তর মধ্যে এক ভাষণ ক্লুরধনার মনের পারচয় 
নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলেন । 

ঘোড়পুরে £ দর্গ থেকে এখন বার হওয়া ত সম্ভবপর নয় । কোন 
নরাপন স্থানে আত্মরক্ষা কার। তারপর যুদ্ধ থেমে গেলে আবার দেখা দেবো । 
ঘোড়পুরের অপ্র আস নয়, বর্ণ নয়, বন্দুক নম, কামান নয় ঘোডরপুরের অপ্র 
এ বারাবাঈ ॥। ওকে সামনে রেখে লড়তে পারলে জাবনষুষ্ধে ঘোড়পুরেকে 
পরাজিত হতে হবে না|... 

নারীর স্বাভাবিক সারল্যের সুযোগ নিয়ে তাকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড় 
কারয়ে সোনজের উদ্দেশ্যসাধন করে। বাস্তব জীবনে এ ধরনের মানুষের 
ছলনা-আঁভনয়ে থাকে অসাধারণ নৈপ্‌ণ্য । ঘোড়পুরের আর একটি নিম্যোষধৃত 
সংলাপে তার হলনা ভনয়-দক্ষতার সাহায্যে আত্মরক্ষার প্রয়াস চান্রত হয়েছে । 
ষাহুরের দুর্গে ঘোড়পুরের জীবনের শেষ অধ্যায় । শবাজী দুর্গ আঁধকার 
করেছেন । ঘোড়পুরে বীরার খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধবংসম্তূপের আশেপাশে । 
ভার আশা বীরাকে খুজে পেলে তাকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবে, পুনরায় শিবাজীর 
ধরুণ্ধে প্রস্তৃত হবার জন্য । ঘোড়পুরের দুভাগ্য, বীরাকে দেখতে পেলেও তার 
পারত প্রাতশোধপরায়ণা বীরাকে আর পেল না। উপরদ্ত্‌, দেশপ্রেমিক নবাঁন 
সেনাপাতি কারার প্রণয়ী রণরাও-এর সামনাসামনি পড়ে সে গভীর আতঙ্ক অনুভৰ 
করে এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পাঁরশ্রাণ পেতে রণরাও ও বাঁরা উভয়কেই 
হতাষামোদ শুরু করে দেয়). এই জাতীয় চরিপ্রের অন্তরে গরল এবং বাক্যে 
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অমৃত থাকে । 

ঘোড়পুরে £ রণরাও, তযীম রণরাও ? বীরা মা । এই তোমার রণরাও ? আজ 
ভোমাদের মিলন ঘটেছে ৷ রণরাও, বন্ধু চন্দ্ররাওয়ের মৃত্যর পর থেকে বারবাঈকে 
আম কন্যার মতোই পালন করে এসোছ । তোমার সাথে ওর এই মিলন দেখে আজ 
স্বর্গ থেকে বদ্ধু আমায় আশীবদি করছেন, দুহাত তুলে আশীবদি করছেন । 

কিছুক্ষণ আগেও রণরাও ছিল তার পরম শন্তু । বিপদের মাঝখানে পড়ে সে 
সুচতুরভাবে শল্লুকেই ভজনা শুরু করে দেয় । কিন্তু ঘোড়পুরের বিদ্বেষ ও 
কটমনোবাত্ত কারও অজ্ঞাত থাকেনা । এইরকম পাঁরাস্থাতিতে চ'রত্াট কোথাও 
কোথাও হাস্যরসের পাঁন্ট করেছে । 

সাধারণত খল-চারন্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার কপট আচরণ ; উদ্দেশ্যকে 
গোপন রেখে বাইরে সরল ও সৎ মানুষের মত ব্যবহার করা । কোন অসতর্ক 
মুহূর্তে [কিংবা বিপদের সম্মুখীন হলে তার স্বরূপ উদ্মোচত হয়ে পড়ে এবং 
খল ব্যান্তর স্বাবরোধা উীন্তর মধ্যেই কি হাস্যরসের স্ফুরণ ঘটে যায় । ঘোড়- 
পরের কপটতার মধ্যেও এই হাস্যরস বর্তমান । উপরের উদ্ধূতাট এর উজ্জল 
নিদর্শন । এছাড়া, এই ধরনের সুযোগসন্ধানী চাঁরন্রের আস্ফালন ও কাপুরুষতা 
যুগপৎ চিত্রিত করেও নাট্যকার হাঁসর খোরাক যোগান । 

প্রতাপগড় দুর্গে শিবাজীকে বন্দী করার ফড়যন্তে সেনাপাঁতি আফজল খাঁর 
মহযোগী হয়ে ঘোড়পুরে আশায় নিরাশায় উত্বোজত হয়ে উঠেছে । দুযোগপূর্ণ 
আবহাওয়ার মধ্যে ঘোড়পুরের চক্রান্তকারাী মন অশুভ হীঙ্গত দেখতে পায়। 

খোড়পুরে £ আঁধার যেমন নেমে আসছে, দুযেগি যেমন ঘাঁনয়ে উঠছে, তাতে 
এখানে বেশীক্ষণ থাকা 'নরাপদ নয় খাঁ সাহেব। 

শিবাজীকে বন্দী করার স্বপ্নে মণ্ন হয়েও তার খল-চত্ত একই সময়ে বলে 
ওঠে_-বন্দী করে বিজাপুর নিয়ে যাবার সময় উটের িঠে চিৎ করে ফেলে রাখব ॥, 

কিন্তু, চরম মৃহতে ঘনায়মান বিপদের গন্ধ পেয়ে ধূর্ত শ:গালের মত সে 
আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয় । সে নিজের মনেই বলে--“যাঁদ জানতে পায়, ধাঁদ চিনতে 
পারে আমি ঘোড়পুরে । নাঃ, কখনো ত দেখোঁন, চিনবে কি করে ? ঘোড়পুরে ! 
(সিংহের গহবরে মাথা ঢুকিয়েছ, এখন প্রাণ 'নয়ে ফিরতে পারলে হয় ।, 

উপরের পর পর তিনাট সংলাপে ঘোড়পুরের খল-চরন্রের স্বরূপ ধরা 
পড়েছে । এই সংলাপ তিনটির মধ্যে তার খল-চত্তের যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে 
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তাতে হাস্যরসের উপাদান বর্তমান। সাধারণ বাস্তব জগতে এই ধরনের মানুঘকে 
বাইরে থেকে গুরুগম্ভীর ও ভয়ংকর মনে হলেও অন্তরজগতে সে ততই দুর্বল ও 
অসহায় ! নাট্যকার ঘোড়পুরে চারন্রের এই অসামঞজস্য রুপ তুলে ধরে হাস্যরস 
সৃষ্টি করেছেন । 


শচীন্দ্রনাথের স্বাধীনতাপরবতাঁকালের রচনা বাংলার প্রতাপ নাটকের 
“সনাতন” ঘোড়পুরের মত ধূর্ত কট চার না হলেও দেশদ্রোহিতাম্ন ও 
কাপুর্ষতায় তারই সমগোল্ন । সনাতন রাজা বসম্ত রায়ের বয়স্য বা ভাঁড়। আবার 
সমবয়সী বম্ধু বলে বসন্ত রায়কে সে বসন্ত বলেও ডাকে । তাকে তোষামোদী 
করতে আর ছোট রাজার মনকে প্রতাপাঁদত্যের বিরুদ্ধে চালিত করতে দৌঁথ প্রথম 
দিকে । বিদেশ শু মগ 'ফাঁরাজ্গ পতুগীজ দস্যুদের সঙ্গে প্রতাপের বিরোধকে 
সে পছন্দ করেনা। অর্থলোলুপতা তাকে নীচ ঘৃণ্যজীবে পারণত করেছে । 
অর্থের জন্য সে নিজের ততীয়পক্ষের যুবতী স্্রীকে ভয়ংকর পতর্বগীঁজ জলদসব্য 
কাভগলোর হাতে তুলে দিতে সঙ্কুচিত হয় না । সোনার মোহরের লোভে শত্রুকে 
পলায়নের গোপন রাস্তা দোখয়ে দেয় । রাজোর গোপন খবর পাচার করে। 
ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের দ্বন্দব বাধাতে উৎসাহ দেয় । কাভলোকে জানায় আত্মীয় 
দ্বন্দের সংবাদ । প্রতাপের নেতৃত্বে দেশ যখন মগ ও পত্র্বগাঁজদের আক্রমণের 
দিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে, সনাতন নির্লজ্জভাবে পতর্যগীজের ছদ্মবেশ ধারণ করে 
আত্মরক্ষায় সচেপ্ট। তার ধারণা ছিল প্রতাপ সসৈন্যে পর্যদস্ত হবে; তাই 
শত্রুপক্ষের ছদ্মবেশধারণ । 

সনাতন চরিত্রে ঘোড়পুরের মত তীক্ষ সুচতূর খল মনোবাত্ত নেই। চ্ছুল 
হাসারস সৃষ্টিকারী একজন অপদার্থ ভীরদু গ্রামীণ বয়স্য । বস্তুত, সনাতনের 
কাপ্‌রুষতা ও বিশবাসঘাতকতার মূলে রয়েছে মান্তাতীরি্ক লোভ ও ভারুতা ৷ 
নাট্যকার চারন্রাটকে একটা প্রতীক হিসাবেও গ্রহণ করেছেন মনে হয় । সকল 
জাতির মত বাঙালীর মধ্যেও একশ্রেণীর দুর্বলাচত্ত লোভী কাপুরুষ ষগে 
যুগে নিজের দেশমাতাকে বাঁহঃশতুদের হাতে তূলে দিয়েছে । স্বজাতি এঁক্যে 
ফাটল ধাঁরয়ে আপন আপন স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছে । সনাতন চরিন্রাকলের 
মধ্য দিয়ে নাট্যকার বাঙালণ চারন্রের এই দুর্বলতার কথাও তুলে ধরার চেষ্টা 
করেছেন । জান্বের ( জাতপযত ) নামে বহ্জাতি যেমন, তেমান ভন্ডামীও বাঙালার 
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কম ছিল না। আসলে জাতটা (কোৌলন্য ) তখন রৌপ্য-কাণ্চন মূল্যে কেনা 
যেত। পয়সা থাকলে প্রাতপাত্ত থাকলে ওসব নিয়ে কেউ ভাবে না। সনাতনও 
সেটা বোঝ । 

সনাতন £ আমার বাড়তে তুম থাকলে আমার যে জাত যাবে বোন্বেটে বাবা । 
কাভলো £ জাত! 

সনাতন £ হাঁবোম্বেটে বাবা জাতপাত হবে । কেউ আমার বাঁড় আসবে না, 
হাতের জল খাবে না, যজমান শিষ্যেরা গায়ে থু থু দেবে। 


কাভাঁলো £ লেবে নজরানা ? 
সনাতন £ দেবে বোষ্বেটে বাবা, দেবে ? 

কাভলো £ লিয়ে যাও। ( তাহার হাতে ঢািয়া দল ) আমার কাম করবে ত 
আউর 'মলবে। 

সনাতন £ সব কিছু করে দেব বোব্বেটে বাবা । কাদুকে চাও তাও দোব। 
দুটো বউ গেছে, না হয় এই তিনেরটাও যাবে । মোহর থাকলে বউয়ের ভাবনা 
ক? তা কি কাজ করতে হবে বোম্বেটে বাবা? 

কাভালো £ আম এখন চিয়ে যাব। 


সনাতন £ তাই এসো বোম্বেটে বাবা । তোমার বাঁড়, তোমার ঘর যখন 
ইচ্ছে আসবে বইীকি 2 

স্বদেশ যখন শন্তু-আক্রমণের সম্ভাবনায় বপদগ্রস্ত, সনাতন তখন আত্মীন়্- 
'ববাদে ইম্ধন যোগাচ্ছে। মনে সন্দেহ আর স্বার্থের বীজ বপন করে িত্‌ব্য- 
পুত্র গোবিন্দকে প্রতাপের বরুদ্ধে উত্তোজত করে তুলেছে । 

গোবিন্দ £ জান ত বাবাকে আমরা কেমন ভয় কার। 

সনাতন 8 আর ভয় করতে হবে না। 

গোবিন্দ ঃ ক বলচ তাঁম 2 

সনাতন £ বল্‌চি 'নার্বষ সাপকে আর ভয় করে লাভ কি! তোমার বাবা 
আর জ্যাঠা এখন আর যশোরের অধীম্বর নন। তাঁরা আমারই মতো নবান 
যশোরেশবরের সামান্য প্রজা । 

গোঁবন্দ £ নবীন ষশোরেশ্বর! কে তিনি? 
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সনাতন £ মহারাজ প্রতাপাঁদত্য । 
সনাতন চরিত্রে প্রচুর হাস্যরস আছে । স্থল রুচি ও জ্বার্থ-বাদ্ধসম্পন্ন মানুষের 

হাস্যরস যেমনাট হওয়া উচত। কখনো আত্মরক্ষার তাগিদে কখনো তোষামোদের 
স্বরে এই হাস্যরস উদ্দন্ত হয় । এতে কোন বাদ্ধদণপ্ত প্রাতফলন নেই ; আছে 
অমার্জত গ্রাম্যরীসকতা । তাই সনাতন চরিশ্রাটিকে হাস্যরসাত্বক বলে মনে 
হওয়াই স্বাভাবিক | কিন্তু, যেহেতু এই ধরনের চারন্র একটা জাতির ও স্বদেশের 
অগ্রগাতির পথে বিঘম্বরূপ», সেজনা কেবলমাত্র হাস্যরসাত্মক বললে একে হাজ্কা 
করা হবে। এই ধরনের সর্বনাশ। দূর্বল চিত্ত মানুষই যুগে ধুগে দেশ ও জাতির 
জীবনে আনে ভয়ংকর বিপদ, পরাধীনতার শৃঙ্খল, অত্যাচারীর ওষ্ধত্য । এই 
জন্য সনাতন দেশদ্রোহী ও কাপুরুষ চারিত্রের অন্তভ্ৃন্ত । 

সনাতন চারন্রের দুর্বলতা গ্রাম্যতা আমাদের মনে ঘৃণা ও অবজ্ঞার সৃন্টি 
করে। খল চারন্রের কট প্রবণতায় যে দৃঢ়তা থাকে তা তার মধ্যে একেবারেই 
নেই । ফলে এই মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ চারত কঠোর শাস্তরও অযোগ্য বিবেচিত 
হয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাকে দেশন্রোিতায় ও রাজদ্রোহিতায় আঁভয্ত 
করেও শেষপর্যন্ত মুন্ত দেন । 


কতব্যপরায়শ চরিত্র 


কর্তব্যপরায়ণতা মনুষ্য চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ । আইন ও বাধনিষেধ 
রুনা করে কোন মানুষকে কর্তব্য সচেতন করা যায় না যাঁদ তার পেছনে 
সেই ব্যান্তর সরল বিশ্বাস ও আন্তাঁরক শুভেচ্ছার অভাব থাকে । সর্বদেশে সর্বঝূগে 
ইতিহাসে ও সাহিত্যে কিছু অসাধারণ চাঁরন্্ দেখা যায় । তারা মনুষ্যত্বের চরম 
উৎকর্ষ দোখয়ে দেবত্বের মাহমায় ভাম্বর হয়েছে--তাদের কাছে স্বার্থ বলে কিছু 
নেই, পরার্থে উৎসগীকিত প্রাণ । ইতিহাসে এমনি এক মাহয়সী নারী ফেনারেম্স 
নাইটেখ্গেলকে দেখা গেছে এবং সাহিত্যে প্রভুভন্ত কর্তব্য পরারণ বালক ক্যাসা” 
'বিয়াছকা এবং শিষ্য উপমন্কে দেখেছি । 

রাজস্থানের ইতিহাসে ধান্রীপান্নার কাহনীটি গভাঁর কর্তবা নিষ্ঠার জনা 
প্রাঁসদ্ধ । রাজ পারবারের অনেক ধাত্রীদের মধ্যে একজন সে । কুমার বালক উদয়- 
খসংহের পাঁরুচ্যার দায়িত্ব তার ওপর । পাল্লা নিজের পুত্র কনককাম্তি ও কৃমার 
উদয়সিংহের লালনপাললের কর্তব্য একসত্শোই সম্প্ করে! তারপর চই 
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চরম মৃহূতণাট তার জীবনে এল যখন কর্তব্যনিষ্ঠার এক স্ুকঠিন পরীক্ষার 
মুখোমীখ তাকে দাঁড়াতে হল । 

কর্তব্য যাঁদ নিছক করণাঁয় কর্ম হিসাবে দেখা দেয়, তবে তার মধ্যে মহত গছ 
আশা করা যায় না। আবেগ অনুভ্তর দ্বারাই তাতে প্রাণ সণ্চার করা সম্ভব, 
আর তখনই সেই কর্তব্বোধে আসে পূর্ণতা । পান্নার কর্তব্যবোধের মধ্যে 
আছে দেশপ্রেমের আবেগ । চিতোরের দুঃসময়ে এই কর্ত ব্যবোধের প্রয়োজনীয়তা 
এক এীতিহাঁসিক তাৎপর্য সৃষ্ট করেছে যা পান্না চারনের সবচেয়ে ঝড় গৌরবের 
দক । ইতিহাসের পাল্লা একজন কতবব্যানন্ঠ দাঁয়িত্জ্ঞানসম্পন্না ধারী, পুল্নের 
জখবনের 'বানময়ে যে দেশের ভাবষ্যং রানার প্রাণরক্ষা করেছিল । 

মানুষের বাইরের বূপটাকে ধরে রাখে ইতিহাস, তার অন্তরের খবর চিরাঁদনই 
অজ্ঞাত থেকে যায় । কঠোর কর্তব্যানম্ঠ ধান্রীর সেই অজ্ঞাত রহস্/ময় হৃদয়ের দ্বার 
উদ্মোচন করলেন নাট্যকার । তিনি পান্নার মধ্যে মানবী-মা এবং বিশ্বজননী 
রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। মানবী-মায়ের দুঃখ হতাশা প্রাতশোধস্পৃহা কঠোর 
কর্তব্যানষ্ঠা যেমন দেখিয়েছেন, তেমাঁন পাশাপাশি তার অপাঁরসীম ক্ষমা ধৈষ 
ত্যাগ দেবী-মাহমায় উদ্জবল করেছে । 

১ অহ্কেই ধান্লীর কর্তব্যবোধ পান্নাকে জাগ্রত করে অসাধারণ ত্যাগে 
উদ্বুদ্ধ করেছে । কিন্তু মানবী-মায়ের এই কর্তব্যবোধ শহুদ্ক হৃদয়ের কাঠিন্য 
নয়, হৃদয়াবগাঁলত বাংসল্যে আপ্লুত । কনক এবং উদয় দু'জনেই সমভাবে তার 
পুন্তরসনেহে লালিত । এমান এক আদর্শময়ঈ মায়ের সামনে কঠিন পরীক্ষা 
উদয় ত কেবল পদন্রের মত নয়, তার ওপর ন্যস্ত একটা বিপদগ্রস্ত দেশ ও জাতির 
আশাভরসা ; অন্যাদকে প্রাণাঁধক গভ'জাত্ব পান্ন কনককান্তির প্রাত 
অপারমেয় মাতূস্নেহ ৷ পান্না দু'জনকে 'নয়ে পালিয়ে গেলে উভয়েরই সাময়িক 
জীবনরক্ষা হতে পারত । ন্তু বনবীরকে ফাঁকি দেওয়া যেত না। সহায়- 
সম্বলহীনা পান্না উচ্চাকাঞ্ক্ষী বনবীরের দৃণ্টি খাঁড়য়ে রাজ্যের বাইরে কোনমতেই 
নিয়ে যেতে পারত না। 

সুতরাং কনককে বাল দিতে হল বনবীরের খড়গমুখে । নাট্যকার এই হত্যা 
দৃশ্যে মানবী-মায়ের হদয়-স্বন্দ আকুলতা রুদ্ধ আক্রোশ হতাশা ক 'বাচন্তর 
রুূপেই না পরি্ফুট করেছেন ! বনবার উদয়-ভ্রমে কনককে হত্যা করতে উদ্যত 
হলে পান্না কাতর অনুনয় ঘ্বারা তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল । বনবীরের 


যুগনাট্যকার শচপন্দ্রনাথ সেনগণুঞ্ধ ১৮০ 


তীক্ষ* ক্পাণের সামনে তার মাতৃহৃদয় এক দর্ববহ বন্প্রণার ভেঙে পড়ে । সবত, 
চিন্তে যতদূর সম্ভব দ্য্যর্থক সংলাপে সে মায়ের কাতরতা ও সম্ভানহারানোর 
বেদনা প্রকাশ করেছে । 

বনবীর £ই তোমার আর দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হবে না। শামি এমন কাজ, 
করতে এসোঁচ যার ফলে উদয়ের ঘুম আর ভাঙবে না। 

পান্না £ কিন্তু সে যাঁদ 'মা' বলে আমায় না ডাকে তাহলে আমার মাতৃহ্দয় 
যে শান্ত হবে না। তামও ত মায়ের ছেলে । মায়ের স্নেহ ত্গমও পেয়েচ । 

দৃশ্যের শেষে চরমতম মূহূর্ত। এখানে পাল্লার গভীর আকুলতা ও হাহাকার, 
প্রকাশ পেলেও সে চেতনা হারায়নি, ভবিষ্যৎ দা'য়ত্ববোধে সদাজাগ্রতা এই রমনী 
অসামান্য হৃদয় বলে নীরবে সমস্ত 'িম্ঠুরতাকে আঁতক্রম করেছে । 


বনবীর £ তুমি ওর মা নও! 

পাল্লাঃ আমি ওর মা নই! 

বনবীর £ বেতনভোগা ধাল্রী মান । 

পান্না £ ধাত্রী! কিন্তু ধা্রীরও তো স্নেহ থাকে মায়া থাকে, মাতৃক্ক 
থাকে ! 

বনবীর £ *.**ন্দাও, দাও আর সময় নষ্ট করো না। 

পান্না £ আম দোবনা । ছেড়ে দিতে আম পারব না। 

উদয়রূপনী কনককে হত্যার পূর্ব-মূহূর্ত। মৃত্যর হাত থেকে সন্তানকে 
বাঁচাবার শেষ চেস্টা যখন ব্যর্থ হতে চলেছে, মাতৃহৃদয়ের রুদ্ধ আক্লোশ অপপারসীম 
ঘৃণায় ফেটে পড়েছে । সে তখন বনবীরের মায়ের প্রতি 'বরূপ মন্তব্য করে, 
তাকে আঘাত করল! ঠিক সেই মুহূর্তে, মাতানন্দায় উত্তেজিত বলবার 
কনক ও পানল্নাকে একসত্গে হত্যা করতে উদ্যত হলে, পান্না তার ভূল বুঝতে পেরে 
তৎক্ষণাৎ কনককে ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে। তার দায়ত্ব ও কর্তব্যবোধ 
পুনরায় জাগ্রত হয়। তার উপর মেবারের ভাঁবষ্যৎ রানাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং 
উপযুন্ত করে তূলবার এক সংকাঁঠন দায়িত্ব, সুতরাং নদারূণ যন্ত্রণার মধ্যেও 
তাকে বেচে থাকতে হবে। পান্নাকে দূরে সরে দাঁড়াতে দেখে বনবার তাঁক্ষু 
বিদ্রুপ বাক্যে তাকে বিদ্ধ করে। 

বনবীর £ তোমার মাতৃত্বও তোমাকে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে শিশুকে 
বাঁচাবার প্রেরণা দিল না. পাল্লা । নিজের সন্তান হলে কি দুরে সরে দাড়াতে 


৮৮ যুগনাটাকার শচান্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
পারতে ? 

নাট্যকারের এই সময়োপযোগণ মূল্যবান সংলাপাঁট ধাল্লীপান্নার গৌরবময় 
আত্মত্যাগের ব্যঞজনা প্রকাশ করেছে । সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে অসাধারণ 
বানেক ঘটনা ঘটে যায় এই পাঁথবীতে, তারকে খোঁজ রাখে! পান্নার হাহাকার 
সত্যের অঙ্গীকারে মূর্ত হয়ে ওঠে। 

পান্না ঃ ভগবান একালঙ্গ জানেন কেন আজ মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চাই 
না......কোন মাকে কখনো যা করতে হয়ান, তুমি আজ আমাকে দিয়ে তাই 
কারয়ে নিলে ।---** 

পান্না নাটকের প্রথম দিকে রন্ত-মাংসে গড়া জীবন্ত মানবী চরিত্র । আবার 
এই মানবী দেবীর মাঁহমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নাটকের পাঁরণাঁত দৃশ্যে । কিন্ত, 
নাট্যকারের প্রাতিভাগুণে পান্নার এই রূপান্তর কোন অসংগাঁত-দোষে দন হয়ান। 
খুব স্বাভাঁবকভাবেই কাঁহনীর ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের ক্রমাবকাশে পারম্পণ 
রাক্ষত হয়েছে। 


নাটকের শেষ দৃশ্যে পান্নার প্রবেশ । প্রথমে সে বনবারের সামনে দাঁড়িয়ে তার 
কাঁটবন্ধ থেকে ছোরা তুলে নেয় । সামনে পহত্রহম্তা ৷ পুত্রহারা মায়ের দুচোখে 
নীরব আভযোগ, তীব্র প্রাতীহংসার শিখা । চিতোরের সদরিগণ বনবীরকে 
সংহাসনচ্যত করে উদয়াসংহকে রানা করে বাঁসয়েছে। আজ বনবীর ও তার মা 
শশীতলসেনীর বিচারের দিন । যাঁদও বনবীর ভীত নয় । কিন্তু, চম্পার কাতর 
অনুনয় পান্বাকে বচাঁলত করে। বনবীরের নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হনআচরণ সত্বেও 
তার জন্য চম্পার ক্ষমা প্রার্থনা, নিভাঁক দৃঢ় আত্মীবম্বাসের প্রতিচ্ছবি বনবীর ও 
পাশে সম্তানের মৃত্যু-ভয়ে শংাকত মাতাব বাকুলতা পান্নাকে এক “দব্য- 
অনুভূতি'তে আচ্ছন্ন করে ফেলল । তার ভেতর প্রতিহিংসা পরায়ণা নারীর 
পরাজয় ঘাঁটয়ে চিরম্তন জননীর ক্ষমাসম্দর মূর্তি ফুটে ওঠে । এ জননী 
সাধারণ রমণী নয় ; বিশ্বব্যাপী তার করুণা অমৃত নির্ঝরের মত সর্বদা 
কল্লোলিত । বনবারকে পান্না আবেগের সঙ্গো তাই বলে ওঠে--ত্মি মা নও, তাই 
মায়ের কোল থেকে প্রকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করোৌছলে । কিন্তু মা আম 
সায়ের বুকের সন্তানকে দন্ড দোব কেমন করে. *॥, 

পান্নার দেবীচারন্র অপরুপ মাহমায় উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে, বখন দোখ শীতল- 
ছসেনীকে দম্ডাদেশ দেওয়ার জন্য সদরি কর্ণজী অনুরোধ জানালে পান্না তা 


যৃগনাট্যকার শচাম্দুনাথ সেনগুপ্ত ১৮৯ 


প্রত্যাখ্যান করে। 

পান্না 8 *****ণকোন মাকে মৃত্যদন্ড ঘোষণা করতে আগে কখনো আপনারা 
আদেশ করেননি । দম্ডদেবার নির্মমতা মা ছাড়া আর কাউকে ত ব্যথা দেয় না । 
দষ্ড নয় মমতা, মেবারের সদরিগণ, মমতা ঢেলেই মায়েরা এতটুকু মাংসাঁপন্ডকে 
মানুষ করে তোলে, দন্ড 'দয়ে না। 

নাটকের শেষে নাট্যকার পান্নাকে সর্ককালীন মায়ের আদশ-রূপে চিন্নিত 
করেছেন । তার দেশপ্রেম কত-ব্যানষ্ঠা সদ্যজাগ্রত মাতৃত্বের গৌরবের কাছে গৌণ 
হয়ে যায় । শচীন্দ্রনাথ ধান্্ীপাল্নার কঠোর দেশাত্মবোধের ধারণায় স্নেহশীতল ও 
ক্ষমাময়ী শা্বত জননী-মূর্তিকে প্রাতষ্ঠিত করে তাকে মহাগোৌরবশালিন? করে 
একেছেন। | 

একেবারে পারণাঁত দৃশ্যে, পাল্লার বিদায়ের ক্ষণাঁটকে নাট্যকার আরো করুণ 
করে তূলেছেন। এক বিরাট দাঁয়ত্ব ও নিম কর্তব্য সম্পন্ন করে গান্বা ঠিকানা- 
হন অজানাপথে যাত্রা করছে এবং “অঘটনখটনপাঁটয়সন, সকল দুজ্কর্মের 
নায়কা শীতলসেন?কে সে ক্ষমা করে যান্রাপথের সাঁগন) করে নিয়েছে । পাল্বার 
লক্ষ্যহশন 'নরুদ্দেশ যান্রা অজানা দেশ অচেনা পথ'-এর কথা উল্লেখ করে সম্ভবত 
নাট্যকার তাকে দেশ ও কালের সীমায় আবদ্ধ করে রাখতে চানান। মানবী-মা 
1ব্বজননীতে রূপান্তাঁরত হয় তার ক্ষমা আহংস। ও ত্যাগের জয়গান গেয়ে । 


ধান্রীপান্নার কর্তব্যবোধের উৎস যাঁদ দেশাত্মবোধ, জনন নাটকে 1নাথলের 
কর্তব্যবোধের প্রেরণা তার প্রেম । পান্নার কতব্যবোধে ছল তার পেশাগত 
সততার গ্রভাব ; পক্ষান্তর নাখলের কর্তব্যবোধ প্রেমিকার প্রাত গাঢ অনুরাগের 
প্রতীক ৷ সে মায়ার বাল্যের খেলার সাথী, যৌবনের বন্ধু । তরুণ মায়াকে 
সে ভালবাসে । কন্তু মায়ার জীবনে ঘটে গেছে এক চরম বিপর্যয় । মুহতের 
ভূলে সে আজ অবৈধ সন্তানের জননী । তাকে বিপদের মাঝখানে ফেলে রেখে 
দুর্ঘটনার নায়ক আত্মগোপন করেছে । সমাজ-সংসার তাকে ত্যাগ করেছে। 
[কিন্তু ত্যাগ করেনি নাখল । 

কেউ কেউ বলেন বাল্যের প্রেমে থাকে আভিশাপ । হতে পারে । ঘটনার প্রভাবে 
এই প্রবচন কারো কারো জীবনে বাস্তব হয়ে দেখা দেয় । নাখলের জীবনেও 


১৯৪ যূগনাট্যকার শচশন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


₹প্রম শাশ্ত আনোৌন । দুঃখ তার 'নিদার্ণ আঁভশাপের মত সারা জীবনের 
সঞ্পী হয়েছে। খিল মায়াকে স্বীর্পে পেতে চায়, মায়ার অপরাধের বোঝা 
শনজের কাঁধে তুলে নিয়ে সমাজে স্বীকৃত দতে চায় । কিন্তু বাধা মায়ার 
সন্তানের পিত্পারচয়--এর চেয়েও বড় বাধা মায়ার সংস্কার । মায়ার একটু- 
খাঁন উদারতায় হয়ত এই জাঁটল সমস্যার সমাধান হতে পারত, কিম্তু মায়া চায় 
ভার সন্তান সাঠক পতুপপারচয়ে সমাজের বুকে প্রাতন্ঠিত হোক । 'নাঁখলের 
সরল অন্তঃকরণ এই দাবর ফৌন্তকতাকে শেষপর্যন্ত অস্বীকার করতে 
পারে না। 

1নাঁখল £ একান্ত স্বার্থপরের মতো আমি শুধু নিজের সুখের কথাই 
ভেবোছ॥। তোমার সন্তানের কথা তো একবারও আমার মনে হয়ান। তূমি 
সতা বলেছ, মায়া । 'ভন্ন কোন পুরুষকে তাঁম আত্মদান করতে পার না। 
আমরণ তোমাকে তারই জন্য অপেক্ষা করতে হবে । 

নাখলের এই বাঁল্ঠ আত্মসমালোচনা এই সরল উদারতা তার কামনা- 
কলষমূস্ত নিঃস্বার্থ প্রেমের পরিচয় । মায়াকে না পেয়ে নাখল তাকে ত্যাগ 
করেনা, উপরম্তু সারাজীবনের অটুট বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়। শুধু 
ক্তাই নয়, ঘটনাচক্রে মায়ার জীবনে বিপষয়সৃচ্টিকারী প্রোমকের যখন পুনরা- 
শুবভবি ঘটল এবং আর এক মারাত্মক ভুলের খেসারত দিতে তাকে জেেলবাসের 
শ্রাস্তি পেতে হল, সেসময় মায়ার অবৈধ সম্তানের দায়ত্ব ?নয়ে 'নাঁখল তার 
বম্ধৃদ্থের প্রাতশ্রাত পালন করেছে । 

নাখলের সারা অন্তর জুড়ে প্রেমের মহিমা । প্রেমের জন্য সে নিজের 
খীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও 'বসর্জন 'দিয়েছে । এক সুকঠিন কত ব্যবোধে তার 
প্রোমকার অবৈধ, অন্যের ওরসজাত সন্তানের প্রাতপালনের ভার মাথায় তুলে 
খনয়েছে সে। জগতে ছু অসম্ভব নয়, তবে এ ধরনের চারন্লও খুব বোশ দেখ্র 
যায় না। আপাতদূ্ণ্টতে অবাস্তব মনে হলেও, এইসব বিরল চারন্র গঞ্প উপন্যাস 
ও নাট্যকাহিনীর উপজীব্য হতে অস্ীবধে নেই । 

নাখলের কর্তব্যপরায়ণতা এক গভীর তাৎপর্য সৃষ্ট করেছে যার উৎস প্রেম । 
খবশ্য এই চারত্রের আর একটি দিকও আছে । সে পরোপকারী ! পাড়া 
গ্রাতিবেশীদের যেকোন বিপদে অভাব অভিযোগে সে তাদের পাশে 'গয়ে দাঁড়ায় । 
কার এই উপাঁচবীর্ষা প্রোমকার অবৈধ সন্তানের দায়িত্বভার গ্রহণে প্রেরণা 


বৃগনাটাকার শচদন্দ্ুনাথ সেনগৃপপ্ত ১৯১৯ 


যাধায়েছে । 

এরপরই তার জাঁবন সম্তান পালনের জঁটল কর্তব্যের বোঝায় বিপর্যস্ত 
হয়ে ষায়। মায়ার ছোট্ট খোকা এখন যুবক । নাম অজয় । সে জানতে 
পেরেছে 'নাখল তার 'পিতা নয়। অজন্প পিতৃপারচয় জানার জন্য 'নাখলের 
প্রাত নির্দয় হয়ে ওঠে । 

শনাখল £ যোদন থেকে ওর মনে প্রম্ন জেগেছে ও কার ছেলে, সেহীদন 
থেকে ও আমাকে আর শ্রদ্ধা করে না, ভালবাসে না, সন্দেহের চোখে দেখে। 
রোজই ও জানতে চাইছে ওর বাবা কে, সে কোথায়, আর জবাব পাচ্ছে না বলে 
ওর মন 'বাঁষয়ে উঠেছে । আম জান একাদন ও ক্ষেপে উঠবে আর সবার আগে 
আামাকেই ও হত্যা করবে। 

প্রাতমূহূর্তের এই নিদারূণ যন্ত্রণা 'নীখলকে ক্ষতাবক্ষত করে 'দিচ্ছে। 
তবু নির্মম কর্তব্য ও দায়িত্বভার থেকে তার মান্ত নেই । সে মায়াকে প্রাতশ্রুতি 
শদয়েছে, জাীবিতকালে ত। ভঙ্গ করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য । তাই নিরুপায় 
অবসন্ন ও হতাশ সুরে সে বলে ওঠে “*****এমন করে পরের বোঝা আর কতকাল 
আম বইব, কতকাল % 

হয়ত নিজের কাছে না রেখে বোর্ডং বা হোস্টেলে পাঠিয়ে সে অজয়কে 
লেখাপড়া শেখাতে পারত, তা'হলে এই ঘন্ণার কিহ্‌ লাঘবও হত--উকিল বম্ধু 
এই পরামর্শ দিলে 'নাখল তা কোনমতেই মেনে নিতে পারে না। তার কাছে 
এই ভার শুধু শৃঙ্ক দায়িত্ব মাত্র নয় । এর পেছনে রয়েছে মানবতার উচ্চ আদর্শ | 
দুঃখ যন্ত্রণা এর স্পর্শে সুসহ হয়ে যায় । 

ধনাখল ৪ ভূমি কি আমাকে একটা চলমান ঘন্ত্র বই অন্য ছু ভাবতে পার 
না; ভাবতে কি পারনা ষে কেবল কর্তব্য পালনের জন্যই নয়, ভালবাসি বলেও 
ওকে আমি কাছে রাখতে চাই । 

নাটকের শুরুতেও নাখলের মুখে এই একই প্রাতিধাঁন শোনা গেছে। মান্র 
কয়েকটি কথায় তার পরাহতবোধের স্বরূপাঁট ফুটে উঠেছে । 

ধনাখল £ *****সবাই আমাকে মহৎ বলে, উদার বলে ভূল করে। ভূল 
করেই আমাকে দরে সারয়ে রেখে দেয় । আম কারু শ্রদ্ধা চাইনে । আমি চাই 
স্কলে আমার স্বরূপের পরিচয় পাক । শ্রদ্ধা নয় মায়া নয়, স্নেহ, ভালবাসা, 
মানবতার একট প্পর্শ পেতে চাই । | 


১৯২ যুগনাট্যকার শচীদ্দুনাথ সেনগন্ঞ 


এই কারণেই মায়ার তুলে দেওয়া কঠিন বোঝা বহন করার নৌতিক শান্ত 
শনাখল অনেক আগেই অর্জন করেছে ৷ যত দযার্ববহই হোক সে দায়ত্ব পালনের 
মধ্যে তার সচেতন আদর্শ সক্রিয় আছে বলে তা থেকে 'নাঁখলের আমরণ মস্ত 
নেই। 

নাটকের কিছু িছ: ম্থানে নীখলের সক্ষম অন্তদ্বন্দব খুবই সুস্পষ্ট | 
সেখানে সে কর্তব্য স্থির করতে পারছে না, জীবনে জল গ্রান্থ সৃষ্ট হয়েছে 
তার। নাটকের শুরুতে মায়া 'নাখলের প্রেম শিবেদনে সাড়া 'দলেও 
পববাহের প্রস্তাবে সম্মাত দেয় না। যে দুরপনেয় কলক্কের ডালি তার জীবনে 
অনড় হয়ে আছে তা থেকে ম্টীন্ত পেতে গেলে সেই 'নর্মম প্রব্ক পুরুষকে 
1ফরে পাওয়া দরকার । 


'নাখলের প্রত্যাশার সঙ্গে মায়ার জীবনের সমস্যার দারুণ ম্বম্দব বেধে যায় । 
শনাখলের মনে হতাশা ও অন্তদর্বন্দেরর সৃষ্ট হয় এবং অবশেষে নোতিক চেতনার 
কাছে সে নাত স্বীকার করে । 


নাটকের শেষ দকে অজয়ের পিতৃপারুয় অনুসন্ধানেও তার মনে আর একাঁট 
অন্তর্্বন্দ্যের সৃষ্ট হয় । সত্য পাঁরচয় প্রকাশে মায়ার কাছে সে ববাসভগ্গের 
কারণ হতে পারে, আবার অপ্রকাশে অজয়ের নির্মম প্রাতশোধস্পৃহাকে নিশ্চিত 
করে দিতে পারে--এই টানাপোড়েনের মাঝখানে নীখল অজয়ের জীবনের 
শ.ন্যতার জন্য নিজেকে দায়ী করে এবং তার বিপুল সম্পাত্ত অজয়ের নামে উইল 
করে দূরে চলে যেতে চায় । 


অবশেষে একদিন অজয় তার পতৃপারিচয় জানতে পারল । এই চরম 
উত্তেজনার মধ্যে মাতাপূন্ত্রের মিলনও সাধিত হয় । এবার 'নাঁখল তার দীর্ঘ 
কর্তব্য সমাপনান্তে বিদায়ের জন্য প্রস্তৃত। বপুল দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি 
পেয়ো নাঁখল বহু দরে চলে যেতে চায়, কিম্ত্; দৈব প্রাতিকূল। 'মিলনানন্দের 
আবেগ সহ্য করার ক্ষমতা মায়ার ছিল না। সব্দীর্ঘ শোক-দুঃখের অবসান 
হয় তার অকস্মাৎ মৃতদ্যতে । ভাগ্যের এমান পারহাস মায়ার এই মৃত্য 
নাখলের কর্তব্যের বোঝাকে এতটুকু হাজ্কা না করে তা আরো বৃদ্ধি করল? 
তার শোকাহত 'িমূঢ নিশ্চল ছাঁব একে বোধকাঁর নাট্যকার সেই কথাই বলতে 
চাইলেন । 


যুগনাট্যকার শচনন্দ্রনাথ সেনগু্গ্ত ১৯৩ 


হাসারসাত্মক টাইপ চরিত্র 

টাইপ বা বিশেষ আদর্শ অনুসরণ করে যেসব হাস্যরসাতক চরম আজ 
পর্যন্ত বাংলা নাটকে চিন্রিত হয়েছে তার প্রধান উৎস শেকসপায়র ও তাঁর সম- 
সাময়িক বেন জনসন । সংস্কৃত নাটকের বিদূষক বা কণ্ণুকীর সঙ্গে এর ঠিক 
তুলনা হয় না। বেন জনসনের মতে নাটক কেবল দর্শকের আনন্দদানই করবে 
না, তার সত্যে সঙ্গে নীতিশক্ষার কাজ টও সম্পন্ন করবে ॥ এই উদ্দেশ্যে খতন 
নাটকে বিশেষ এক ধরনের চাঁরন্র অকন করোছলেন যাদের কাজ হল উপদেশ 
দান। মন.ষ্য চাঁরন্রের লোভ আরামীপ্রয়তা শ্রমবিমুখতা আদ-দুবলতা প্রভাত 
আপাত 'নন্দন?য় গুণগ্াল এসব চাঁরন্নে আরোপ করে তান দর্শকের কাছে 
তাদের হাস্যাঞ্গদ করে ওুলেছিলেন ৷ প্রকৃতপক্ষে টাইপ চরিত্র সম্টতে হাসা- 
রসের প্রধান ভ্ামকা আছে । প্রাজোডর ক্ষেত্রে এইসব টাইপ চারন্র কাঁমক 
রালফ”এর কাজ করে। চারন্রগুলি আঁতিরঞ্জনের ফলে 'িছুটা অবাস্তব 
হয়ে পড়ে । বাংলা নাটকে এই ধরনের চারন্র সাধারণত নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের 
দোষগুণ ও অসংগাতকে কখনো বিশুদ্ধ পহউমার অথব। তীক্ষ; প্যাটায়ারের 
সাহায্যে তুলে ধরে হান্কাভাবে প্রকাশ করে। শচীন্দুনাথের আধকাংশ নাটকে 
হাস্যরসের একটি 'াবশেষ স্থান আছে। হাস্যরসাত্ক চীরন্রসু€স্টতে তাঁর 
দক্ষতাও প্রমাঁণত হয়েছে । সংক্ষেপে দু'একটি চর ব্যাখ্যা করে তাদের হাস্য- 
রসের শ্রেণী ও প্রকত তুলে ধরা যেতে গারে। 

?সরাজদ্দৌলা নাটকের “গোলামহোসেন' একাট হাস্যরসাত্মক টাইপ-চারব্র। 
চারন্র্টির সাজসজ্জা আচরণ চেহারা ও কথাবাতাঁ সবই উদ্ভট, সাধারণ মনুষ্য- 
প্রকৃতির সম্পূর্ণ শাবপরীত এবং হাস্যোদ্রেককারী। তার পারচ্ছদের বৈশিষ্ট্য 
তাপরপূর্ণ--এএক পায়ে প্যান্ট আর সু, একপায়ে মোগলাই পাজামা আর 
নাগরা । দেহের এক অর্ধে ইংলিশ কোট আর এক অর্ধে নামাবলির মেরজাই । 
গলায় কন্ঠ, নাকে তিলক, মাথায় অর্ধেক টপ-্হ্যাট আর অধধেক ফেজ । গোঁফ 
কামানো আর চাপ দাঁড়। প্রকান্ড এক গোছা টিক! 

নবাব িরাজদ্দৌলার খাস ভৃত্য গোলামহোসেনের পূর্ব পারচয় তেমন স্পণ্ট 
নয়। কেবল আলেয়ার কথা থেকে জানা যায় সে হিন্দ, তার প্রকৃত নাম 
পুরন্দর। আর গোলামহোসেনের জবানবন্দী থেকে জানা যায় সে একজন 
দেশপ্রোমক ভবঘুরে । পরাধীনতার লক্জা এবং প্লানর তাড়না মে দেশের 


১৯৪ যৃগনাট্যকার' শচীক্দ্নাথ সেনগুপ্ত 


একপ্রান্ভ থেকে অন্যপ্রাম্ত পর্যন্ত প্রকৃত দেশপ্রোমকের সন্ধানে ঘুরে 
বোঁড়য়েছে। 

গোলামহোসেন £ সারা বাংলা ঘুরে এসেচি ভাই । পূণ্যবান লোক দেখে, 
দয়ালু দাতা দেখোঁচ, কিন্তু দেশপ্রোমক একটিও দোখান । 

অবশেষে মার্শদাবাদে এসে দেশপ্রোমকের সন্ধান মিলেছে । কিম্তু দরবারে 
আসন গ্রহণ করার ক্ষমতা তার নেই, আর সেই কারণেই ভাঁড়েক্ট ভেক ধারণ। 
তার এতাঁদনের পারশ্রম সার্থক । দেশরক্ষার সংগ্রামে নবাবের পাশে থাকতে 
পারার সৌভাগ্য অর্জন করে সে কৃতার্থ । 

গোলামহোসেন বাংলাকে ভালবেসেই নবাবকে ভালবেসেছে । আলেয়ার 
সঙ্জো বাক্যালাপে তার অতাঁত জীবনের একটা করা মান্র জানা গেছে। 
সে এবং নবাবের দেশপ্রোমক সেনাপাঁতি মোহনলাল দুজনই নিরঞ্জন 
স্বামী নামে এক সন্যাসীর কাছে দরীক্ষত। এই সন্ন্যাসী যে বাঁঞকমচন্দ্রে 
'আনন্দমঠে"র বিদ্রোহী সন্যাসীদের কেউ নন তা 'নশ্চয় করে বলা যায় না। 
কেননা, পলাশীষুদ্ধের ( ১৭৫৭ ) ঠিক তিন বছর পর থেকেই সন্যাসী বিদ্রোহের 
(১৭৬০-১৮০০ ) সূচনা দেখা যায় । সূতরাং নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়কে 
দেশপ্রেমিক সম্যাসীদের আসন্ন বিদ্রোহের এঁক্য-প্রস্তূতির কাল হিসাবে ধরা যেতে 
পারে। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ এই কাল্পানক চারত্রট রূপায়ণের ব্যাপারে 
ইাঁতিহাসের যোগসত্রকে রক্ষা করেছেন । 

উপরোন্ত হঁঞ্গত থেকে বুঝতে পারা যায় গোলামহোসেন সাধারণ ব্যাস্ত নয়, 
গবদৃষকের ছদ্মবেশে একজন খাঁট দেশপ্রেমিক, গুরুর নদে শে সাম্রাজ্যবাদী ইধরেজ 
বাঁণকদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধারকজ্পে গ্রাভজ্ঞাব্ধ। নাটকের কাহনী 
অনুসারে মোহনলাল এবং গোলামহোসেন দুইজনই দেশপ্রোমক নবাবের পাশে 
এসে দাঁঁড়য়েছে--একজন বিদ্বস্ত সেনাপাতিরুপে, অপরজন ভৃত্য ও ভাঁড়ের ছদ্ম- 
বেশে নবাবের পদের দিনে পরামর্শদাতারূপে । গোলামহোসেন নবাবের পাশা- 
পাঁশি থেকে নবাবকে তাঁর অন্যায় ও আঁবচারের ন্রুট এবং চারপাশে কট যড়মন্ত্র 
সম্পর্কে সদাজাগ্রত রেখেছে । 

সিরাজ $ ******প্রীতহারনী একে হারেমের কারাগারে বান্দনী করে রাখবে, 
চাবকে এর পিঠের ছাল তূলে নেব। পাঁরচয় দিতে আনচ্ছৃক এই নারী 'নাশ্তত 
আমার কোন শত্রুর গুগ্চচর | 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগুঞ্ধ ১৯ 


গোলামহোসেন £ পাঁরাঁচত প্রকাশ্য শ্ু-চরদের সাজা দিতে পারচেন না 
বলেই কি এই নারা নিগ্রহ করতে চান জনাব ? 

[সরাজ £ নফর। 

গোলামহোসেন £ আম ইস্ট হীম্ডয়া কোম্পানীর কথা বলচনে জনাব, 
আম বলাঁচ মীরজাফর-রাজবল্লভ কোম্পানীর কথা । 

গোলামহোসেন ভত্য হলেও এবং তার হাস্যকর চলাফেরা সন্ববেও এই স্পন্ট- 
বাঁদতা অনেকসময় স্বয়ং নবাবকেও রেহাই দেয়না । তবে কথাবাতয়ি সে অত্যন্ত 
পরামিত । নবাব যেখানে হতবাদ্ধ হতাশাগ্রস্ত, নবাবের অন্যায় ও আঁবচারের 
দণ্ড যেখানে উদ্যত, কেবল সেইখানে সে অযাচিত হলেও মারাত্মক মন্তব্য করে 
বসে। তার কথায় নবাবের বথেন্ট আচ্ছা আছে বলেই তিনি রুষ্ট হননা । আবার 
গুরুত্বপূর্ণ রাজনোতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও নবাব অকুষ্ঠ চিত্তেই গোলাম- 
হোসেনের মতামত জানতে চান । সেখানে সে স্বভাবতই রহস্যপ্রয়তার সঙ্গে 
দ্যর্থবোধক উত্তর দেয় । নবাব সরাজদ্দৌলা ও '7ত্য গোলামহোসেনের কোপ" 
রথন যে নিছক হাল্কা রাঁসকতা নয়, নবাবের কাছে এর গুরুত্ব যে কত 
অপারসীম, রূপকধমরঁ সংলাপের বাকচাতুর্য এবং এর অন্তীর্নাহত তাংপর্ষ 
উপলব্ধি করে তা জানা যায় । 

সিরাজ £ বলত বান্দা, 'স্পাহসালার আর রাজা রাজবল্লভকে কলকাতায় 
নিয়ে গেলে মীর্শদাবাদের কোন ক্ষাতি হবে কি না ?.*-* 

গোলামহোসেন £ জনাব ! এক সময়ে একদল চোরের সঙ্গে আমায় থাকতে 
হতো । নগরে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রাণী ক তাই নিয়ে চোরের দলে একাদিন 
তূমূল তর্ক । 

1সরাজ £ ?ক সাব্যস্ত হলো ? 

গোলামহোসেন £ সাব্যস্ত হলো শিয়াল আর প্যাঁচা না থাকলে নাগরিকদের 
বড়ই ক্ষাত হয়। 

1সরাজ £ বটে। 

গোলামহোসেন £ শেয়াল ধূর্ত, গর্ভে লুকিয়ে থাকে, পেচক অশুভ, 
আঁধার ছেড়ে আলোয় আসতে চায় না কিন্তু তবুও শেয়াল প্রহর ঘোষণা করে 
আর পেচক অমঙ্গলের.আভাস দিয়ে নাগারকদের উপকার সাধন করে। চোরের 
দল সেই থেকে শেয়াল আর প্যাঁচার পজো দিতে লাগল । | 


৯৯৬ য্‌গনাট্যকার শচদন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


. দিপাহসালার মীরজাফর ও রাজা রাজবল্লভ দুজন মনর্শিদাবাদের সবচেয়ে 
ধূর্ত ও বুদ্ধিমান ব্যান্ত । দ:৪খের বিষয়, গ্নানর বিষয় এদের ঈর্ষা উচ্চাশা ও 
নবাব বিরোধতায় বাংলার স্বাধীনতা-সূর্ প্রায় দু'শ বছরের জন্য অস্তাচলে 
গেল । সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজরা এদের স্বরূপ জেনোছল, তাদের ঘৃণ্য বিশবাস- 
ঘাতকতাই ছিল নবাব 1সরাজদ্দৌলার পরাজয়ের অন্যতম কারণ। শেয়াল ও প্যাচার 
রূপকে গোলামহোসেন যে সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন নবাব তা উপলব্ধি 
করেন। 

সারা নাটকে গোলামহোসেনের উপাস্থতি খুবই সামত । অহেতুক মান্রা- 
[তারন্ত হাস্যরসে নাটকখা।ন হাল্কা হয়ে খায়ান। কিন্তু বাংলার রাজনোতিক 
দুযোগের মাঝখানে দাঁড়য়ে গোলামহোসেনের নংক্ষপ্ধ সংলপ কেবল হাস্যরসই 
সৃষ্টি করোন, পাশাপাশি করুণরস সষ্টতেও তা সফল হয়েছে। তার জীবনেরও 
একটা গোপন অধ্যায়ের ইঙ্গিত আছে--তা আলেয়াকে কেন্দ্র করে ; মাঝে মাঝে 
কথার সুরে সেকথা স্পন্ট হয়ে ঘায়। আর অবহেলিত বিদষক-জীবনে আলেয়ার 
কাহনীত একরকম অজ্ঞাতই, কেবল জীবন-মৃত্যুর সান্ধক্ষণে দাঁড়য়ে দু-একটি 
ইত্গত পাওয়া যায় মান্ত। 

আলেয়া £ ত্টাম ক যুদ্ধে যাবে? 

গোলামহোসেন £ যাব বলেই ত এলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে 1*:***৮*** 

আলেয়া ৪ তাহ'লে আমও যাব পুরন্দর 2 

গোলামহোসেন £ থাকবে কোথায় ? নবাবের পাশে পাশে ? 

আলেয়া ঃ না, তোমারই কাছে কাছে । 

গোলামহোসেন £ ঠাট্টা করেও অমন কখ। ঝলো না আলেয়া, আম কেদে 
ফেলব ! 

আলেয়ার দেশপ্রেম যেমন 1পরাজকে তেমান গোলামহোসেনের জীবনকেও 
দোলা দিয়েছে । তবে গোলামহোসেনের অব্য্ত প্রেম নীরব প্রোমকের আঁভমান- 
ভরা অশ্রুজলে সিন্ত । হাস্যরাঁসকের জীবনের অন্তরালে একান্ত গোপনীয় সেই 
প্রেমের ফম্গুধারা আকস্মিক ঘটনাঘাতে প্রকাশত হয়ে যায় । 

আলেয়া £ ত্াম ি কাউকে ভালেবেসোঁছলে ? 

গোলামহোসেন £ আজ এ-কথা কেন? কালই ত মরতে হবে। 

আলেয়া £ তাহলে ভালো তুমিও বেসেচ ? 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগৃঞ্ত ১৯৭ 


গোলামহোসেন £ আমি আবার ভালবাসব ! কিযে বলো তাম1......আর 
যাঁদ বেসেই থাকি, কে শুনবে-**."*কে তা বুঝবে......আর কেই বা প্রণতদানে 
অপদার্থকে ভালবাসা দেবে আলেয়া! আলেয়া । (হাসতে হাঁসতে কাঁদিয়া 
ফেলল )। 


শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটক “সংগ্রাম ও শাদ্তি'র শনত্যানন্দ' আর একাট 
বিশুদ্ধ স্যাটায়ারধম' হাস্যরসাত্মক টাইপ চারত্র। দনিত্যানন্দ লঘু 
স্বভাবের অথচ বাঁদ্ধমান যুবক, ওজন বুঝে কথা বলতে নিপূণ । প্রথমে 
জামদার কন্যা কল্যাণীর প্রণয়শ এবং পরে স্বামী । প্রবল প্রতাপ জাঁমদার 
চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সে নিভ'য়ে রসিকতা করতে পারে, আবার কল্যাণীর কাছে 
আদর্শ প্রেমিকও বটে । ম্ত্রী-মনোরঞ্জন করবার তার অসীম ক্ষমতা । এরকম 
সার্থক হাস)রসাত্মক চরত্র খুব বৌঁশ দেখা যায় না। 

হালকা অথবা গ্রতত্থপন্ণ বিধর যাই হোক ন কেন 'নত্যানন্দ সদানন্দময় । 
নামের সঙ্গে তার চারন্রের অপূর্ব সামঞ্জস্য! কলেজের লেখাপড়া জানা যুবক । 
কল্যাণীর সহপাঠী, সেই সূত্রে প্রণয় এবং বাববাহ। সে ঘটনার সমস্যাসঙ্কুল 
আবর্ত থেকে সবসময় দরে দুরে থাকে ॥ চরম বিপদের দিনেও 1সখড়র 'ননচে 
বসে স্তী কল্যাণীর খোঁপায় ফুল গুজে দেয়, প্রাণভরে গান গেয়ে ওঠে । যেখানে 
সমস্যা, 'নত্যানন্দ তার ধারে কাছেও থে'সে না । যদিও কল্যাণীকে সে বলে. তার 
এই হানকা স্বভাব একটা চাল মান্র, ধাতে কেউ তার কাছে টাকা ধার না চায়, কোন 
সাহায্য প্রত্যাশা না করে। আসলে নিত্যানন্দের এই উীন্ত।১ও চালের 
নামান্তর ৷ প্রকৃতপক্ষে ত:র স্বভাবটাই এমান হালকা মেগের মত, জমাট বেধে 
না হয় বট, না ওঠে কালবৈশাখী কড়। 

নিত্যানন্দ নিজেই একটা হাস্যরসের ভান্ডার । তার কথার প্যচি, ভাজা, 
আচরণ এবং সদা স্ফার্তবাজ চারন্র সকলকে আকন্ট করে। তার কথাবাতিয়ি 
দবয়ং জাঁমদার চন্দ্রশেখরের ব্যস্তিত্বও বিপন্ন হয় । 

চন্দ্রশেখর ৪ -* "শিকারে বৌরয়োছিলুম । কিছুই মিলল না। দেখলুম 
একদল বানর । দেশের লোকগুলো ত বটেই, বাঘ ভাল্মুকগুলোও বানর হয়ে 
যাচ্ছে, না ?নত্যানন্দ ৫. 


১৯৮ য্‌গনাট্যকার শচান্দ্ুনাথ সেনগণ্প্ত 


ধনত্যানন্দ £ আ্যাজ্জে হ্যাঁ স্যার । আর শুনেছি বানরগুলো বুড়ো হয়ে গেলে 
হনদনান হয় । 

ভাবী জামাতা ও শ্বশুরের প্রথম পরিচয়ের কথোপকথন এবং ভাবী শ্বশুর, 
যেখানে রাশভারী জাঁমদার তার সঙ্গে নিত্যানন্দের এই রাসকতা ব্য হাস্যরস 
সৃষ্টি করে। লক্ষণীয় ষে এই হাস্যরস একান্তই স্যাটায়ার আশ্রিত । হিউমারিস্টের 
চোখে জীবন ও জগতের সকল অসং্গাঁত ও বিকাত খুব সহজেই ধরা পড়ে । 
তান জাগাতক সুখ-দ?ঃখ সমাজের ন্যায়-নীতি আচরণ ও প্রচলিত ধারণার অসারত্ব 
উপলা্ধ করে তাকে হাস্যরসের আধারে সমালোচনা করেন । 'নিত্যানন্দের হাস্যরস 
পহউমার ও স্যাটায়ারএর সংমশ্রণ থাকলেও স্যাটায়ার-এর প্রভাবই বোৌশ । নাটকের, 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ জটিল দৃশ্যে উজ্জল হাস্যরসের স্কূরণ ঘঁটয়ে পারাস্থাত 
হাজ্কা করে দলেও তার লক্ষ্য কখনো ভষ্ট হয় না। যার লাগে সে হাড়ে হাড়ে, 
অনুভব করে। দ্বিতীয় অংকে পর পর দুটি সংলাপে নিত্যানন্দের হিউমার ও. 
স্যাটায়ারের সম্দর নিদর্শন আছে । 


আঁবনাশ £ :........, ব্যাচ্ষের টাকা খুব বেশী বাড়ে না, টাকা বাড়াতে হয়, 
টাকা খাটিয়ে । /104 [ 1196 [00 ৮০০০ 900. & 1101911710 [101:019051010. 

নিত্যানন্দ 8. ] 900 50105 10 983 0880 [001 66] 160219660. 
89 106৬৩] (611010060. 01 ০00150, 90105156675 0856 19 810. 6%0801010 

আবনাশ £ জীবনে কি কখনো তূমি সিরিয়াস হবে নাঃ 

নিত্যানন্দ £ না হলেও ক্ষাতি নেই। সংসারে সারয়াস লোকের সংখ্যা 
বঙ্ড বেশী বেড়ে গেছে। তারা 'সাঁরয়াসাল 'মথ্যা কথা বলে, 'সারয়াসাল 
প্রতারণা করে, 9211098915 2100 59565776119211/ পরকে ঠকায় । তাই আম 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা কার, প্রভ্ব বুদ্ধ বিবেচনা থেকে আমাকে বাঁণ্চত করেছ 
ক্ষাত নেই, 'িম্তু দোহাই প্রভ্‌ কোনাঁদন আমাকে যেন না ওদের মত 'সারয়াস 
হতে হয়। 

লক্ষণীয়, নিত্যানন্দের প্রথম সংলাপে আছে বিশুদ্ধ হিউমার; কিম্ত্‌ 
দ্বিতীয়টিতে তীব্র স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ । শচাম্দ্রনাথ চারন্রাটকে গভীর নৈপণ্যের 
সঙ্গে চিন্তিত করেছেন । চারপ্লাট হাস্যরসাত্বক হলেও একেবারে হালকা হয়ে 
যায়ান, নাট্যকারের রনাশাস্তর গুণে তা জীবন্ত ও কখনো কখনো বাস্তব হয়ে 
উঠেছে। নিত্যানম্দ নিজেকে পসারয়্াস না ভাবলেও প্রয়োজনবোধে সে. 


যুগনাট্যকার শচনন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৯৯ 


৮1০০৫ 1)0016 হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণও সে দিয়েছে । শেষ অংশে সৈ 
এবং তার প্রোমিকা। স্ত্রী মনোহরের চক্রান্তের শিকার হয়েছে, কিন্ত সচ্গে সঙ্গে 
নিত্যানন্দের প্রত্যুংপন্নমীতত্বে তা ব্যর্থ হয়েছে । মনোহরের ট্‌শট চেপে ধরে 
সে অনায়াসে বলতে পারে “:*****৮00 90095 10. 10 116 ] ৪00 81190 
11006 & ০1০০৫ 11০9800. রাস্কেল এতবড় স্পধা তোমার ।, এ থেকে বোঝা 
যায় নিত্যানন্দ লঘু স্বভাবের হলেও সুচতুর। হাস্যরসাত্মক চারন্ের এমন 
দূর্লভ বৈশিষ্ট্য বাংলা নাটাসাহিত্যে খুব বোশ নেই। 


নবম 
॥ শচন্দ্রনাথের এীতহা পিক নাটকের স্বরূপ 


শচীন্দ্রনাথ যেসময় বাংলা নাটক লেখা শুর করেন সে সময় বাংলা রংগমণ্ে 
পৌরাণক ও এীতিহাসক নাটকের দারুণ জনাপ্রয়তা । শচীন্দ্রনাথ এই গতানু- 
গাতিকতার গড্ডালকা থেকে প্রথম থেকেই নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে চেয়োছিলেন। 
তাঁর প্রথম মণ্তস্থছ নাটকের (রন্তুকমল ১৯২৯) বিষয়বস্তু ছিল এক জাঁটল 
সামাঁজক সমস্যা । স্বভাবতই তা £ণ্-সাফল্য লাভ করোন । এরপরই মঞ্চস্থ 
হয় ঁতহাঁসক "বয় ?নয়ে তাঁর দ্বিতীয় নাটক গোরকপতভাকা (১৯৩০ )। 

নাটক রচনার মাধ্যমে শচখশন্দুনাথের মাধা দধরনের উদ্শ্য সকিয় ছল। 
প্রথমত বাংলা মণ্-নাটফের নিজ্পাণ অগতে বৈচন্তা আনয়নের জন্য তাঁর আন্তারক 
চেষ্টা ছিল নতুন ধরনের সামা?জব নাটক রচনায় । তাঁর 'দ্বতীয় লক্ষ্য ছিল 
খুলই স্পম্ট-__জাতীয় আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা এবং দেশকে পরাধীনতার 
শৃঙখলমূক্ত করার প্রেরণার পূুঝসিয়ির নাট্যকারগণের অনুসরণে এীতিহা?সক 
নাটক লুনা করা । 

অবশ্য পরীতহাসক নাটকের স্বরূপ সন্ধানে পূ্ববতণ নাট্যকারগণ থেকে 
শচীন্দ্রনাথের ধারণায় বশেষ গ্রভেদ ছিল। শচীপ্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের সঙ্গে যযক্ত ছিলেন ৷ তাঁর 'বস্জাবী ভাবনা কেবল দেশম্ণান্তর স্বগ্নেই 
মগ্ন ছিল না। সমাজ-অর্থনী।তি সামাজক ন্যায়নীতর চেতনাও তাঁর 
মনণষাকে পাঁরচালত করেছে । সমসাময়িক পেশাদারী মণ্চ-নাটকের অচলায়তন 
ভেঙে যেমন 1তাঁন নানা পরীক্ষা-নরীক্ষার মাধ্যমে তাতে গাঁত স্চারে 
সচেষ্ট ?ছলেন তেমন পাপাপাঁশ জাতীয় মাান্ত ও পরাধীনতার শঙ্খল মোচনে 
এাতিহাঁসক নাটকের ক্র্যাডশনকেও তান গ্রহণ করোছলেন। জীবনের শেষাঁদন 
পর্যন্ত এই '্ট্যাডশন'কে বজায় রাখতে নবীন নাট্যকারদের বহহ্ছানে পরামর্শ 
দয়েছেন। যেমন দেশ ও জাঁতর প্রয়োজনে তেমাঁন বাংলা নাটকের বিবর্তন 


যঃগনাট্যকার শচঈন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২০১ 


ধারাকে জাগ্রত রাখতে এই ট্র্যাডশনকে সম্রদ্ধাচত্তে আধুনিক" নাটকের পাশাপাশ 
বজায় রাখার ব্যাপারে 'তাঁন সর্বদাই গুরুত্ব দিতেন । 

প্রথম এঁতিহাঁসক নাটক “গোরকপতাকা'্ম এই ট্র্যাডশনকে শচদম্দ্রনাথ 
অনেকখা?ন মেনে নিয়োছলেন ৷ নাটকখান সুভাষবাবুকে উৎসর্গ করে গতান 
[লিখেছেন--“নাটকখা'নি তাঁর জাত সংগঠনের প্রয়াসের কথা মনে রাখিয়া তাঁহারই 
উদ্দেশে উৎসর্গ করিগ্াছিলাম ॥ বলাবাহুলা, জাত সংগঠনের প্রয়াসই 
গোরিকপতাকা নাটকের ভাবানযসি। 

গারশচন্দ্রের বাংলা এীতিখাঁসক নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্য ছল অতীতের 
বীরদের চার অত্কন করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা । 
দ্বজেন্দ্লালের নাটকে অবশ্য এই ধারণাঁট বিশেষ সাক্য় না থাকলেও জাতির 
নৌতক চরিত্র শবশ্বমানবতা ভ্রাতত্ববোধ ও মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানোর 
আহ্বান জানিয়েছেন। [তান নাট্যরচনায় শিক্পাদর্শকে সচেতন প্রয়াসের সঙ্গে 
যুক্ত করোছলেন । 

শটীন্দ্রনাথ এীঁতহাসিক নাটক রচনায় ?গএশচম্দ্র প্রবর্তিত নাট্যধারাকেই 
প্রধানত অনুসরণ করেছেন । ঘাঁদও, শি্পাদর্শকে গৌণ না করে তাঁন কেবলমান্র 
স্বাধীনতা নংগ্রামে অনয্প্রাণত হয়ে এতিহাঠসক নাটক রচনা করো ছুলেন। 
সেকার:ণ, তাঁর এভিহাঁসক নাটকে ?গারিশচন্দ্রের ইতিহাস-ৃনষ্ঠা বিশেষ প্রাধান্য 
পায়ান। এব্যাপারে গারশচন্দ্র নয়, নাট্যকার জ্যোতীরন্দ্রনাথের নাট্যাদর্শকে 
শচীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত তিনিও বধ্বাস করতেন 
নাটক ও ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদা । এাতিহাঁসক নাটক প্রসঙ্গে তাঁদ আভমত 
__-ইতিহাস ঘটনাপাঞ্জ । নাটক তা নয় । *****. ঘটন।ট ঘটবার কারণই নাট্যকারের 
[বষয়বস্ত |...) 

বগ্লবী শচপন্দ্রনাথ দেশের মানুষের হৃদয়ের কথা খুব ভাল করেই অনুধাবন 
করোঁছলেন । সে কারণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এীতিহাঁসক নাটকের উচ্চ ভাবাদর্শ 
ধশাক্ষত দর্শককে যতখানি মুস্ধ করেছে শচীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ মানুষকে 
তেমাঁন আকৃষ্ট করেছে । অনুরূপ, গিঁরশচন্দ্রের হীতিহাস-চেতনা শচীন্দ্রন।থের 
নাটকে না থাকলেও তাঁর জনাপ্রয়তায় কোন বাধা ঘটোন । এ তিহাসিক . নাটকে 
তান ইতিহাস অনুসন্ধানে তত রেশি গুরুত্ব দেননি ঘত গভীর অনুশীলন 
করেছেন এদেশের মানুষের অন্তরের জাতীয় অনুভত ও ভাবাবেগ । 


২০২ যুখনাট্যকার শচীন্দ্নাথ সেনগণ্প্ত 


নাটকের আঁঞ্গক-বৈণিত্র্য অনুসম্ধানের পাশাপাশি শচীন্দ্রনাথের এীতিহাসিক 
নাটকের উপরোন্ত বোশল্ট্য বাংলা পেশাদারী মণ্*জগতে তাঁকে বিশেষভাবে 'চাহ্ৃত 
করেছে। শচীঁম্দ্রনাথ সম্ভবত এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ধারণার দ্বারাই প্রভাবিত 
হয়েছিলেন । 

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা এঁতহাসক নাট্যকার জ্যোতীরম্দ্রনাথ 
ঠাকুর এক পন্রাংশে পরিষ্কার বলেছেল-_-“ইহা বুঝা উচিত নাটক ও হীতহাস এক 
জানস নহে। কোন দেশের কোন নাটকেই হীতহাস সম্পর্ণভাবে রাঁক্ষত, 
হয় না। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই বন্তব্যের সথ্গে সম্পূর্ণ এঁকমত্য ফুটে উঠেছে শচীন্দ্র- 
নাথের এীতিহাসিক নাটক সম্পর্কে ধারণায় । এঁতিহাঁসক নাটক রচনার আদর্শে 
শচন্্রনাথকে এক হিসাবে জ্যোতারন্দ্রনাথের অনুগামী বলা চলে। উভয়ের 
ধারণার সচেতন প্রয়াসের ফল তাঁদের এ্রীতহাসক নাটক । 

আসলে যুগপাঁরবর্তনের সঙ্গে সত্যে স্বদেশী আন্দোলনের ভাবাবেগেও 
প্রকাতিগত একটা পারবর্তন দেখা গিয়েছিল। প্রথম রাঁচত এীতহাঁসক নাটক 
গৈরিকপতাকায় শচীন্দ্রনাথ গারশচন্দ্রের ছন্ পাতি শিবাজীর ভাববস্ত গ্রহণ 
করলেও তাতে যুগপারবর্তনের মৌলিক ভাবনা যৃস্ত করেছেন । 

মৃঘলযুগের স্বাধীন হিন্দু নৃপাতিগণ ভারতবর্ষের জাতীয় ম্য্তসংগ্রামীদের 
প্রেরণা জৃগিয়োছিল । শিবাজীর জীবনদর্শন ছিল ভারতীয় সনাতন 'হন্ু- 
দর্শনের প্রাতরপ । এম্বর্য ও ক্ষমতার মধ্যে ত্যাগের মহান আদর্শ ছিল শিবাজীর 
ব্রত। শচীন্দ্রনাথ গোৌরকপতাকা"় শিবাজীর একশীহন্দুরাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা 
'চান্তত করলেও তাতে ধর্মীয় সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়ক 'বদ্বেষ থেকে শিবাজনীকে 
বহ্ উধের্ব তুলে ধরেছেন । 

গশবাজা 2.."দারদ্রু মুসলমান প্রজারা ত উৎপাঁড়ন করেনা, তারা ত মহারাম্ট্রকে 
গ্রাস করতে চায় না। তারা দেশকে শস্যশালিনী করে, দেশের সকলের জন্য 
তারা করে স্বার্থ বিসর্জন । ধর্মরাজ্যের অর্থ সেই রাজা, বম্ধূগণ, যার প্রজারা 
জাতিধর্ম 'নার্বশেষে রাজার সঙ্গে সমানে সকল আধকার ভোগ করতে পারে ॥ 
(১ অঞ্ক, ৫ দৃশ্য ) 

মুঘলের সামাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নাতি বিদ্বেষ উৎপীড়ন ও পরধর্মমতের 
প্লাত অসাহফতা ভারতবর্ষকে সেসময় জজীরত করে তূলোছল । রাজা শিবাজ? 


য্‌গনাট্যকার শচদন্দ্রনাথ সেনগন্গ ২০৩, 


দেশকে সেই সংকট থেকে মুন্ত করার উদ্দেশ্যে এক গৌরবময় ভ্যামকা নিয়ে-- 
ছিলেন। বস্তৃত, শিবাজীর এই প্রচেষ্টা বৃটশদের দাসত্ব, অত্যাচার ও শোষণ 
থেকে সশস্ত 'িস্লবীদের দুবরি মান্ত আন্দোলনের সঙ্গে তূলনীয়। আর 
সেই কারণেই গোরকপতাকা নাটকের মণ্চসাফল্য তৎকালীন স্বাধধনতা সংগ্রামের 
পটভূমকায় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। 

শচীন্দ্রনাথ এতিহাঁসক নাটক রচনার ক্ষেম্ত্রে বাংলা নাটকের ্র্যাডশনকে 
যথাযথ অনুসরণ করলেও তাতে মৌলিক ভাবনা ও নাট্য আ'ঙ্গক-বোশস্ট্য রক্ষা 
করেছেন। যেহেতু তান দেশের মুস্তি আন্দোলনের সাব্রয় কর্ম ছিলেন সে- 
কারণে দেশের মানুষের হৃদয়ের খবরটা ছিল তাঁর জানা । ভারতবর্ষের বিশেষ 
করে বাংলাদেশের জাতীয় মুন্তি আন্দোলন ও 'বস্লববাদী কর্মকান্ডের প্রেরণার 
মূলে ছিল ভারতীয় 'হন্দুদর্শনের জ্ঞানযোগ ও কর্ম যোগের প্রভাব । কিন্তু তার 
চেয়েও গভীর এদেশের আপামর জনসাধারণের আবেগানুভূতি । কেননা, জাটল 
তত্বের চেয়ে আবহমান জাতীয় ও লৌকিক চেতনাই মানুষের মনকে চিরাদন 
আকৃন্ট ও'আভভূত করেছে । 


বাংলা এউঁতিহাসিক নাটক যেমন জাতীয় বীরদের নিয়ে রচিত হয়েছে, সেখানে 
ধহন্দু নৃপাঁত যেমন আছেন তেমান আছেন সুলতান বাদশাহরা । মনসলমান 
হয়েও ভারতীয় জাতীয় চেতনায় তাঁরা গৌরবাম্বত হয়েছেন । ৌঁচন্তযময় ভারত- 
বষে তারা বহুবার এঁক্য ও ন্যায়ধর্মের পক্ষাবলম্বন করেছেন । এই কারণে 
সাহত্য নাটকের ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রাঁতির আপনে তাঁরা চিরাদন: 
প্রীতষ্ঠিত। বলাবাহূল্য, কোন ইংরেজশাসক এই গৌরবের আধকারী নন। 
অপরাঁদকে মুসলমান শাসকের দেশপ্রেম ন্যায় নীতিবোধ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা, 
নিয়ে বহ? বাংলা এীতহাঁসক নাটক রচিত হয়েছে । দু 

নবাব গসরাজদ্দৌলা জাতীয় বীর হিসাবে এীতহাসিক তাৎপর্ধ বহন করছেন । 
ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের বাল এবং ভারতবর্ষে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী 
শান্ত প্রসারে প্রথম সফল পদক্ষেপ পলাশীর বৃদ্ধ এদেশে নতুন বৃগের সনা 
করেছে । এঁদক থেকে 'সিরাজন্দৌলা নাটকের কাহনী ও বিষয় সাধারণ মানুষকে 
চিরকাল আলোড়িত করেছে । 

এঁতিহাসিক নাটক সম্পর্কে শচাম্্নাথের ধারণা_হীতহাস নয় এীতিহাঁসক 
চে তনা ও জনপরেরণা দর্শকের.অন্তরে সন্গারত হলে এরীতহাসিক নাটক সার্ঘক। 


২০৪ যুগনাট্যকার শচদন্দ্রনাথ সেনগচপ্ত 


1সরাজদ্দৌলা নাটকের 'সরাজ দেশব্যাপী বড়যন্ম্ের মধ্যে তার অস্থিরতা 
তাসহায়তা সারল্য বোহসেবী প্রেম ও আবেগপ্রবণতা দর্শকের অন্তর আপ্লুত ও 
অশ্রুসজলই কেবল করেনি, এই জাতীয় ভাবাবেগই যে আমাদের পরাধীনতার 
শৃঙ্খল মোচনে সবচেয়ে বড় বাধা তা পরোক্ষে নাট্যকার দোখয়েছেন। 

গোলামহোসেন £ এ পরাজয়ের প্রয়োজন আছে । জাঁহাপনা, দাঁত থাকতে 
নিবোঁধেরা দাঁতের মধাদা বোঝে না, দেশের স্বাধীনতা থাকেতে অপদার্থরা 
স্বাধীনতারও মর্ম বোঝে না। 'দল্লশর অধীনতা অস্বীকার করে যে স্বাধীনতা 
ভোগ করবার সুযোগ আংপাঁন বাঙালীকে 'দয়োছলেন বাঙালী তার মম্ম' বোঝে 
না। তানা বুঝে সংহাসনের লোভে আত্মহারা হয়ে নিজেরাই দলাদাল মারামার 
করছে । একটা প্রচণ্ড আঘাত তার প্রয়োজন 1ছল ॥ পলাশী সেই আঘাতই তাকে 
করেচে। (৩ অত্ক, ২ দশ্য ) 

এীঁতিহা?সক নাটক রচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনকে শান্তুশালী করাই 
শচদন্দ্ুনাথের একমান্র উদ্দেশা ছিল না। আবুলহাসান ও ধাত্রীপান্নার মত নাটকে 
1তান মানবতা এবং 'বঝ্বপ্রেমকে উধের্ব তুলে ধরেছেন । যেখানে ত্যাগ সততা 
নিদ্কাম কর্মবাদকে মুখ্য স্থান দির়েছেন। জাতির জীবনে যেমন বিপ্লবের 
প্রয়োজন অনস্বীকাষ্ ভেমান জাতির অস্তিত্ব ও মেরুদন্ডকে শান্তশালী করে 
তোলার মূল্যও অপাঁরসীম । বস্তুত, একট অপরাটর উপর নিভরশীল। 
মেবারপতন নাটকে 1দ্বজেন্দ্রলালের দেশপ্রেম ও দেশাতআ্মবোধের স্বরূপ যে একটি- 
মাত্র বাণীতে বিধৃভ হয়েছে ৪ “গয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ' 
--এই মন:ষ্যচেতনার মধ্যেই রয়েছে দেশ জাতি প্রেম ও মানবতার অত্কুর । 
[নঃস্বার্থ নিদ্কাম সাধনার দ্বারা বি*বমানবপ্রেমের রস আম্বাদন সম্ভব । ভয়শুন্য 
1নভক চিত্তই পারে দেশ ও জাতির সাঁত্যকারের মতগলসাধন করতে । 

আবুলহাসান নাটকখান যাঁদও 1সরাজদ্দৌলা নাটকের মতই 'বিযলোগান্তক, 
তথা?প নাট্যরস কাহনী-পারিকল্গপনা এবং সবেপার কেন্দ্রীয় চাঁরন্রের জীবন- 
দর্শনে উভয় নাটকে বিতর প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। আবুলহাঙসানের প্রেম- 
প্রীতি-সৌন্দর্যবোধ জগং ও জীবন সম্পকে কাঁবসুলভ অন্তদর্ণম্ট। সবোর্পার 
1নম্কাম চেতনা তার দেশপ্রেমে নতুন মান্তা এনেছে । 

“আবুলহামানে'র কাহনী ও কেদ্রীর় চাঁরন্লের সঙ্গে ্বভাবতই শিবাজী 
চাঁরন্রের এবং 'গৌরকপতাকা*র কাহিনী ভাবনায় 'কা্চং সাদৃশ্য লক্ষ্য করা. গেলেও 
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মংলত প্রচ পার্থক্যও আছে । উভয়েই রাজ্য পাঁরচালনায় গুরুর দেশে 
নিষ্কাম ব্রত গ্রহণ করেছে । কিন্তু, 'গোরকপতাকা'য় দেশ যেখানে বাজার 
প্রাণে মূর্ত বিগ্রহর্‌পে প্রাতিষ্ঠিত, আবুলহাসানের বৈরাগ্যের কাছে দেশ হয়ে 
গেছে গৌণ । উভয়েই দেশ রক্ষার সংগ্রামে এগয়ে এসেছে ; ?কন্তু একজনের কাছে 
যখন দেশের পরাধীনতার অর্থ দেশমাতৃকার হাতে শৃঙ্খল-বম্ধন, তখন অপর- 
জনের মনে হয় বিশ্বের সর্বানয়ন্তা ঈশ্বরের আভপ্রায়ই সবকিছুর মুলে সাকুয়, 
পার্থব কোন ক্ষমতাই আনবার্ধ পারণাতব গীতরোধ করতে সক্ষম নয় । 

প্রকৃতপক্ষে, আবূুলহাসান সুফী সহ।জয়া চেতনায় উদ্ভা'সত এক সুলতান, 
যে তার রাজনৌতক জীবনের শুরুতেই দ্বিধা ও অনীহা ব্যস্ত করেছেন । পতুব 
শাহী বংশের সন্তান আবুলহাসানের জন্য সুলতান প্রোরত সেনাপাত হাত ঘোড়। 
বাদ্যসহ সৈয়দ ফাঁকর সাহেবের আশ্রমে উপাচ্ছিত হলে আশ্রমবাসী যুবক হাসান 
বলে ওঠে--আরে ওরা কারা ১ ওই অতসব লোকজন 2 এ হাতী 'নয়ে, ঘোড়া 
1নয়ে, এীদকে যেন না আসে ॥ বাহাদুর খাঁ, ওদের ওই দক দয়ে যেতে বল। 
ওই দক দিয়ে । এটা আশ্রম, লড়াইয়ের মা নয় ॥ 

বন্দী হাসান সম্রাট ওরঙ্গজেবকে নতজানু হয়ে আভবাদন করেনা, কিন্তু 
ক্ূদ্ধ ওুরংগজেবের নিদেশে তার কারাদণ্ড হলে সে সম্মাটকে আঁভবাদন করে । 
তার কাছে সম্রাট একজনই--সে জগতের অধীম্বর, তাকে ছাড়া আবুলহাসান 
কাউকেই প্রভ্‌ বলে জানে না। হাসানের প্রেমকা মমতাজ তাই আপন মনে বলে 
_-'আমিরও নও, ফাঁকরও নয় তুমি দেবতা 1) 

গনঃস্বার্থ নন্কাম কর্মের সাধনায় মানুষ কখনও কখনও চরম আংজ্মত্যাগের 
ভেতর 'দয়ে লক্ষ্যে উপনীত হয় । এই আত চেতনায় আপন-পর ভেদাভেদ 
থাকে না, শ্রু-মিত্র প্রভেদ মুছে যায় মানবপ্রেমের দুবরি স্রোতে । ধান্ীপালা, 
নাটকে এই মর্মসুরই প্রধান । 
| কর্তব্যের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, নারী জীবনের চরম বেদনার আঁগ্নতে, 
পরিশুদ্ধ হয়ে ধান্রীপাল্না সাঁত্যকারের দেবীর আসনে প্রাতন্ঠিত হয়েছে । দেশপ্রেম 
ও কর্তব্যনিষ্ঠা তার জীবনে যে স্বরূপে প্রকাশিত তা পাঁথবীর ইতিহাসে একাম্তই 
বিরল । 

রাজদ্থানের এক প্রচলিত এীতহাসিক কাহিনীকে শচীন্দ্রনাথ নাট্যরূপ 
ধদয়েছেন। পান্নার অতুলনীয় দেশপ্রেম কর্তব্যবোধ প্রাণত্রীতম একমানত 


২০৬ ”  যুগনাট্যকার শচীন্দুনাথ সেনগন্্ত 


সন্তানের বিনিময়ে ভাবী রাণা উদয়াসংহের জীবনরক্ষা অসাধারণ নাটকীয় ঘটনা । 
নাট্যকার অত্যন্ত নিপৃণভাবেই এতে নাটকাঁয় দ্বন্দ ও মনস্তাত্বক ক্রিয়া প্রয়োগ 
করে নাট্যরস সফল করে তূলেছেন। 

নাটকের শ্রেণী নির্ধরিণে ধাভীপান্নাকে 'নিদেশ করা সহজ নয়। পান্নার 
জীবনের ট্রাজোঁডকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে তা শেষপর্যন্ত আর ট্রাজেডি 
স্তরে থাকে না। শীতলসেনীর চক্রান্ত, বনবীরের নিমষ্ঠুরতাকে পরাজিত করে 
পান্না শেষপর্যন্ত কেবল 'বিজীয়নী নয় ; শীতলসেনী ও বনবীরকে জনতার ক্রোধ 
থেকে রক্ষা করে এবং তার পূর্রহত্যার স্মৃতিকে দূরে ঠেলে তাদের ক্ষমাও প্রদর্শন 
করেছে । নাটকে পান্নার দেবী ও মানবীর রুপদনটি নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ 
অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে চান্রত করেছেন। তার অন্যান্য এরীতহাসক নাটকের 
কেন্দ্রীয় চরিত্রে এমন দ্বন্দ খুব বৌশ নেই । 

বনবারের উদ্যত খড়ের সামনে পান্না উদয়রূপন কনককে জাঁড়য়ে ধরে মায়ের 
আকুল বেদনায় । আবার খড়গা যখন উভয়ের লক্ষ্যে ধাবিত হয়, তখন সে 'ানজের 
প্রকে ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে । বনবীর বিদ্রুপ কন্ঠে বলে ওঠে “*"ানজের 
সন্তান হলে এমান দূরে সরে দাঁড়াতে পারতে ? 

এই নির্মম উীন্তর মুখে দাঁড়য়েও পান্না ভেঙে পড়োৌন। কিন্তু বুক ভেদ 
করে ছড়িয়ে পড়ে তার হাহাকার । আর্ত অভিমানে সে বলে ওঠে-- ভগবান 
একিঙ্গ জানেন কেন আজ আমি মৃত্যকে বরণ করে নিতে চাইনি ।..*কোন 
মাকে কখনো যা করতে হয়নি, তুমি আজ আমাকে দিয়ে তাই করিয়ে নিলে ।, 

পান্নার মাতৃত্বের প্রাত উপহাস করে বনবীর সেই মায়ের সামনে তারই 
নরপরাধ শিশুপনত্রকে হত্যা করল । তার আগেই পান্না উদয়কে নিরাপদ দরত্ছে 
'সরিয়ে দিয়েছে । বনবারের খড়গতলে মাতাপান্রের একন্র প্রাণ বিসন হলে 
পান্নার মহৎ চাঁরন্ত্ '্লান হতো না। 'কন্ত্‌ পান্নার কর্তব্য তখনো সমাপন হয়ান। 
দেশের ভাবব্যং রাণাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করে সিংহাসনের উপযুস্ত করে তোলাও 
তার অন্যতম দায়িত্ব । 

নাটকের শেষ দৃশ্যে পান্না পরাজিত বনবীর ও শশতলসেনীর 'বিচারস্ছলে দেশের 
সদররিদের দেওয়া মৃত্যযদন্ড থেকে তাদের রক্ষা করে সর্বন্তিকরণে ক্ষমা করে দেয়। 
'শীতলসেনীর পাশে দণ্ডায়মান বনবীরকে পাল্লা বলে--“তূমি মা নও, তাই মায়ের 
কোল থেকে পৃন্রকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করোছিলে। কিন্তু আমি মায়ের বুকের 
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পন্তানকে দণ্ড দেব কেমন করে ।..*, 

পান্নার প্রাতাহংসাপ্রবৃত্ত পরাঁজত হয় তার নবাবিকশিত বিএবজননার শাম্বত 
হৃদয়ের কাছে । মানবা-মা ধাল্লীপাল্া দেবী-মা বিশ্বজননীতে রূপান্তারত হল-- 
ক্ষমা আহংসা ও ত্যাগের মন্্র উচ্চারণ করে । 

এরীতহাসিক নাটকে শচীন্দ্ুনাথ দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের পাশাপাশ রাষ্- 
বস্লবের ফলশ্রুত মহাজাতি গঠনের স্বপ্নের কথাও উচ্চারণ করেছেন। দেশ ও 
জাতর চরম দুঃসময়ে এই এক্যভাবনা সপ্টারত করার প্রচেষ্টা দেশাত্মবোধক 
নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য । বৃটিশ পদানত ভারতবর্ষে জাতি-বৈরীর ও দ্বন্দের 
সুযোগ নিয়ে বিদেশী শাসক দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে । রাম্ট্রীবস্লব নাটকের 
মাধ্যমে নাট্যকার দেখিয়েছেন ওরঙ্গজেবের সর্বনাশা ধমন্ধিতা জাত বিদ্বেষ ও 
সাম্প্রদায়কতা মুঘল সাম্রাজোর পতনের পথ প্রশস্ত করেছে। 

সম্রাট শাহজাহান দেখছেন মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তায়মান সূর্যের শেষ রশ্মি । 
ওরঙ্গজেবের সাম্প্রদায়ক দৃস্টিভীঁঙ্গ, ভাইয়ের প্রাত ভাইয়ের প্রাতাহংসা আবশ্বাস 
রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বের বীভৎস কাহিনী শুনতে শুনতে বন্দী শাহজাহানের 'দিব্যদুদ্টিতে 
ভেসে ওঠে অস্তায়মান মুঘল সাম্রাজ্যের ছবি । 

শাহজাহান £ ঝড়! ঝড় হঠাং আসোঁন জাহানআরা...নিশীথে দিল্লীর 
পথ বেয়ে এই ঝড়ই যখন তামাম 'হন্দুদ্তান তোলপাড় করে দেবে তখন কোথায় 
থাকবে দারা নাদেরা, কোথায় থাকবে 'শিপার জহরৎ, আর কোথায়ই বা থাকবে 
শাহজাহানের সাম্রাজ্য-সম্পদ ॥ 

নাট্যকার ভূমিকায় মহারাজ জয়াঁসংহকে নাটকের ভাষ্যকাররুপে উল্লেখ 
করেছেন । সাম্প্রদায়ক বিভেদ ও অনৈক্য দেশের অরাজকতা ও অশান্তর সৃদ্টি 
করে। এই বিভেদই যুগে যুগে আমাদের পরবশতার দিকে ঠেলে দয়েছে। 
রাষ্্রীবস্লবে মুঘল সামাজ্যের পতনের সূচনা ইঞ্গিত করে নাট্যকার ভারতবর্ষের 
পরবশতার দিনগুলোর কথা মনে কাঁরয়ে দিতে চান। 

কোন বিশেষ জাতি ও ধর্মের একাধিপত্য ভারতবর্ষ বেশাঁদন মেনে নেয়নি । 
ধর্ম জাতি সম্প্রদায় কোন দেশের বা সাম্রাজ্যের ভিত্তি হতে পারেনা, বিশেষত 
ভারতবর্ষের বৈচিন্রয তা কোনাঁদন মেনে নেয়ান। সাধারণ মানুষ সব দেশেই 
সংখ্যাগারষ্ঠ, তাদের দরে সাঁরয়ে রেখে কোন শাসনই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনা । 
আর প্রকৃতপক্ষে দেশের এই বৃহদংশ সাধারা শ্রমজীবী মানুষ ধর্ম জাতি ও 


২০৮ যুগনাট্যকার শচদন্দ্রনাথ সেনগণপ্ত 


সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা থেকে মুস্ত। সব যুগে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা এই 
সাধারণ মানুষ থেকে 'বাচ্ছল্ন বলে তা কখনো দ্‌ঢ় হয়ান। 

জয়াসংহ ৪ তুমি দলনর, তুম পাঠানের পুনঃপ্রাতষ্ঠার স্বস্ন দেখ, ছত্রপাত 
শিবাজী হহিন্দুরাজ্য স্থাপনের কল্পনা করেন, গুরঙ্গাজেব কামনা করেন মৃঘলের 
অপ্রাতহত প্রভাব । কন্তু কেউ ভেবে দেখে না 'হন্দস্তানের কোটী কোট 
যে-সব সন্তান সাম্রাজ্যের সম্পদ যোগায়, সকলের আহাষয যোগায়--তারা কেবল 
হিন্দ? নয়, কেবল পাঠান নয়, কেবল মুঘল নয় । তা যারা করে সাম্রাজ্যের সঙ্গে 
তাদের কোনাদন কোন সম্বন্ধই জ্ঞাপিত হয়নি । 

জয়সিংহের স্বপ্ন নবীহন্দুস্তান গঠনের । বাজ্দ্রীবপ্লবের সাফল্য তখনই 
আসবে, যখন ধর্ম ও জাত-বোচন্রের মাঝে মহামিলনের সেতু নার্মত হবে । 
ভারতবর্ষের এীতহ্য কোন 'নাঁদণ্টি ধম ও জা?তিকে মেনে 'নতে পারেনা । 

জয়াসংহ ৪ “আমার বিশ্বাস । আমার 'বণ্বাস 'হন্দুদ্তানের মাটিতে এমন 
কোন ধাতু মিশে আছে ঘা সাম্রাজ্য পেলেই তা গ্রাস করে ফেলে । হিন্দুস্তানের 
মাট হিন্দুকে গ্রাস করেচে, বৌদ্ধকে গ্রাস করেচে, পাঠানকে গ্রাস করেচে, আজ ত। 
মুঘলকেও গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে । 

শচ'ন্দ্রনাথের এতিহাসক নাটকের চেতনায় যে বৌঁত্র্য দেখা গেছে তা কখনে। 
একই খাতে প্রবাহত হয়ান। এতিহাঁসক নাটকের ইীতহাস-নিষ্ঠা তাতে ক্ষু্ 
হলেও জাতগঠন ও দেশপ্রেমের আলোকে তা নতুন এীতিহাসক তাংপর্যে 
মাণ্ডত করেছে । 


দশ 


সামাজিক নাটকের [িবষয়বস্ত্‌ ও সমস্যা 


প্রধানত দুই মহাযদ্ধ-মধ্যবতাঁ সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রুপই 
শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে গ্রাতফালিত হয়েছে । ওঁপানবোশক ভারতবর্ষ 
তখন কলকারখানা সম্প্রসারণের পর্ব শুরু হয়েছে । কর্ষণজশবী সভ্যতা ক্রমশ 
রূপান্তারত হচ্ছে আ-কর্ধষণজীবী সভ্যতায় । ধান্যেৎপাদনের ক্ষেত্রগূলি ধন 
উৎপাদনের কলকারখানায় পাঁরণত হচ্ছে। এরফলে সমাজদেহে যে বিপুল 
প্রতিক্রিয়া স:ম্ট হল তাতে দেখা দিল নতুন ও “"রাতনের দ্বন্দ, উপোক্ষত 
মানুষের দ্রোহ । প্রাচীন রাজতন্বের গৌরব ভম্যবলশ্ঠিত হল। স্তর 
স্বাধীনতা ব্যান্তস্বাতন্ত্রাবাদ পুরুষের সঙ্গে স্তীজা'তর সমানাধকারের আদ্দোলন, 
সতীত্ব প্রেম একাঁনচ্ঠতা সম্পকে প্রচলিত ধারণার আঁনবার্য পারবর্তন দেখা 
গেল । যৌথ পাঁরবারের ভাঙনের সচনাও এর অনাতম বিষময় ফল । পরি- 
বারের এঁক্য ও সমাদ্ধ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পাঁরবাতত সামান্িক 
ও নৌতক মূল্যবোধের পারিচয় এই সময়ে শচাঁন সেনগ্ণ্ড বিধায়ক ভ্রাচার্য 
মনোজ বস] প্রমুখ নাট্যকারের রচনায় ফুটে উঠেছে। 

সমাজদেহে এই পাঁরবর্তনের একটা কৃফলও দেখতে পাওয়া যায়। ব্যান্ত- 
ম্বাধীনতার অপব্যবহার-_-নবা নরনারীর দৈনান্দন জীবনের ব্যাভচার দুনীশত 
ও অবাধ উস্ছৃঙ্খলতা 'নয়ে সমসাময়িক নাট্যকারগণ রচনা করলেন অপরাধ- 
প্রবণ সামাজিক নাটক যা ইতিপূর্বে বাংলা নাটকে দেখা যায়নি । শচান্দ্রনাগ এই 
ধরনের নাট্যরচনায় সবচেয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন । তাঁর রন্তকমল, স্যাপ্রয়ার 
কীর্ত, তাঁটনধর গিচার, জননণ প্রভ:তি নাটক উল্লেখযোগ্য । 

বাংলার জমদারতণ্ত তখনও বর্তমান । শোধণ-শাসন যথারীতি মধাবুগায় 
কায়দায়ই চলেছে । ঠিক সেইস্ময় সমাজপারবর্তনের এই ধারণা সামন্তশ্রেণীর 
সানাসকতায় যে প্রাতীক্রিয়া সৃষ্টি করেছে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ নাটকে তা ফুটিয়ে 


২১০ যুগনাটাকার শচীন্দ্নাথ সেনগ্ুগ্ঠ 


৬ুলেছেন। জমিদারতদ্তর ও জমিদারী শ।সনব্যবস্থার অবসানে তার অপসররমান 
ক্ষমতার গৌরবরশ্ম ষে 'বাঁচন্ত্র বর্ণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে শচীন্দ্রনাথ তা 
কয়েকটি নাটকে সার্থকতার সত্গে এ'কেছেন । 

এই সময়ের নাটকে আর একটি বিশেষ সংযোজন হল শ্রেণীচেতনা । শোষক 
ও শোঁষতের শ্রম ও মালিকের পারস্পারক সম্পর্ক যা আবহমানকাল 
নিরুচ্চারিত প্রতিবাদে সকলেই মেনে আসাছল, মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ সে 
ধারণাতেও এলো পাঁরবর্তন । মানবকতাবোধের পুনমূল্যায়নে ঈশ্বরকে স্থান 
দেওয়া হল মানুষের নিচে! মানুষের সন্টে সমাজে মানুষের শ্রেণীচেতনা 
উদ্ভূত মানাবকতাবোধের ধারণা এবং ঈশ্বরকে উপলক্ষ করে মানুষের প্রাত 
মানুষের সীমাহীন 'নপাঁড়ন, 'ঈশ্বরপ্রেরত পুরুষের কর্তৃত্ব অনাচার ও 
অত্যাচারের পংকিলতায় যে স্গাজদেহ দূঁষত করে তুলেছিল তার 'বরুণ্ধে 
জামনি দার্শানক কার্লমাকসের বম্তুদর্শন দ্বান্দহক-তত্ব সে সময়ে শ্রমজীবী 
দুনয়া় আলোড়ন এনোছিল, তার ঢেউ ভারতবর্ধকেও স্পর্শ করেছে । ১৯২১ 
সালে ভারতের কমিউানস্ট পার্টর প্রাতিষ্ঠা। তারও আগে রাশিয়ায় সমাজ- 
ভাম্তক বিপ্লবের জনন, দেশে দেশে মানু,ষর ম্যীন্তসংগ্রাম ভারতবর্ষের সনাতন 
সমাজ-কাঠামোর উপর ও জাতীয়ম কু আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রভাব 
[বিস্তার করল । শচান্দ্রনাথের কয়েকাঁট সামাজিক নাটকে এর গ্রাতিফলন ঘটেছে । 
সথাথ সুগনাট্যকাদের এই গুণ তাঁর সম্টর মধ্যে সার্থক । 

সতত, আামা।জক নাটকের ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যা আমরা আশা কার 
"১ দ্প্নানের গামাজিক নাটকে তা দুলণভ না হলেও তাঁর নাটকে এই সমস্যা 
কোথাও কোথাও রোমঢা(ম্টক উংজভতন।প কহাতরম মামা।জন স্মস্যায় পধবাসিত 
হয়েছে । 

শচনন্দ্রনাথের আাধকাংশ সামা'জক নাটকে ব্যাস্ত সমাজকে অতন্রম করে 
গেছে । কোনও একট দামাজিন সমস্যাকে তুলে ধরতে গিয়ে নাট্চারন্রে 
রোম্যান্সের বাঁড়াবাড়র ফলে বষয়বত্‌র গরত্ব হারিয়ে গেছে এবং নাট্যচারত্র- 
গুলও অন্বভাবক রকম হরে উঠোছ। এই কারণেই কোন কোন সমালোচক 
তাটনীর [বিচার শ্রেণীর নাটককে রোম্যান্টক নাটক আখ্যা দেন। এই 
ধরনের নাটকে সমসাময়িক নাগারক জীবনের স্পন্দন অনুভূত হলেও 
'এতে বাঁহটনামূলক জাবনাবেগ, দুঃসাহসিক প্রেন, মৃখ্যভাবে দেখতে পাওয়া 


ধগনাট্যকার শচন্দ্রনাথ সেনগৃপ্ত ২১১ 


যায়। ইংরাজতে এই শ্রেণীর নাটককে "6 [0185 01 10188000 80 %617117 
বলে। এই নারখে বিচার করলে সাপ্রয়ার কণী্ত নাসংহোম জনন 
নাটকগুলি সার্থক সামাজক নাটক হয়ে উঠতে পারোন ॥ অর্থাৎ সমাজ এখানে 
মহখ্য না হয়ে ব্যান্তচীরত্রের বাহমুখী ক্রিয়াই মুখা হয়ে উঠেছে । 

গারশয্গের সামাঁজক নাটকে তেমন বৌচত্য দেখা যায় না, কিন্তু রবান্দ্র- 
পরবতণ* বাংলা সামাজিক নাটকে 'বচিন্র সামাজিক সমস্যা রূপায়ত হয়েছে। 
বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমাজ রাজনশীত ও অর্থনীতি পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যান্তমানসে বিশেষত ম্রী-শিক্ষা প্রসারের ফলে নারীচিত্তের জাগরণে নরনারণর 
সম্পকে আমূল পাঁরবর্তন সুচিত হয়েছে, এর প্রাতফলনও নাটকে পড়েছে । 
শচীন্দ্ুনাথের সামাজিক নাটকে নাগাঁরক জীবনের সমস্যাই প্রধানত মু 
বিষয় । 

তবে শচীম্দ্রনাথ দামাজিক নাটকে নানা বিষয় ও ভাবের পরীক্ষা-নিরাক্ষা 
চালয়েছেন। সেইজন্য তাঁর সমস্ত সামাঁজক নাটকে একই শ্রেণিতে ফেলা 
ষায় না। স্যাপ্রয়ার কীর্ত তাটনীর বিচার নার্সংহোম জনন" প্রভাত নাটকে 
নাগারক জীবনের জাঁটল পাঁরবারক সমস্যা রূপার্িত হয়েছে। নার- 
ম্বাধীনতার বালস্ঠ রূপ ফুটে উঠেছে এই সমস্ত নাটকে । এখানে নারীরা অবলা 
নয়, তাদের আচরণে স্বাধীন মতামত প্রকাশের দাঁব প্রাতান্ঠত হয়েছে । জাীবন- 
যখস্ধে পদরষের পাশাপাশ দাঁড়য়ে তারা জয়পরাজয়ের সুখ দুঃখে সমান 
অংশীদার । এইসব নাটকে যেসব নাগারক জীবনের সমস্যা পাঁরবারক শাস্তি 
ক্ষন করেছে তার আঁধকাংশই নারীর অসংঘম পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বঝঙ্গাহণন 
জীবনযাপন ও সামাজিক 'বাধানষেধ না মানার অব্যর্থ পরণাত। অপরাধ- 
গ্রথণতাও এইসব নাটকের অপারহার্য অঙ্গ । 

ঝড়ের রাতে, স্বামী স্ত্রী, কালোটাকা প্রভৃতি নাটকে জাঁটল পারিবারিক 
সমস্যাও মনস্তা ত্বক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া পারস্ফুট । এখানে স্বামী ও স্বীর মধ্যে 
স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন সব্বার দ্বন্দ প্রেম বিবাহ এবং স্বামী-্ত্রী সম্পকের 
ম.ল্যাযসনই মুখ্য । বস্তুত, পারিবারক ঘটনার জাঁটল আবতণনে »্বামণী ও গ্ত্রীর 
মান1সক ক্বন্দব, বিশেষত নারী চরিত্রের সুগভীর রোম্যান্টিক চেতনা নাট্যকাহিনণকে 


৯. নাট্য সাহত্যের ভামকা--পৃঃ ৯৯) বিভাস রায়চৌধুরণ । 


হ$২  হুগনাটাকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগুপ্ত 
প্রভাবিত করেছে । তবে লক্ষণীয় যে নতুন যুগের নারীদের চারন্র-প্রকৃতিকে 
ঈার্খকভাবে কুপায়ণের উদ্দেশ্যে নাট্যকার প্রচলিত প্রাচীন সংদ্কারের সঙ্গে নব্য- 
নারীমণুন্ত চেতনার কোন সরাসার দ্বন্দ নাটকে তূলে ধরেননি। এই কারণে, 
নাটকে নব্যযৃবতীর পাশাপাশি প্রাচীনা নারীর 'চত না থাকায়, নতদন যুগের 
নায়ঈদের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। 
'" ভান্যাদকে 'মাটির মায়া? "সংগ্রাম ও শাম্তি' নাটকে যুণ্ধোত্বর সামাজিক 
- পাঁরবতণনের রুপ ধরা পড়েছে । মাটি ও মোশনের দ্বন্দব--কাষসভ্যতার সথ্ে 
যম্পুসভ্যতার বিরোধ--ধনতান্িক পুশজবাদী সমাজের আ'ধিপত্য--কৃষকের 
শ্রাণক-জশবনযাপনের গ্লানি-ধনতাশ্তিক সমাজ বাবস্ছায় শ্রমিক পণড়ন ও শ্রামকের 
আঁশক্ষা দাঁরদ্র্য ইত্যাদি এই ধরনের নাটকের উপজীশবা বিষয় । এখানে সামাজিক 
নাটক হিসাবে সার্থক উপরোন্ত নাটক দুখানির আলোচনা করা যেতে পারে । 
জমদারীপ্রথার অবসান এবং নব্য-বাঁণকতদ্ের উখান, নুতনের সঙ্গে 
পুরাতনের দ্বন্দব--সামাজিক ও অর্থনৈতিক পাঁরবর্তন সংগ্রাম ও শান্তি নাটকের 
গবষয়বস্তূ । দুদন্তি জাঁমদার চস্দ্রশেখরের সামন্ততাম্পিক দম্ভ, জমদারী রক্ষার 
উদ্দেশ্যে অমানাবক পৈশাচিক উপায় অবলম্বনের মধ্যে জাঁমদারদের 'নম্ঠুর 
জান্তব চেহারা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমান নব্যবাণক আবনাশের চূড়ান্ত ভোগ- 
?িলাসিতা লালসা শ্রামকের শ্রম চুর করে বোঁশ মান্রায় 'ডাভিডেন্ড লাভের কট 
ষড়যন্ত্র বাণকতদ্মের পুশ্জবাদণ শোষকের ভূমকাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে । 
নাট্যকার সমাজাববর্তনের এই দ্বান্দবক মূহূর্তকে ভূমিকা-লিপিতে সংগ্রাম ও 
শাঁদ্তর দ্বন্দ বলে আভীহত করেছেন। তাঁর ভাষায়-_'জীবনকে যাহারা খন্ডরূপে 
দেখে, তাহারা শ্রান্তবশতঃ হয় সংগ্রামের না হয় শান্তর উপর আঁতারন্ত জোর 
দিয়া একটিকে গ্রহণ এবং অপরাটকে অস্বীকার করে।' "কিন্তু আঁবরাম সংগ্রাম 
যেমন সর্বনাশের কারণ, তেমন অটুট শাম্তও সর্বনাশের হেতু হইয়া দেখা 
দেয়। চাওয়া আর পাওয়া এবং পাওয়া আর না-পাওয়া মানুষের পাইবার 
শআাকাত্ক্ষা বাড়াইয়া দেয়, অগ্রগাঁতর আকাক্কষা জাগাইয়া রাখে 1১১ 
সেই কারণে ধানের ক্ষেতের উপর কলকারখানা গড়ে উঠলেও পুশজবাদী 
সমাজব্যবস্থা কায়েমের মধ্যে শান্তি নেই । নাট্যকার ধনতাম্তিক ও পৃশ্জবাদ* 


৬. সংগ্রাম ও শাচ্ত (নাটাকারেয় নিবেন, ) 


নাট্যকার শচান্দ্ুনাথ সেনগুঞ্ত ২১৩ 


কমাজের এই সংকট সম্পকেও অবাঁহত । 

আবনাশ £ দুঃখ এই হাঁকম সাহেব, নিঞ্জের প্রজাদের বণ্চিত করে 1বদেশ 
থেকে মজুরী করবার জন্য যাদের নিয়ে এল্‌ম তারাও খুশী নয়, তাদেরও লোভ 
বেড়ে চলেছে । বোনাসের দাবা পর্ণ করতে পারব না বলে তারা হয় শন্্ু..॥ 
( সংগ্রাম ও শান্তি, পৃঃ ৯৯) 

এই নাটকের আর একট বিষয় হল সমাজতান্তিক ভাবনা। সমাজের অর্থনোতিক 

কাঠামো পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাঁজক কুসংস্কার ও পুরাতন চিন্তাধারা 
মূল্যবোধ ভেঙেচুরে যাচ্ছে । িতাপুত্রের সম্পর্কেও ফাটল ধরছে । এইসময় 
শ্রামক ও মালকের বিরোধ, শ্রমের বানময়ে ন্যায্য মজুরীর দাব--মুনাফার 
অংশে শ্রামকের আঁধকার 'নয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে । 

এর পাশাপাশি নাট/কার আর একাঁট 1বষয়ে কটাক্ষপাত করেছেন! তা হল, 
এইসময় সাম্যবাদী চিম্তাধারা মধ্যবিত্ত বাঙালশীকে আকৃষ্ট করলেও তাতে জীবনের 
মত্যকারের যোগসাধন হয়নি, বাস্তাবক পক্ষে সকলে নীতানপ্ঠ হতেও পাবেনান। 
ক্ষণদ্ছায়ী আবেগে যা দীপ্ত হয়ে ওঠে, দীর্ঘাদনের সামন্ততান্ধক ধ্যানধারণা ও 
অভ্যাস এই সমাজীবগ্লবের আদর্শকে ধবে রাখতে সমর্থ হয়ান। তাই আবনাশ 
ও প্রাতমার জীবনধাত্রা শেষপর্যন্ত পুরাতন পথ ধরেই অগ্রসর হয় । অবশ্য 
সামাজক পারবর্তন বিবর্তনের পথ ধরেও চলে জমিদারতন্ত থেকে নব!" 
বাঁণকতন্দে সমাজ-অর্থন?াতর উত্তরণ ঘটে--পা্চাত্যসুলভ আচার-আচরণ জীবন- 
যাল্লা নব্যবাঁণকদের আঁভঙ্জাত্যের মাপকাঠি হয়। সামাজক অর্থনোতিক 
পাঁরবর্তন ও সাম্যবাদী ভাবনার পাশাপাশ এই নাটকে বাঙালী জাতীয়তাবোধের 
সংমশ্রণও ঘটেছে । নাট্যকার বাওলা ও বাঙালীর অর্থনোতিক দুদ্শার পেছনে 
1ভন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ীদের চক্রান্তের কথা তূলে ধরেছেন। 

মগনলাল ঃ বাংলার চাষী মরূক, বাংলার জামদার জাহানামে খা, আমরা 
টাকা দিয়ে বাংলা অয় করব । সিম্ধ থেকে, পাঞ্জাব থেকে, দিল্লী থেকে, ইউ. পি 
থেকে, বিহার থেকে, বেরার থেকে, উংকল থেকে, মাদ্রাজ থেকে শ্রামক এনে, ক্লার্ক 
এনে, মাচেন্টস এনে, বরকন্দাজ এনে বাংলাদেশ হামরা ছেয়ে দোব। পারে বাংলা 
রুখক।॥ (সংগ্রাম ও শান্ত, পঃ ৯৫) 

সংগ্রাম ও শান্তি নাটকে নাট্যকারের ষে কথা বলা শেষ হয়ান 'মা।টর মায়া? 
নাটকে তান তারই জের টেনেছেন । নামন্ততাম্তিক সমাজব্যবন্থা ভেঙে পড়েছে ৷ 


২১৪ যুশখনাটাকার শচপশ্ঘনাথ সেনগন্গ 


কৃষি অর্থনধীততে পুঁজির অন্রবেশ ঘটায় বাংলার কৃষকশশ্রেণীর দুদরশা 
চরমে পেশছায় । শিল্প মালিকদের কারসাজিতে ধান পাটের বাজার দর ওঠানামা 
করে, সবিধেমত দয়ে তারা ক্‌ষকের রন্ত জল করা সম্পদ লুঠ করে 'নয়ে যায়, 
মম্বংসর খোরাকির জন্য মহাজনের দাদন ও খণের আশায় তাদের বসে 
থাকতে হয় । এইভাবে কৃষকসমাজ দারিদ্রের জবালা পহা করতে না পেরে 
একাঁদন শহর-গঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। কৃষক রুপাম্তারত হয় শ্রামকে । 
কযসভ্যতার চ্ছান দখল করে যম্্রসভ্যতা । 

নাট্যকার মাটির মায়া নাটকে কৃষক-জশবনের ট্র্যাজেডি রুপায়ত করেছেন । 
কেন্দ্রীয় চরিত্র মাধবমোড়ল কৃষকসমাজের প্রতিভূ । নাটকে যেমন একাঁদকে 
পুশজবাদী ও কৃঁষ-অর্থনশীতির দ্বন্দ দেখানো হয়েছে, তেমান সঙ্গে সঙ্গে 
প্রীমক-জগবনের দ্বন্দহও রূপায়ত হয়েছে । কৃষকের শান্তিময় সচ্ছল জশবন- 
ধাল্লার পাশাপাশি শ্রমিকের দুঃসহ জীবনযাপনের গ্লানও চিন্তিত হয়েছে । 
ধনতাশ্মিক সমাজব্যবস্থা কৃষককে আঁশাক্ষত নিবোধি ভাবতে অভ্যদ্ত, কিন্তু 
মাধব মোড়ল তা মানে না--কে মুখ্য! তোরা মৃখ্যু 2 তোরা নীল আকাশের 
গ্বায়ে চুলের মতো একাঁট কালো মেঘ দেখে বলতে পারিস বর্ধা কবে নামবে, 
পৌষের হাওয়া গায়ে লাগতেই তোরা বুঝতে পারিস শিশির কেমন পড়বে, 
মাটির বুক চিরে সবুজ ডগাটি বেরুতেই বলতে পাঁরস ফসল কেমন ফলবে । 
পারে ওই পুশথ পড়া পশ্ডিতরা তা বলতে? পারে নাআঁম জান। আর এও 
জান লেখাপড়া তোরা 'শাখসান ঠিক, কিম্তু তোরা নিবেধি নোস ।.*.** 

অন)াদকে মাটির কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে কৃষক যখন তার শান্তি হাঁরি- 
যেছে, কারখানার শ্রামক-জীবনের সংকর্ণতায় ও পঁজিবাদী লোঙ ও শোষণের 
চাপে পড়ে যখন সে মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে, পিতামাতার , স্নেহ-ভালবাসাকে হারিয়ে 
জদ্ঠনতে পারণত হচ্ছে, তখন আর এক মহত্তর আদর্শেও সে প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ 
ধঁ়। ভাঁবধ্যং সাষ্যবাদশ সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত তাদের চেতনায় গ্রাতফাঁলত । 

নব; 8 কারখানা ছাড়া আমাদের 'ভিন দেশ নেই বাবা, জাতেরও আমাদের 
তফায নেই! আমরা চাষী নই, বামন কায়েত, ভগ্দর অভন্দর নই, ধাৎগালণ 
তবাধ্ধালী নই । চাটগাঁ, কলকাতা, আমেদাবাদ, বোম্বাই যেখানে কারখানা সেই- 
ঠেই আমাদের দেশ । আমগা সব এক দেশের, এক জাতের এক কলের মানুষ" 
মজুর আমরা মজার । (মাটির শীয়া, পৃঃ ৬২) / 


যৃগনট্যকার শচান্দ্ুনাথ সেনগণ্ে ২১৫ 


'মাঁটও চাই মেশিনও চাই*-__নাট্যকারের এই চেতনা মাঁটর মায়া নাটকের 
ভাববস্তূতে অনুসৃত হয়েছে । এখানেও পারবার্তত সমাজবাবস্থার দ্বন্দ 
শান্তিকামী কৃষকজীবনের মূলে আগুন জ্বাঁলয়েছে। মাটির পাশাপাশি 
মেশিনেরও প্রয়োজন আছে--একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অসম্পূর্ণ । সুতরাং 
যন্তের প্রাতি অত্যাধক আসান্ত যেমন অকল্যাণ আনে তেসান মাটিকে একেবারে 
অস্বীকার করলে দুঃখ আঁনবার্-_নাট্যকারের এই বন্তব্য নাট/াবষয়ে সন্চাকিং 
হয়েছে । 

শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকে রাজনৈতিক (বিষয়বস্তুও শুহীত হয়েছে । 
পরবাতত সামাজিক ও অর্থনোতিক পাঁরাস্থতিতে রাজন+তিও নাটকের অন্যতঃ 
বিষয় । নাট্যকার অত্যন্ত সচেতনভাবেই রাজনৈতিক ঘটনাবলী নাট্যকাহনণতে 
স্থান 'দয়েছেন। বর্তমান য্গে রাজনীতি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্ত: 
শচীন্দ্ুনাথ তাকে অগ্বীকার করেনান। দেশের ও জাতির সংকটে নাটককে ধান 
হাতিয়াররূণে ব্যবহার করোছলেন । 

জাতীয়তাবাদ" নাট্যকার ?হসাবে শচীন্দ্রনাথ চিরাদনই স্মরণ+য় ৷ সমসামায়ক 
ঘটনা নিয়ে লেখা “এই জ্বাধীনতা' এবং 'জিয়নাদ ও আর্তনাদ নাটক দহখানি 
বর্তমান রাজনোতক পারাস্থাতিতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ ও মুল্যবান । সম্ভবত 
বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রকাঠামোয় এই নাটক দু'খানির রাজনৈতিক ও সামাজিক 
তাৎপর্য বহাদন যাবৎ অক্ষু্নই থাকবে । কারণ, দেশ বিভাগের কুফল ধমাঁয় 
ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং প্রাদেশিকতার বিভেদ বর্তমান দেশীয় রাজনশীতর 
প্রধান সম্বল একথা অস্বীকার করবার আর উপায় নেই। 

এই স্বাধীনতা নাটকে শটীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশ [বভাগের . 'বিষময় পাঁরণাত 
দেখিয়েছেন । এক শ্রেণীর স্বাথান্বেধী রাজনোতক নেতার চক্রান্তে বঙ্গদেশ 
বিভাগের ফলে ছিন্নমূল উদ্বাস্তূদের আনশ্য়তা দারদ্রা আর অসম্মান নিয়ে 
নাটকের কাহনগ। এর মধ্যে রয়েছে সাম্প্রনায়ক হিংসা প্রণয় ও প্রীত, আছে 
চিরাদনের দাম্পত্যানষ্ঠার মনগড়া বিশবাসের অধলাপ্ত। পাশাপাশ নাট্যকার 
তাঁর নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন মানবতা এবং জ্বদেশপ্রেমের পবিত্র অঙ্গীকার । 
নাটকের ভমকায় নাট্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি বাস্তব ঘটনাকে 
অবলম্বন করে একটি রূপকের আশ্রয়ে দেশীবভাগের সমস্যাটি উপস্থিত করেছেন ! 
নাটকের মুখ) চীরন্রগ্াল প্রত্যেকেই জাতি গঠনের প্রতীক । নাট্যকারের 


২১৬ যগানাট্যকার শচপন্দ্রনাথ লেনগণ্প 


ভাষায়--'নাটকের 'মাহম” এককালে ন্বাধীনতার জন্য সবস্ব পণ করোছল 
তাই দ্বাধীনতা পেয়ে সে উৎসবেই মত্ত রইল । “দাধনা' জাতির গ্রগাঁতর সাধনা 
জাতির সাধনায় পড়ে আঘাত, প্রেমের আদর্শে আঘাত, বণিতের ক্ষোভ থেবে 
আঘাত, সে প্রদীগ্ত দীপকের সাহায্য চায় । সে জাহাঙ্গীরের চৈতন্যকে প্রব্‌্ 
করতে চায় । চায় জাতর প্রগতির অভিযান। পশপক' জঙলে কিম্তু নিজে; 
জবালায় জবলে বলে চোখে পথ দেখতে পায় না। দয়াল" দরদ দিয়ে সব দেখে 
গকম্তু তৃষের আগুন বুকে পুষে রাখে বলে পথে পা বাড়াতে পারেনা । জাত, 
সাধনা” আবিরাম শোনায় স্বাধীনতা সতা, স্ববান্ট্র মিথ্যা নয়, অভাব মানব 
অভ্য্যদয় ॥ সে আঘাত পায়, আহত হয়. কিন্তু হত হযনা । জাতির সাধনার 
/শ্ষ নাই, কখনো তা শেষ হয়না, মানব-অভহদয়ই থাকে চরম লক্ষ্য 1:7১ 
বঙ্গাঁবভাগ সম্পর্কে লেখকের স্বচ্ছ দাঁস্টভাঙ্গতে 'নৰপেক্ষ রাজনোৌতব 
শধ্যকারের নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায় । এই স্বাধীনতা এবং জয়নাদ ও আর্তনাদ 
নাটকের ভাববস্তুতে যে রাজনোতিক দষ্টকোণ রয়েছে তার তাৎপর্য ভারতবর্ষের 
বতর্মান আমর রাজনোৌতক অবম্থাতেও সমভাবে প্রযোজ্য । ১৯৭৯ সালে 
ম'রচঝাঁপর উদ্বাস্তু সমস্যা এবং ১৯৮০ সালে চলাতি আসামের “বাঙালী খেদাও 
আন্দোলন স্বাধীনতার তোত্রশ বছর পরেও অব্যাহত ॥ এর পাঁরপ্রোক্ষতে নাট্যকার 
শচীন্দ্রনাথের দরদৃম্টি এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পকে 
তাঁর মূল্যবান সুদূরপ্রসারী অ।ভমত তাঁকে দ্বতম্ত নাট্যকারের মযাদা দান করেছে। 


৮. কবিকা খই প্বাধণনকা 


এগার 
উপন্যাসের নাটার্‌পে স্বাধীন 1চস্তাধারা ও মৌলিকতা 


প্রকৃতপক্ষে রবান্দ্ুনাথের সময় থেকেই উপন্যাসের নাট্যরুপদানের ব্যাপক 
'প্রচলন শুরু হয় । মৌলিক নাটকের অভাবে তৎকালীন বাংলা রংগমণ্চের পাদপ্রদপ্‌ 
মনান হয়ে পড়েছল, উপন্যাসের নাট।রূপ.মণ্স্থ করে তাকে সামাঁয়কভাবে উদ্জবল 
করার চেম্টা চলাছল । রবীন্দ্রোত্তর কালে আজ অবাঁধ পেশাদারী নাটমণ্ে এই 
প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে । . | 

উপন্যাস ও নাটকের গণঠন-প্রক্‌ তি পরম্পর ভিন্ন । উপন্যাসের নাট্যরূপে 
কতকগ্াল শত“ নাট্যকারকে.মেনে চলতে হয় । শিল্প স্টর প্রয়োজনে নাট্য" 
কারের স্বাধীনতা যেমন স্বীরৃত, তেমান উপন্যাসের মূল কাহিনী ও চাল" 
প্রক1তকে অপরিবাঁত'ত রাখার শত্ণট তাঁকে অবশ্যই মানতে হয় । 

উপন্যাসের গৃহীত বিষয়বস্তুর ব্যাণন্ত মেমন নাটকে নেই, তেমনি এর বহ 
রিচ চরিত্রের িড়ও নাটকের ক্ষেত্রে অস্যাবধা সমষ্টি করে। নাট্যরচনার প্রধান্‌ 
শর্ত হল পারমাতিবোধ ও নাটকীয় গাঁত। , অহেত?ক দীর্ঘ বাগাড়বর ও বর্ণনার 
সুযোগ নাটকে থাকে না। নাটকের শিজ্প-রসসাষ্টির ড় অবলম্বন হল সংলাপ । 
এর সাহায্যে নাট)কার চার্রের জীবনদর্শন ও মনস্তাত্বক বিয়া-প্রাক্রিয়া ফুটিয়ে 
তোলেন । তবে উপন্যাস ও নাটকের সংলাপ সবসময় একরকম হয় না। বিশেষত 
উপন্যাসের নট্যরূপ গঠনে এর পাঁরবর্তন একান্ত স্বাভাবিক । এ প্রসঙ্গ 
নাট্যকার শচদন্দ্রনাথ “দেবদাস' নাট্যকুপের নিবেদন অংশে লিখেছেন “, “উপন্যাস 
বা গল্পে পান্নপান্রীদের যে সংলাপ থাকে, কেবল তাই 'দয়েই নাটকে রূপান্তারত 
চরি্রগীলকে মণ্টে জীবন্ত করা যায় না, দর্শকের মনে সেইসব চাঁরন্রের প্রকৃত রূপ 
ফুটিয়ে তোলবার পক্ষে তা পযাণ্চি হয় না। নাট্যরপনাতাকে তাই নতুন সংলাপও 
সাৃদ্টি করতে হয় ।*-. উপন্যাসে ও গল্পে ব্যবহৃত সংলাপের সাহায্যে কেবলমান্ত 
কাহিনীটির মোদ্দা কথা বুবিয়ে দেওয়া ষেতে পারে কিন্তু নাটক করা মায় না, 
নাটকীয় এফেকট সর্ট সম্ভব ছয় না ।, 


২৯৮ যগনাট্যকার শচীম্দ্রনাথ সেনগণ্ণ 


উপন্যাস ও নাটকে চারন্রসষ্টি অপাঁরহার্য হলেও এর গঠনপ্রাক্রয়া পরস্পর 
দম্প্ণ ভিন্ন। উপন্যাসে চাঁরত্র ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু নাটকে মূলতঃ 
বটনার '্বদ্দবই চারি্রকে নিমনন্মিত করে । অবশ! কারো কারো মতে গঞ্প ঘটনা ও 
নাটকীয় পারাচ্ছিতি চারধতকে বাদ দিয়ে অর্থহধন । 

উপন্যাসের নাট্যরূপ গঠন কালে উপন্যাসের অনেক অপ্রধান চারন্র যেমন বাদ 
পড়ে যায় আবার “ঘটনার সাঁন্ধগঞলো* জংড়ে দিতে কিছু কিছু হা্কা ও গুর্্- 
গুণ নতুন ম:খকেও নাটকে স্থান দিতে হয় । এ প্রসঙ্গে রকান্দ্নাথের বিসর্জন 
নাটকাটর কথা উল্লেখ করা যায় । বিসর্জন নাটকে রাজার্ উপন্যাসের সব 
রিরই যেমন স্থান পায়নি, তেমনি গুণবতী অপর্ণা নয়ন রায় চাঁদপাল কবির 
নতুন সৃষ্টি। 

বলাবাহল্য, নাটক ও উপন্যাসের গুণগত কিছু 1কছু মিল (চারল্র সংলাপ 
ও সিচুয়েশন ) থাকলেও মূলগত প্রভেদ থাকায় বাংলাসাহত্যে এক রবীন্দ্রনাথ 
চাড়া কোন উপন্যাসিকের পক্ষে সার্থক নাটক অথবা নাট্যরূপদান সম্ভব হয়ান। 
ধয়ং কথাশিজ্প? শরৎচন্দ্র 'বাংলানাটক' আলোচনা প্রসঙ্গে নাটকরচনায় অক্ষমতা 
'কারান্তরে স্বীকার করেছেন ।১ মৌলিক নাটক রচনায় ও উপন্যাসের নাট্যরপ- 
নে নাট্যকার শচীম্দ্নাথ রবীন্দ্রোত্তর বৃগে খ্যাত অর্জন করেছিলেন । কয়েকটি 
ধখ্যাত উপন্যাসের তিনি নাট্যরূপ দিয়োছিলেন । সে্গ্োল মণ্চসাফল্য ও জন- 
প্রয়তা অঞ্জন করেছিল । শরখ্চদ্দের দেবদাস পথেরদাবী ছাড়া রবীন্দুনাথের 
চ্টনীড় ক্ষযাধতপাধাগ বাঁ্কমচণ্দের রজনী বিমল 'মিন্ত্রের সাহেব 'বাব গোলাম 
পন্যাসের নাট্যরুপ দিয়োছিলেন। প্রথম দখা ছাড়া বাক নাটকগীল নণস্থ 
॥ আভিনগত ( ধেতারে ) হলেও পস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ান। এছাড়া তান 
মাপাসার 'ইউজলেস বিউটি গল্পের ভাব অবলম্বনে 'কাঁটা ও কমল; নাটক চিখে- 
হলেন । 

শচান্দনাথ দেবদাস ও পথেরদাবী উপন্যাসের নাট্যরুপ গঠনে মৌিক 
চদ্তাভাবনা ও নাটারচনানৈপুণ্যের পারিচয় দিয়েছেন । শরগ্চন্দ্রের এই দুইখান 
ন্যামের একটিতে কৈশোরপ্রেমের রোম্যান্টিক ভাবালুতা, অপরটি ল্বদেশী 
1ান্দোধানের ধুগে স্বাধীনজা-সংগ্রামের পটভীীমকায় রাঁচত রোম্যান্টিক দেশপ্রেমের 


৯. নাভীর ধাখ।' রত সামাত । (শরৎ পডনাবলণ জ. শ. চাংঞ্করথ ) 


যৃঙ্গনাট্যকার শচান্দুনাথ সেনগন্জ ২১৯ 


কাহিনী সমধমণ বাঙালন মানাসকতায় সেষুগে গভীর আলোড়ন সৃন্ট করোছল । 
এই' দুইট জনীপ্রয় উপন্যাসের নাট্যরপে নাটকীয় বোৌঁশষ্ট্য রক্ষা করা বেশ 
দুর্হ । শচীন্দ্রনাথ তাতে সফল হয়েছিলেন এবং তাঁর দক্ষতাও প্রমাণত 
হয়েছিল । 

দেবদাস উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে তৎকালীন সমালোচক মহলে বেশ 
বিতর্কের সংষ্টি হয়। এই উপন্যাসের মূল কাঁহনী অপাঁরবাঁততি রেখেও 
নাট্যকার কিছু নত্‌ন দৃশ্য নাটকে সংযোজন করেছেন, সেইসত্গে কয়েকটি নতুন 
মুখও। এই নাটকের সবচেয়ে বিতাকত চরিত্র হল “বসম্ত' । দেবদাসের পরেই 
গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিন্র হিসাবে বসন্ত উল্লেখযোগ্য । বসন্ত সম্পকে সেকালের 
কিছু সমালোচক বিরুদ্ধ-সমালোচনায় মুখর হয়োছলেন। তাঁদের মতে, এর 
ফলে কেন্দ্রীয় চারত্র দেবদাস 'নত্প্রভ হয়েছে এবং উপন্যাসের মূল "স্পিরিটকে 
ক্ষুগ্ করে ওপন্যাঁসক শরৎচন্দ্র প্রাতি আঁবচার করা হয়েছে । নাটকখাঁন 
চল্লাকালে বসন্ত চারশ্রাট সম্পকে নানা গবরূপ মন্তব্যও নাট্যকারকে শুনতে হয়। 
নাট্যকারের জদীবতকালেই “সাহিত্য বাসরে'র এক সভায় এই চারন্রটর বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদকারীদের মধ্যে ছিলেন নাট্যকার ও পাঁরচালক দেবনারায়ণ গণপ্ত। 

প্রবতর্ণকালে অনেকের মতই নও এই আভষোগ প্রত্যাহার করে বসম্ত 
চাঁরন্রটর নাট্য-বোশিষ্ট্য ও নাটকঁয় তাৎপর্য স্বীকার করেছেন । '্ত্রীমণ্ণ নাট্যোৎসব 
স্যভেনধরে? (১৯৬৫ ) একট প্রবন্ধে তিনি বসন্ত চারন্র সৃষ্টির সপক্ষে যুন্ত 
দেখিয়ে লেখেন-_-“এ বসন্তের প্রয়োজন ছিল নইলে সর্বহারা দেবদাসের 
জীবনাদর্শ আমাদের কাছে কখনই প্রকট হয়ে উঠতে পারত না ।* 

বসন্ত নাট্যকারের মৌলিক সন্ট । যাঁদও এই চাঁরন্র সৃষ্টির পেছনে গিরশ- 
চন্দ্রের কাঁরমচাচা বা শঈন্দ্রনাথের গোলামহোসেনের প্রভাব একেবারে অন্দ্ট 
নয়। কেন্দ্রীয় চারশ্লের ভাষ্যকাররূপে এই কাজ্পানক চারন্র দুটির মত বসম্তের 
গুরত্ব নাটকের ক্ষেত্রে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। আবার এদের অন্ত- 
নণহত হাস্যরস বসচ্তের মধ্যেও বর্তমান | গোলামহোসেনের অন্যন্ত প্রেমজীবনের 
প্্যাজেডি'ও বসন্তের মধ্যে সণ্ারত হয়েছে । 

দেবদাসের মত বসন্তের জীবনেও সুগভীর বেদনাবোধ আছে, যার কারণ 
আমাদের অজ্ঞাত থাকলেও কথায় ও আচরণে তা'সুস্পন্ট । মাঝে মাঝে তার 
কথা শুনে মনে হয়'ঈমাজের রূড়তা ও নারার প্রেমহীন নিষ্ঠুরতা তাকে হতাশার 


২২9 যৃগনাট্যকার শচীন্দুনাথ দেনগুধ 


পঞ্চে নিমজ্জিত করেছে । নিজের হতভাগ্য জীবনকে নিয়ে সে ব্যঙাশবদুপ 
কফরে। তাতে যেমন অনাবিল হাস্যরসের সৃদ্টি হয়, পাশাপাঁশ একটা 
অব্ন্ত েদনার ঝংকারও শোনা যায়। বসম্তের কথাবার্তা খুবই মার্জত ও 
ুচিসম্মত । তার শিক্ষাদীক্ষা যে বেশ উশ্চুদরের তা তার আচরণে ও সংলাপের 
মধ্যেই পারন্ফুট । সারা নাটকটিতে বসম্ত পূর্ণ-ব্যান্তত্ব নিয়ে (বিরাজ করছে। 
ফলে, দেবদাসের পাশাপাশি বসন্ত কম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন । সেখানে 
নাট্যকারের দক্ষতা ও কৃতিত্ব সুস্পন্ট। 

দেবদাসের জানে বসন্ত ছন্নছাড়ার মত অনুসরণ করেছে । সারা নাটক 
জূড়ে তার আঁচ্ছরতা খ্যাপার মত জীবনের অর্থ খোঁজার ব্যঞ্জনায় ?নাহত । তার 
হতাশাচ্ছন্ন জীবনে খাঁট জিনিসাঁটকে সে চিনতে পারে এবং তাকে যথাযোগ্য 
মর্যাদা দিতেও কা ঠত হয় না। চন্দ্রমূখীকে সে কোনাঁদনই মুখ ফুটে মনের 
কথা বলতে পারেনি, আবার মনের মধ্যে গভীর যন্ত্রণা 'নয়েও দেবদাসের প্রাতি 
চন্দ্রমুখীর ভালবাসাকে সে কখন ঈর্া করেনা । দেবদাসের দুঃখের দিনের সাথা 
ধসদ্ত। চুনীলালের পাপচক্ক থেকেও সে দেবদাসকে উদ্ধার করে। দেবদাস 
চারন্রকে পারস্ফুট করবার জন্য বসম্তকে সৃষ্টি করতে হয়েছে--নাট্যকারের এ 
পাঁভিমত অনুসরণ করে চারন্রটির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় । 

কেবল নতবন চাঁরন্র সুস্টি নয় । পাশাপাশি কয়েকটি নতুন দৃশ্য সংযোজন 
করে মূল উপন্যাসের কাহনী ও রসব্যঞ্জনাকে শচীন্দ্রনাথ অব্যাহত রেখেছেন । 
উপন্যাসের কিছু পাঁরচিত দৃশ্যকেও নাটকীয় করার জন্য নতুন সংলাপ ও নতন 
'সচয়েশন যুক্ত করেছেন তান । 

১ অংক ২ দৃশ্যে বিবাহের প্রাক্কালে পাবর্তী দেবদাসের সঙ্গে 
শেষ বোঝাপড়া করার জন্য গভীর রা1তিতে তার ঘরে প্রবেশ করে। কন্তু 
ভোর রাতে বৌরয়ে আসার মুহূর্তে দেবদাসের পিতা নারাণ মুখুজ্জের সঙ্গ 
পারবতীর দেখা হয়ে যায় । উপন্যাসবাহভত এই ?সচুয়েশন নাটকের গাঁতকে 
বাধিত করেছে । পার্বতীর দংঢতা স্পন্টবাদতার পাশাপাশি দেবদাসের 
হোদুলামানতা এবং নাাণ মৃখুঙ্জের বংশমযদার প্রাত অনমনীয় আস্থা 
মাউকায় মংলাপে ফুটে উঠে নাটকের সংঘাতকে তীব্র করেছে। নাটযচারন্ন ও 
ঘন্নরকে পারজ্ফুট করতে দশা সম্প্রসারণের যৌন্তিকতাকে তাই অম্বীকার করা 


॥ 
সার শা। 
এ 


যুগনাট্যকার শচীক্্রনাথ সেনগণ্জে ২২১ 


দেবদাসের নাট্যরপে যেসব নতুন দৃশ্য সংযোজত হয়েছে সেগ্দালর 
প্রয়োজনীয়তা ও উপযুস্ততা বিচার করা যেতে পারে । ২ অংকের ২ দৃশ্যে বাসর 
ঘরের নাটকীয় দশ্যাট শচীন্দ্রনাথের সৃষ্টি । বিয়ে বাড়র হাল্কা রাঁসকতা 
কথার মারপ])চি বয়স্ক প্রাচীন ও প্রাচীনার সহজ সরল গ্রাম্য পাঁরহাস পারতীর 
জীবনের ট্রাজক সূচনাকে সমবেদনার ফল্গুধারায় সন্ত করে দেয়। দংশ্যাটতে 
পরেশ ও গৌরী সম্পূর্থ নতুন চাঁরত। ঠানাঁদ* উপন্যাসে নামমাত্র উ.ল্লাথত 
হয়েছে, নাটকে অন্তত একাট দহশ্যে গ্রাম্য রাঁসকতার ট্র/াডিশনে ঠাকূরমা উদ্জবল 
হয়ে উঠেছে । 'বিবাহরান়ে নাট্যকারের কাজ্পত ঠাকুদাঁ পরেশের সত্গে ঠাকুরমার 
যে রাঁসকতা নাট্যকার 'চান্তত করেছেন তা '্ড্রামাটিক 'রিলিফে'র কাজ করেছে। 
এ দৃশ্যের শেষের দকে পার্বতীর জীবনের ট্রাজেড পর্বের সডনাট দৃশ্যের 
প্রথম 'দকের পারহাস-তারল্যের বৈপরীত্যে গভীর ব্যঞ্জনাবহ করেছে--পারবতণীর 
একটি সংলাপে তা স্পন্ট। 

' পাব্তী £ ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি মনোঁদ, যে পরম আত্মীয় যারা তারা 
বুঝতেও পারলে না, আর বাইরে থেকে এসে ঢোল কাঁঁস সানাইয়ের মাঝ 'দিয়েও 
গতাঁন আমার মুখের "দকে একাঁটবার চেয়েই বুকে 'নলেন যে এটা বয়ে নয় 
বাল। 

দেবদাসের বাগানবাড় (৪8 অঙ্ক ২ দৃশ্য) চিত্রটি শচীন্দ্রনাথের কল্পিত, 
নতুন সংযোজন । মূল উপন্যাসে এই দ্যাট নেই। িত্শ্রাম্ধের পর 
দেবদাস ভৃত্য ধর্মদাসকে নিয়ে বাগানবাড়িতে উঠেছে । সূরা তার তা সঙ্গী । 
এইসময় চুনীলাল এসে 'মালত হয় তার সঙ্গে । দেবদাস উপন্যাসে চূনীলাল 
তত সক্রিয় নয় যতখাঠন সে নাটকে । চুনীলালের রুচি নিতান্তই স্থল । নতুন 
জাঁমদারের অধীনে ম্যানেজারের চাকারাটি পাবার আশায় এবং একই সঙ্গো 
চন্দ্রমুখীর প্রাতি তার বরাগ সাঁষ্ট করার উদ্দেশ্যে সে দেবদাসের সঙ্গ নিয়েছে। 
দেবদাসের জমিদারীর অবশিষ্ট ছিল না। ম্যানেজারী না হোক মদ্যপানের চ্ছায় 
সংগা হিসাবে চুনীলালকে সে সাদর আহ্বান জানায়। এই দৃশ্যে চন্দ্রমুখী 
দেবদাসের কাছে টাকার প্রার্থনা জানয়ে বসন্তকে পাঠালে চুনীলালের প্ররোচনায় 
দেবদাস বসন্তকে টাকা দিতে অস্বীকার করে। 

দেবদাস চূশী লালের কথায় বিম্বাস করল যে চগ্দ্রমখী বসন্তকে ভালবাসে । 
ছার সঙ্গে চম্্রমুখণ একাদন ভালোবাসার আভনয় করেছে ডেবে দেবদাস খুবই 


২২২ ঘৃগনাট্যকার শচ'দ্দুনাথ সেনগুধ 


জুক্খ হয়ে উঠল । সে বসন্তকে অর্থ সাহায্য করতে অস্বীকার করে আর সেই 
সঙ্গে জানিয়ে দেয় চুনীলালই তার একমাত্র বন্ধু ; তার হাত ধরে সে আরও 
[নিচে নেমে ঘাবে, নবকের শেষধাপ পযন্ত; কাবো ভালবাসার আভনয়ে, কারো 
কথায় সে আর কোনাঁদনই ভূলবে না। পবব্তাঁ দৃশ্যে চ্দ্রমুখীর বিচিন্ 
পল্লীসেবার মাধ্যমে আদর্শজীবনযাত্রা ও নতুন জীবনোপলাব্ধর প্রস্তাত হিসাবে 
নাট্যকার আলোচ্য দৃশ্যটি উপস্থাপত করেছেন। চরম হতাশাচ্ছন্ন দেবদাস 
একেবারে সমাজবাহর্ভত জশবনযাপন শুরু করেছে । আভমানী জেবৰী উনাসাঁ 
দেষদাসের করুণ পারিণাত দ্রুতগাঁততে এগিয়ে চলেছে। 

৪ দশের প্রথমাংশ নাট্যকারের ম্বরচিত। দেবদাসের খোঁজে চন্দ্রমুখার 
ধঙ্সকাতাষ আগমন । দেবদাসের মৃত্যর পূর্বে তার এই শেষ মলনাটকে আরো! 
মাউকায় করার জন্য নাট্যকার প্রথমে চন্দ্রমূখীর মতই আর এক দুভাগনী নারা 
মেনকার গৃহে অসংস্ছ দেবদাসের দিনযাপনের দৃশ্যটি রচনা করেছেন । সামাজিক 
নারখদের মত পাঁততা নারীর সেবাপরায়ণা অন্তরাটকে নাট্যকার তূলে ধরেছেন । 

তেমান & অঙ্কের ১ দৃশ্যে পার্বতী ও ভবনের কথোপকথন, জমিদার 
স্বামীর কাছে দেধ্দাসের প্রাত ভালবাসার অকন্ঠে প্রকাশ যেমন স্বামী-্তীর 
জাঁটল মানাঁসক ঘ্বদ্দেবর মুহৃতি“ সাঁষ্ট করেছে, তেমাঁন নাটকের অবশাম্ভাবা 
যাজক পারণাঁতকে স্প্ট করে দেষ। শরক্চন্দ্র তাঁর উপন্যাসে দ্বন্দবকে হীঙ্গতের 
সাহায্যে প্রকাশ করেছেন আর নাটকে শচীন্দ্ুনাথ তাকে বালম্ঠ সংলাপের মাধ্যমে 
স্পন্ট প্রাল কয়ে তুলেছেন ।১ 

পার্থতী £ তোমাকে না বলে আমি অন্যায় কাবাছ, আজ বাল দেবদাসের 
কাঁধা জান? 

ভূবন £ নাম শনোছ। 

পার্বতী 8 আর কিছ? শুনেছ ? 

ভবন £ শুনেছি তম তাকে ভালবাসতে-- 


৯১) 'মেরদাধকে নাটকে রূপায়ত করবার জনা দেবদাস-চল্দুমখীর, পাবতশ ভূবন 
চৌধ্রার গহ: লংলাধ আমাকে রচনা করতে হয়েছে এবং ন।টকে করেকাট সিচঃয়েশনও জ্ঘ্টি 
পে রে ॥ লা করলে যেঙ্ঃমাখনের তরঙ্গ তোলা যেত না যা দর্শকমনকে দালয়ে 

ধারা 


করে ডোলে। নাউারংপ্বাতার কাঞ্ধ অনেকটা ভাবাকারের কার্জ। টকাকারের 
ধ।লটারপদাষ্ঠার নিফোদ । 





যুগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগন্ঞে ২২৩ 


পার্বতী £ কি করে শুনলে? 

ভূবন £ যে করেই হোক, শুনোছি। 

পার্তী £ যারা কুৎসা রঁটিয়ে রেড়ায় ভাদেরই মুখে শুনেছ নিশ্চয় । 

ভূবন £ হয়ত তাই--কম্তু সে কথা কা মধ্যে ? 

পার্বতীঃ না। তারা তোমায় সবটুকঃ বলতে সাহস পায়ান, সবটুকু 
তুমি শোনান। আম এখনও তাকে ভালবাসি । (ভুবন পার্বতীর দিকে 
চাঁহয়া রাহল ) 

ভুবন £ আঁম বধ্ধে বলেই কি আমার মুখের ওপর একথা তূমি বলতে 


উপন্যাসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যা পাঠকের অনুভ্বীততে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। 
নাট্যকার শচীদ্দ্রনাথ তাকে সংলাপের মাধ্যমে মস্ত 'দিয়েছেন। সে বুশের 
রক্ষণশীল সমাজে দেবদাস উপন্যাস সমাজপাতিদের "গেল গেল আতব্ক সৃষ্টি 
করোছিল, শচীন্দ্রনাথের নাট্যরূপ সেই দুঃসাহসিক প্রচেন্টাকে সার্থক করেছে । 
উপন্যাসের হুবহ অনুসরণ না করে এবং উপন্যাস ও নাটকের গঠনরীতির মূল 
প্রভেদকে মনে রেখে তাঁর এই নাটাসূষ্ট রক্ষণশীল সমাজপাতদের মত 
রক্ষণশীল নাট্যানুরাগীদের মনেও প্রবল ক্ষোভ সমতার করোছল । সেকথা 
তাগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 

উপন্যাসের নাট্যরূপ গঠনের মূল শর্তগুলি সশপকেঁ রবীন্দ্রনাথের ভাবনা 
শ্চীন্দ্রনাথ অনুসরণ করোঁছলেন। উপন্যাসের পাঁরাঁধ বম্তৃত হলেও শিজ্প- 
'সৌন্দযের খাতিরে ওপন্যাসিক কখন কখন মানুষের জ্াটল মনঃপ্রকাঠীতকে 
একেবারে চুলচেরা ব্যাখা না করে ব্যঞ্জনাত্মক ও সংক্ষগ্ বর্ণনার সাহাষ্য নেন। 
কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তার সুযোগ কম, সেখানে ঘটনা সংলার্পানভ'র হওয়ায় 
চারতাঁটি পুরোপ্যার স্বরূপে বিকশিত হওয়া আবশাক । এই কারণে মনোরমার 
চাঠিতে উপন্যাসের প্রয়োজন মিটে গেলেও নাটকে স্বয়ং মনোরমাকেই চিঠির 
'ভাষা সংলাপে ফাটিয়ে তুলতে হয় । 

শচীন্দ্রনাথ আলোচ্য দশ্যাটতে ভুবনকে একেবারে 'নপাট হ্দয়বান করে 
তুলেছেন । পার্বভীর স্প্জ গ্বীকারোন্ত যাদ তাকে ক্ষুব্ধ যন্ত্রণাকাতর করে 
তলত তবে দৃশ্যাট আরও জীবন্ত ক্বম্দবমুখর ও লাটকীয় হতে পারত । 
'াটযকারের ব্যর্থতা এধানেই 


২২৪ ঘৃগানাট্যকার শচশ্ছনাথ সেনগন্ 


নাটকের শেষ & অংকের সবকটি দৃশাই নাট্যকারের কজ্পনাশান্ত ও নাট্যরুপ- 
দান-্রাতভার পাঁরচয় বহন করছে। ২ দশে; পার্বতীর সঙ্গে শেষ 
সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দেবদাসের যাল্লাপথের সংগা হয়েছে বসম্ত। নাটকের চরম 
মৃহূর্তাটকে নাটকীয় করার জন্য নাট/কার এই কৌশল অবলম্বন করেছেন । 
উপন্যাসে দেবদাসের ট্র্যাজক পাঁরণাঁতকে শরধচন্দ্র সম্পূর্ণ ?নরপেক্ষ বস্তানষ্ঠ 
বর্ণনার মাধামে এ'কেছেন । পার্বভীর “বশুরগৃহের সামনে গাছতলায় মৃত্যা- 
প্থযাত্রী অচেনা অজানা এক ব্ন্তকে দেখে "সকলেই কাহল আহা” । পরে 
ধাঁসয়া পার্ধতীীও এ কাঁহনী শানয়া বালল আহা? ॥। শরৎচন্দ্র এতেও সন্তম্ট 
নন, 'তানি আরও এক ভয়াবহ চিন্ন আঁকলেন--্রান্ষণের মৃতদেহ হইলেও 
'প্রাড়াগাঁয়ে কেহ স্পর্শ কারতে চাহিল না, কাজেই চন্ডাল আঁসয়া বাঁধয়া লইয়া 
গেল। তারপর কোন শুষ্ক পুজ্করিণর খাটে তটে, অর্ধদগ্ধ কাঁরয়া ফেলিয়া 
দল, কাক শকুন উপরে আসিয়া বাদল, শৃগাল-কুককুর শবদেহ লইয়া কলহ 
করতে প্রবৃত্ত হইল ।.**** 
গাবতীর বড় আদরের দেবদা এবং চন্দ্রমুখীর "প্রয়তম দেবদাসের শেষ 
'াঁরপাঁতকে মাট্যরপে দিতে গিয়ে দর্শকেরস্পর্শকাতর চিত্তের কথা নাট্যকারকে সর্বদা 
নে রাখতে হয়েছে । আর সেইজন্য বসন্ত হয়েছে দেবদাসের শেষ দিনের সঙ্গী । 
উপন্যাসে বর্ণিত দেবদাসের মৃতঢার প্রাতি শচান্দ্রনাথ আরও সহানুভতশশল 
হয়েছেন। নাটক যেহেতু ফাঁলত শিল্প, তাই ওপন্]াসকের নিরপেক্ষতা নাটা- 
কারের পক্ষে সম্ভব নয় । দেবদাসের বীভৎস মৃত্যার বর্ণনা নাট্যকার একেবারেই 
জন করেছেন ; তার স্ছলে দেবদাসের ভাগাবিড়াম্ঘত জীবনের পারণাতকে 
করুণরসের আধারে পারবেশন করেছেন । 
শেষ অঞ্কটিতে নাট/কার একাধিক নাটকীয় মহন্ত সৃষ্ট করেছেন । স্ব্ন- 
দশ, গবাক্ষে বমন্তের উশক মারা, চোর সন্দেহে চে"চামেচি--বসম্তের ধরা পড়া 
গ্ধং লবশেষে মৃত দেবদাসের কাছে পার্বতাঁর ছ্‌টে আসা পর্যন্ত সমস্ত 
স্চিয়েশনই নাট/কার অবাধ কম্পনার সাহায্য নিয়েছেন ॥ এবং ওপন্যাঁসক 
কমান দেবদাস-পাব'তীর বালা-প্রণয়কে বিবাহোত্বর অবৈধ প্রণয়ে পাঁরণত করে 
লিমাঁগিক অনগাসমের 'বাধানষেধকে মেনে নিয়েছেন এবং দেবদাসের ভয়াবহ 
ধীরগতি দোখিয়েছেন, নাটাকার শচাম্দ্রনাথ সেখানে এই অবৈধ প্রণয়ের সতা ও 
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কারণে পার্বতী স্বামী ভুবনের কাছে দেবদাসের প্রাত তার আমৃত্য অনুরাগ 
ধনঃসঞ্কোচে প্রকাশ করে, নাট্যকারকে তাই দেবদাস-পার্বতীর পরস্পর গভীর 
আকর্ষণকে ফুটিয়ে তুলতে বসন্তের মুখে নিম্নালাখত সংলাপ দিতে হয়েছে । 

বসন্ত £ দেখা দেবার সময় থাকবে না বলে মম্হর গাড়ী ছেড়ে হাঁফাতে 
হাঁফাতে ছুটে এসৌছল ভাই, জেনেও যেতে পারলে না জীবনভরে যে দ্নেহ তুমি 
চেয়েছিলে তাই নিয়ে তোমার পার্বতী তোমার কাছে ছুটে এসেছে । 

এইভাবে পার্বতীর “অবৈধ প্রেমকে সমাজের প্রচালত ন্যায়-নীতর উধের্ব 
গ্ছাগন করে দর্শকের চোখে নি্কলুষ রূপ ও মধা্দা দান করেছেন নাট্যকার । 

পার্তী £ দেবদা--চেয়ে দেখ দেবদা, তোমাকে সেবা করবার জন্য আম 
আমার স্বামীর জ্যেন্ঠ প্রকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসোছ, সেবার 
আঁধকার দাও দেবদা--দেবদা--দেবদা । 

“্বামীর জ্যেন্ঠ পত্র” সহ পার্বতীকে মৃত দেবদাসের কাছে উপাচস্ছত করানোর 
মধ্যে সামাঁজক ও নৌতিকতার প্র*্নকে উহ্য রেখে নাট্যকার পার্বতী ও 
দেবদাসের অমর অমলিন প্রেমের বিজয় ঘোষণা করেছেন কেবল দর্শকরুচি ও 
'ইমোশান'কে মনে রেখে । 

পথের দাবী শচীম্দ্রনাথের আর একথান নাট্যরুপ। শরত্ন্দ্রের এই 
উপন্যাসখানি “দেবদাস-এর চেয়ে অনেক বৃহ । অসংখ্য ঘটনা বিষয়ের ব্যাপ্তি 
এবং চারম্ের ভিড়ে উপন্যাসখানি জাঁটলও বটে । শচান্দ্রনাথ এর বিশেষ উল্লোখ- 
ষোগা ঘটনাগ্ল সত্রাকারে সাজিয়ে সার্থক নাট্যরূপ দিয্লেছেন। 'ভাঁন মলে 
উপন্যামের ঘটনা পারম্পর্য রক্ষা করে এবং প্রয়োজনমত তাতে নতুন দশ্য 
ও সংলাপ সংযোজন করে নাটকীয় গাঁতবেগও দান করেছেন । 

নাটকের ১ অত্কের ১ ও ৩ দশ্য, ২ অক্কের ৪ দৃশ্য, ৩ অঙ্কের ৩ দাশ্য এবং, 
৪ অক্ষের ২ দশ্য নাট্যকারের সম্টি--এর সচয়েশন ও সংলাপও নাট্যকারের 
স্বরচিত । : বলাবাহৃল্য, এইসব দশ্য ও খাপচুয়েশনের উপাদান আঁধকাংশই উপ 
ন্যাদদের বর্ণমার অংশগীলতে রয়েছে । নাট্যকার "তাকে সম্প্রসারিত করে মূল 
ভাষকে আঁবকৃত রেখে তাতে সংলাপ যন্ত করেছেন মা । নাটকের শেষ দূ 
টিতেও নাট্যকার কিছু কাঞ্নিক 'সচুয়েশন ও সংলাপের সঙ্গে উপন্যাঙের 
কর্েবটি য় ভি ঘটনাকে নাটকের প্রয়োজনে এক নূরে মলিত'করে লবাসাচি 
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১ তধ্কের ৯ দ্য এবং ২ জক্কের ৪ দশ্যে ভামোর একটি পরিবারকে কেন্ছু 
করে নাটকের কেন্দ্র চপ্রির সব্যসাচীর বিপ্লবী তৎপরতার একটা 'দিককে নাট 
কার ফুটিয়ে তলেছেন। নাটকের ভ্মকার নাট্যকার লিখেছেন-”“ভামোর 
যে পরিবারের ইঞ্গিতটুক শুধু দিয়ে শরৎচন্দ্র বৃকিয়েছিলেন সব্যসাচী কেন 
বারে কর্মকেম্দ্র করেছিলেন সে পারবারাটকে আ'ম নাটকে অনেকখানি গ্ছান 
খুদয়েচি এবং কাহনাটিকে ফাটিয়ে তূলেচি সেই পারবারের কারকলাপের সঙ্গে 
সন্যমাচগকে বারধার জাড়য়ে রেখে । পাঁরবারের কতরি ও মেয়ে জামাইদের নাম, 
সংলাপ এদের নিয়ে যে সব সিচুয়েশন সষ্ি করা হয়েছে, সবই আমার কল্পনা ॥ 
নাটযক্ষায়ের এই গ্ৰীকতি থেকে জানা যায় তান উপন্যাসের নাট্যরূপদানে ?ক 
খাঁক্ষমাণ স্বাধীন ছিলেন | তান নাট্যরুপ রচনায় যথেন্ট সচেতন ও সতত 
বছিলেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ভাবকে আবকৃত রেখে কাম্পানক দৃশ্য ও 
সংলাপ রচনায় কার মৌলিক নাট্যবোশদ্টোর পারিচয় পাওয়া যায় । এ বিষয়ে 
তিনি লিখেছেন”-“নাটকের দাবী মেটাতে গঞ্ষপ উপন্যাসের অংশ বিশেষের পারি- 
কর্তন, বন প্রাতফলন করায় মূল রুয়্িতার অসম্মান ?নাশ্চতই করা হয়না-_ 
যাঁদ না কাঁছিনগ, চারন্র বা বন্তবাকে বকৃত করা হয্প ।* রবান্দ্ুনাথ তাঁর উপন্যাসের 
নাটারুপে মূল বন্ধব্য অপারবার্তত রেখে নতুন চার ও 1সচয়েশন সৃষ্টি 
করেছেন। শচশন্রুনাথ তা উপলাম্ধ করলেও সমসামায়ক কিছু নাট্যকার ও 
অমারলাচরগণ অন্ভব করেননি, সেই কারণে তাঁকে একাঁদন 'বির্দ্থ সমালোচনার 
বাদমুখান হতে হয্লোছিল। 

মাক ১ দগ্যে নাট্যকার একটি বার্মজ পাঁরবারের কৌত্হলোদ্দীপক 
কাতিনগকে পল্লাধত করে নাট্যরূপ দিয়েছেন। পারবারের কতাঁ থেনমঙের 
বারি রদ্যা, তাদের ল্বামীযা চার জাতের চারটি “রত্ব-বিশেষণ । খেনমঙের মূত্র 
'্যাারবিপল সম্পান্তির আংপ নিয়ে তদের মধ্যে দ্যেষ ও রেষারোধির সীমা নেই । 
কাভার জার ম্বববীর পক্ষ অআবলদ্বন করে তাদের ড়ণ্নী ও ভগ্নীপাতিদের 
পার গার রানে দাত করছে । তাদের ঈদ্দা ও বিদ্বেষ শেষ প্যস্তি গড়ার 
নারাজ ফরমান (পনর) কর ধারার উপলক্ষ হিসানে শাট্যকার তাঁকে এই 
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সন্ভফব হয়েছে। 

দশ্যাটতে ভিন্ন ভিন্ন জাতের জামাইদের দ্বার্থপরতা ঈবাপরায়ণতা যেমন 
রূপার়ণের গুণে হাস্যরসাম্বিত হয়েছে তেমান থেনমগ্ডের চারন্রটি গাম্ভীর্ষে' দড়- 
তায় এবং উদারতায় 'বাশক্ট হয়ে উঠেছে। স্ব্প পাঁরসরে নাট্যকার থেনম্ড 
চারনাটির মহত্ব ও মাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছেন । গোয়েন্দা-প্ীলশ সবাসাচশর 
খোঁজে থেনমওকে চাপ সূম্টি করলে সে অনমনায় ও আবিচল থাকে । ২ অঞ্কের 
৪ দৃশো ও ও অঞ্কের ও দৃশ্যে পুলিশ থেনমঙকে পুরস্কারের লোভ দোখয়ে 
আঁপ্তির ভয় দোখয়েও কোন স্বীকৃতি আদায় করতে পারে না। 

নাট্যকার উপন্যাসের এই চারপ্রটকে নতুন রুপে লৃদ্টি করেছেন। 
উপন্যাসের নট্যরূুপ গঠনে শচীন্দ্রনাোথের আদর্শ পথের দাবার 
ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়েছে। বস্তুত, উপন্যাসের এই গৌণ চারগ্রাটর বিস্তার 
ঘ্বাটয়ে 'তাঁন সব্যসাচী চীরন্রকে আরও পাঁরম্ফুট করেছেন। সবাসাচশর 
প্রাত ঘেনমণ্ের অপারসাম শ্রদ্ধা, জাতি ধর্ম 'নার্বশেষে তার উদারতা, বশ্মাবের 
জন্য অক্‌পণ দান তাকে এক মহান দেশপ্রেমিক রুপে চাছছত করেছে। 
২ অঞ্কের 9 দৃশ্যের শেষ সংলাপাঁটতে দেশের মদান্ত-সৌনকদের জন্য তার প্রার্থনা 
মনে পাঁড়ুয়ে দেয় বিখ্যাত উপন্যাস ম্যাকাসম গোঁক্র মা উপন্যাসে ধাঁশদর 
কাছে মায়ের প্রার্থনা ৯ 

থেনমণ্ড £ হে তথাগত । জরামৃত্যর শোক থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার 
জন্যে প্রন্রজ্যা নিয়ে তুমি একাঁদন দ্বারে দ্বারে অমৃত বহন করে 'ফিরেছিলে। 
তোমার পদাঞ্ষ অনুলরণ করে আজকার অমানিশায় যারা দিকম্ৰান্ত 'দশেহারা 
মানুষকে পথের সন্ধান দেবার জন্য পথের দাবী নিয়ে পা দিয়েছে, তাদের তানি 
রক্ষা কর, তাদের তম শান্ত দাও, তাদের প্রাত হও প্রসব ।” 

১জক্ষের ৩ দৃশ্য ও৪ অক্ষের ২ দৃশ্যে নাট্যকার শচীন্দুনাথ বিপ্লবী 
সব্যসাচী চারন্ত্রের সাহসিকতার 'দিকটিকে আরো বিশদ করার উদ্দেশ্যে রোমাগকর 
দুটি দশ্য রুনা করেছেন, অবশ্য উপন্যাসের বার্ণত অংশেই এর উপাদান নিহিত 


উ. “আমাদের সন্তানলা বোরয়েছে পাঁথবাতে, ভায়া চায় আল, ঘরে হরে আনা । 
ওয়া ধীশুখপেখের নামে সঙ্তের নামে পথে বেছেছে, রুদ্খ গিথ্যাবাবী লোভ 
আমাদের হা বিয়ে বেষেছে, চেপে রেখেছে, তার বর্ষে জছে ওয়া". 

( মাংস্ম্যাকানি গো ) 





১১১৬ চুগসাটাকার লচখন্নাথ সেনগত 


জাছে। পিচুয়েশন সংলাপ ও করেকটি অপ্রধান চার সৃষ্টি করে উপন্যাসের 
সিন ব্খনাকে তিনি লার্টফশর রূপ দিয়েছেন । 

শয়চল্দের পথেক্ দাবী উপন্যাসে সব্যসাচী মস্ত মানবাত্মার প্রতীক, ঘার 
বাছে...“দেশ মানে..'খাঁনিকটা মস্ত বড় মাটি, নদনদশ আর পাহাড় নয় 1, যাক্স 
ঝাইরের দিকটা দটামায়াশন্যে রাগদেবষহশীন পাষাণ স্তুপ-তার মধ্যে আছে 
সময একটি বস্তু জদনী জন্মভূমি । তার আদ নেই অন্ত নেই ক্ষয় নেই 
বয় মেই-"তার ভল়ানক চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না...?। এহেন সব্যসাচী 
চাঁরপ্রকে নাটকীয় করে তোলা দুরূহ, নাট্যকার সে চেষ্টাও করেনান ৷ উপন্যাসে 
সবাজ্কাচশির যে দুঃসাহসিকতা ও বীরত্বের হীঞ্গত শরখম্দ্র দিয়েছেন শচীন্দ্রনাথ 
কের়ল সেই সুধোগটাকে কাজে লাঁগয়ে উপরোস্ত দুটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ দুটি নতুন 
িচয়েপন ঈলদ্ট করেছেন । 

ভখ্নিধ্গের (বিপ্লবীদের তৎপয়তয় যখন সায়া ভারতবর্ষের মানুষ উদ্দপ্ক 

| গগন বাংলা রশামণ্ে ( প্রথম আভিনয় ১৯৩১ ) সব্যসাচীর বিশ্দবী 

আরেঙাকে নাটযরংপ 'দিতে গিয়ে শচন্দ্রনাথকে দুই-একটি রোমাণ্কর দৃশ্য রচনা 
করনত হয়েছে “যেখানে ক্বয়ং সব্যলাচীর হাতে িদ্তল গজে ওঠে অথবা 'সিঙ্গা” 
পাবের খাঁটর খবর জানার জন্য তাকে ঠৌলগ্রাফ আঁফসে রিভলবার দিয়ে কার্থ 
উদ্ধার করতে হয় । 

উপন্যাসে সনরাকে বৈধ মাদকদুবোর ল্মাগলারদের হাত থেকে রক্ষা করার 
একা সাবান বর্ণনা, আছে । শচান্দ্রনাথ তাকে একটি জ্বক্গত 'সিচঃয়েশনে 
মাটিকাীযর় মধ দিয়েছেন । অবশ্য উপন্যাসে বর্ণনাকে তান হুবহু অনুসরণ 
বররমার। সোৌলাবস ম্বীপের ম।কেসার শহারের ঘটনাটিকে নাটকে রেষ্গুনেই 
খটীয়েছেন এবং ঘটনার একটু অদলবদল করে কম্পিত দৃশ্য চারন্র ও সংলাপ 
মনা করেখ।, উপন্যাদের দন্তবাফে আবিকৃত রাখতে পেয়েছেন । মাটকের 
নয্রোনরাধাশ উকি জ্বর নাটাকায় জিখেছেন-”'এইসব প্রক্ষেপ অন্যায় বা 
জাগা হতাটে বল জাম মনে কার দা, কেননা এর কোথাও আম শরগশ্টের 
বাজার নিহত হারান, জাতে শেয করেছেন । প্রয়োজনে 
ডায়াল গালা, ভাড়ার ধরাা উধনালে বা গাম্পারে নাকে রুপান্তাঁরত 
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প্রধান হয়ে ওঠেনি । পরাধীনতার গ্লানি যেমন সব্যসাচীর অন্তয়ে সর্বদাই 
আগুন জবালয়েছে তেমান ধর্ম সমাজ ও বর্ণের গোঁড়ামর বিরদ্ধে, সকল 
অসত্য অন্যায় ও 'িথ্যাচারের বিরুদ্ধে তান সোচ্চার হয়েছেন ; পাশাপাঁশ 
উধে প্রাতিচ্ঠিত করেছেন এবং পুরাতনকে দূরে সারয়ে নতূনকে করেছেন 
আহবান ॥ উপন্যাসের এই সুগভীর ভাব ও ব্যাপ্ত ভাবনা নাটকের সংকীর্ণ 
পাদ্ডীতে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। শচীন্দ্রনাথ সে চেষ্টাও করেনীন। তান 
“পথের দাবী'র বাঁহরঙ্চো বস্লবী তংপরতাকেই কেবল তুলে ধরেছেন। 

উপন্যাসের নাট্যরূপ গঠনে শচীন্দ্রনাথের নৈপণ্য বাংলার রঙ্গমণ্ডে সাফল্যের 
মাপকাঠিতে প্রাতাষ্ঠত হয়েছে৷ নাট্যরূপায়ণে নাট্যকারের স্বাধীনতা সম্পর্কে 
গনি সমসাময়িক নাট্যকারদের চেয়ে বোঁশ স্ছির-নিশ্চিত ছিলেন । বিরু্ধ- 
সমালোচনার ঝড় তাঁকে ভ্রষ্ট করতে পারোন। এ বিষয়ে রবান্দ্ুনাথ ছিলেন তাঁর 
আদর্শ । নাট্যরূপ গঠনে তাঁন সচেতন প্রজ্ঞার দ্বারা চাঁলত ছিলেন-_-এটাই 
তাঁর নাট্যকার-বোশিষ্ট্য ৷ 
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নাটক রুনায় মনোনষেশ ফরার আগে ও পরে শচ্রনাথ বাঁ পরপািকায় 
নানান বিষয়ে প্রবন্ধ দিলখেছেন । দেশশয় ও আশ্তজ্গীতক রাজনীতি সাহত্য 
সমাজ নাটক রঙগামণ্ত এমনাঁক পণ্ঠায়েত ব্যবস্থার ওপরও তাঁর গভীর মননশীল 
রুর্না দেখতে পাওয়া যায় । এগঢাঁল একান্ত করতে পারলে একটি দ্বতনর গ্রন্থের 
আকার নেবে । এইসব লেখায় তার সুচিক্তিত মত ও স্বাধীন চিন্তাভাবনা 
পাঁচ ফটে উঠেছে। সাধারণত তিনি প্রচলিত ধ্যান-ধারণা বশবতাঁ ছিলেন 
নী।' সাংবাদকের সত্যান:সম্ধান ও সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে সবাঁকছ, 
দিচার করেছেন । অন্যের চোখে যেটা এাঁড়য়ে গেছে তান তা স্পন্ট করে তলে 
'ধরেছেন ; দৃ়তার সঞ্গো তা প্রাতাষ্ঠিত করেছেন। 
. নাটক রুনা ছাড়া বিয়ের ওপরও করেকখনা গ্র্থ তান িখোঁছলেন। 
এ পর্যন্ত পাঁচ খানা গ্রন্থের সম্ধান পাওয়া গেছে-_(১) প্রাণ প্রাতষ্ঠা ( উপন্যাস, 
প্রকাশকাল ৯০৩০) (২) চিঠি (পর-উপন্যাস ) (৩) মরণমহল ( রহস্যোগন্যাস ) 
(8) জাবন্মরণণয় চীন ( ভ্রমণ সাহত্য, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪) (৫) মানবতার 
 লাগর সামে ( জমণ-সািত্য) (৫) বাংলা নাটক ও নাট্যশালা ( সমালোচনা 
জা), প্রতিটি গ্রন্থের বিষর-বৈচিতত্য ও রুনাশৈলীতে বোশন্ট্য লক্ষ্য করা বায় ; 
গাগা 
পা ॥ কুচনাকাল ২৬শে আম্বিন ১৩৩০ । ভাামকার লেখক 


ধৃগনাট্যকার শচাম্দুনাথ সেনগুধ ২৩৬ 
খেয়েদের পল্লীসেবার কাজে এই বইয়ের বিক্লয়লব্য অর্থ দান করেন । বইাটিও, 
তাদের উদ্দেশে উতপগাঁকিতি। রঃ 

' লেখক জীবনের শুর থেকেই শচীন্দুনাথ কথাশিজ্পণ শরছন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্র রনাশৈলণর প্রভাব তাঁর 'বাভন্ন. 
রচনায় দেখতে পাওয়া যায় । এ ছাড়া শরংচদ্দের বোহেমিয় জীবনের সপ্দোও 
শচাম্দুনাথের ব্যান্ত-জীবনের প্রচুর মিল লক্ষ্য করা যায় । বাঁধাধরা পথে কেউ 
অগ্রসর হনাঁন, বানর আভজ্ঞতার সগ্চয়ও ছিল তাঁদের । সম্ভবত, ব্যান্তত্বে 
মানাসকতায় ও প্রকৃতিতেও তাঁরা সমধমাঁ ছিলেন । 

আলোচ্য উপন্যাসে শচীন্দ্রনাথের ভাষা ও রচনাভাঙ্গতে শরংচদ্দের অনুকরণ 
দেখতে পাওয়া যায়। কিছ কিছ? অংশের পাল্রপান্রীর সংলাপ পড়ে মনে হয় 
শরং-উপন্যাসের পান্রপাল্লীদের প্রতিধ্বনি । কেবল ভাষা ও রচনারী'তিতে নয়, নর- 
নারীর চারল্ন ও প্রকৃতি চিন্রণেও শরঞ্চন্দ্রের প্রভাব অসামানা। উপন্যাসটিতে 
পল্লা সমাজ উপন্যাসের ছায়া পড়েছে । তবে শরৎচন্দ্র পল্লনীসমাজের বাস্তবতা 
যত সুদ্দরভাবে আঁকতে পেরেছেন শচ"দ্দ্রনাথ ততটা সফল হনান। কৃত্রিমতাই 
সেখানে বড় বাধা । লেখক কাহিনীর কেন্দ্রাবন্দুতে কখনও "স্থির থাকেনান, ফলে 
একাধিক উপকাহিনণ যুক্ত হয়ে কখনও গ্রাম আবার কখনও শহরের পটভূমিতে 
উপন্যাসের গাত পাঁরকরমা করেছে । চঁব্বর্শাট পাঁরচ্ছেদে উপন্যাসাঁট শেষ হয়েছে । 
পল্লীগঠনের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসা 'কছ: নরনারীর “পল্লীসেবা কর্মের নানা 
বাধাবিধ্য ঘটনা-আবর্তে চিত্রিত হয়েছে । 

একটা সাধারণ পাড়াগাঁয়ের ॥ মহেশপুর ) ছেলে সতাশ উচ্চীশক্ষা লাভ করে 
গ্রামের নিপশীড়ত কষক ও শ্রামকের দাঁরদ্য মস্ত করার ভ্রত গ্রহণ করেছে। 
গ্রামের ধনী মহাজনদের সুদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করতে কৃষি-ফার্ম গড়ে 
তূলেছে। সতাঁশের ধনী 'িতা পুত্রের মহান ব্লতের প্রধান সহায়ক । ভগিনী 
কমলও তার দাদার এই সমাজসেবাকে আম্তাঁরক সমর্থন করে । এইভাবে সতীশ 
গ্রামের জাতি ধর্ম 'নীর্বশেবে দার্র অন্তাজ মান্‌ষের প্রিয়জন হয়ে উঠল। 
কিন্তু হলধর মাঁহমদের মত কিছু দু প্রকৃতির লোকও আছে পল্লাঁসমাজে । 
তারা সতীশের ক্রিয়াকলাপ ভাল চোখে দেখল না। গ্রামের যুবকরা 
সতীশের সমর্থক হয়ে ওঠায় এবং দুক্থ কৃষকেরা মহাজনের সমস্ত টাকা পাঁরশোধ 
করার প্রস্তাব দেওীরি প্রকৃতপক্ষে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল । 


১১০ 'বুগলাটাকার শচান্দুনাধ সেনগুপ্ত 


মৃলকাহিনীর গাপাপাঁশ আরও কয়েকাট উপকাহন? বৃত্ত হয়েছে । সতাঁশের 
বোন কমল ও তার চারিন্রহীন ম্বামী জামদার হেমেম্ত্র পরবতর্টকালে সতাশের 
শমাজলেরা আদর্ধে উদ্বন্ধে হয় । আছেন ত্রাঙ্ছধ আনন্দমোহন ও তার একমান্ত 
কন্যা গায়ত্রী ধারা লতাঁশের এই কর্মযজ্জের সবছেয়ে বড় সমর্থক । গায়্ন্তরী 
সতীশকে গুর্‌ রুপে বরণ করে পিতার মৃত্যর পর দুঃস্থ পিতৃমাতূহীন 
শিশুদের নিয়ে স্কুল গড়ে তুলেছে । সতাঁশের প্রতি তার নীরব প্রণয়ও গড়ে 
উঠেছে সকলের অজ্ঞাতে । গোবর্ধন ভৈরব ও তার কন্যা চাঁপার কাঁহনীও এর 
লঙ্গো মুন্ত। 

উপন্যাসটি মিলনাম্তক । সব দুখ ও বেদনার পারসমাঞ্চি ঘটেছে মানুষের 
মঙ্গল কামনায় ভূলের সংশোধনে ও প্রেম-প্রীতির নব উদ্বোধনে । শরৎ উপন্যাসের 
কাহিনী বিষয় ও রচনাশৈলীর দ্বারা প্রভাবত হলেও এর কাহনীবৃত্তের সংযম 
€ বাস্তব চিন্্ণ শচীদ্দ্ুউপন্যাসে একান্তই বিরল । আসলে শচ'ন্দ্রনাথের 
কথাতেই জানা যায়, সে-সময় 'বদেশী চলচ্চন্্ের প্রাতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল ; 
নাড়া ইংরেজী উপন্যাস গঞ্পও প্রচুর পাঠ করতেন । কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ শরং- 
চন্দ্রের নত বদেশগস্মাহত্যকে জাতীয় ভাবনায় সাঙ্গীকরণের ক্ষমতা তাঁর ছিল না 
বলেই মনে হয় । এই কারণে কেবল উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয় পরবর্তাঁকালে নাটক 
কনার প্রথম পর্বে সামাজক নাটকগ্দালর ক্ষেত্রেও বাস্তবতায় ক্ান্রমতা প্রকট 
হয়ে উঠেছে । 

॥ চা ।। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখকের কথাতেই জানা যায় ১৩২৮-২৯ 
মাতা নারায়ণ ( দেশবম্ধ; চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত ) পান্তকায় ণচঠির গুচ্ছ” নাম 
য়ে উপন্যাসাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । গ্রন্থাকারে এই ণচঠিরগচ্ছ'-র 
বলো আরো নতুন দদচারখানি চিঠি বৃত্ত হয়েছে। প্রাপ্ত জীর্ণ গ্রম্ধে প্রকাশের 
ভারধ জানা ধায় নি, সম্ভবত পাতাটি নষ্ট হয়ে গেছে । তবে আনুমানিক ইং 
৭ মালে এটি প্রকাখিত হয়েছে বলে মনে হয় । 

০ আরা সম্পূর্ণ চিঠির মাধমে উপন্যাসের পান্ত- 
4১ (বঠ৮উট [তিনটি গচ্ছে চিঠিগৃলি 
মারা । ধর গিকপসূযমামান্ডিত সাহত্যভাষা এবং ভাব প্রকাশের 
্ সি সপুলানিউকলারি নু মিন 








মগ্ধনউ্যকার শচান্দ্রনাথ সেনগ্ ২৬৩ 


. মারীপুরুষের সম্পর্ক ব্যাখ্যায়, তান তাঁর উপন্যাসে ও নাটকে সর্ব নারীর 
অরাদা ও আত্মসম্মানবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব 'দয়েছন । এ বিষয়ে শচী ন্দ্নাথ 
কথাশিষ্পী শরঘ্ন্দ্রের জীবনাদর্শের প্রায় কাছাকাছি । উপন্যাসের কেন্দ্রীরর 
চারন্ত মোহত তার ভাবী স্ত্রী সম্পর্কে বন্ধু নরেশকে 'লখছে--“আম শু 
দেখব সে যেন নিজেকে দাসী মনে করে সর্বদাই খাট হয়ে না থাকে, আর আমিও 
যেন স্বামীত্বের দাবশ করে তার ভিতরের নারীত্বকে গলা টিপে মেরে একটা জীবনকে 
একেবারে ব্যর্থ করে না ফেলি, 

শরৎচন্দ্র প্রভাব শচীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনে ষে কতদূর পর্যন্ত বিস্ভুত 
ছল তা এই উপন্যাসের 'বাভল্ন চারন্রের উক্তির মধ্য সপাঁরস্ফুট । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, নারায়ণ পাল্লকায় “চাঠর গনচ্ছ” প্রকাশের চার বছর আগে কথাশিজ্পাী 
শরতুন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বামী গল্পটি (১৩২৪ সালের শ্রাবন ও ভাদ্গু ) ধারাবাহক 
ভাবে প্রকাশিত হয় ।১ এই সময় শরৎ-গদ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পারচয়ের প্রভাব 
শচীম্্রনাথের ওপর পড়া অস্বাভাবিক ছিল না; কেননা 'তাঁনও পরবতীঁকালে 
“নারায়ণে'র নিয়ামত লেখক ছিলেন । আর “চঠির গুচ্ছে' যেমন সমাজে নারীর মযাদা 
ও নারীত্ব নিয়ে আলোচিত হয়েছে, তেমান এর তিন বছর আগে “বজলা” পান্তকায় 
প্রকাশিত প্রাণ প্রাতষ্ঠা (১৩২৫ সাল) উপন্যাসটিতে 'তিনি স্বদেশ ও সমাজসেবার় 
নারীর ভামকার কথাও তুলে ধরেছেন । বাঙালী গহবধু ও 'বাঁভন্ব নারা 
চার চন্রণেও শরৎন্দ্রের প্রভাব তান আতক্রম করতে পারেনান। বাঙালা 
পাহের মমতাময়ী বডীদদিদের সোদরোপম দেওরের প্রাত দ্নেহ ও প্রীতির যে রূপ 
দেখা যায় এই শচঠি” পন্ত-উপন্যাসে তাও চান্রত হয়েছে--পবদেণে কত কষ্টই 
াচ্ছ! ঠাকুর চাকরের ওপর নিভর ॥ মাইনে করা লোক 'দয়ে ফি সব কাঙ্ 
ভলে ? তোমার দাদাটি কিন্তু মোটেই ভাল লোক নন। দুনিয়ার দ্বার্থপর, 
আর বুদ্ধিতে যে একটু খাট, এতাদন্সে তাও আম আধিক্কার করে ফেলেচি 1 
নারী জাতির বর্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করে মোহত ও নরেশের মধ্যে 
যেসব, চিষ্ঠির আদানপ্রদান চলে তাতে শচীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের একটা পার 
পাওয়া মাম । মোহিত অপর একটি চিঠিতে নরেশকে লিখছে--“মেয়েদের 


৬. 8 পরধচলের রাঝানোতিক অনরদ-_শচীনলান চট্টোপাধ্যায়, পে ২---৩ 
... পর পরাহেচুর যাহোক ভাবনা---পলকেগ দে লরকার। পচে ৮--৯ 


৯৪৪ ধগনাট্যকার শচনগ্ুনাথ সেখ 


হধ্ধদ-রজ্জ; শাখিল করে 'গিতে বল্লেই আময়া বাসন মাজবার লোক পাব না 
আলরকা কলে চেশটয়ে উঠি । সংসারে সব চাইতে বড় কাজই হচ্ছে ওই বাসন- 
গাজা 1" নতুন ও পুরাতন সম্পকে শচাশ্দুনাথ চিরাঁদন প্রগাঁতিশীল দষ্টি- 
ভাঁলার আঁধকারী 'ছিলেন। পবোন্তি চিঠিতে মোহিতের মুখ দিয়ে আবার 
হলেছেন-..'নতুন করে গড়তে হলে পুরাতনকে প্রয়োজন মত ভাঙতেই হবে। 
বোদিক ধুগ হতে সুর; করে ভাঙ্গাগড়ার 'ভিতর 'দিয়েই আমাদের এই জাতি গড়ে 
উঠেচে। আমাদের মাঝে যা কিছ; অসত্য, যতরকম ভ্‌লভরাম্তি সব এমাঁন করেই 
কাত হয়েচে । সনাতন বলে যা কিছু আমরা পেয়েচি তা হচ্চে এই ভাঙ্গা- 
গড়ার ফলম্বরপে। এ জাতি ভাষ্গাগড়ায় যাঁদ চিরদিনই ভয় পেলে আসত ; তা 
ইলে কি দ-নিয়ায় আজ টিকে থাকতে পারত ? 

এই পন্তর-উপন্যাসে লেখক নারী-স্বাধীনতা নারীত্ব, সমাজ ও দেশ গঠনে 
নারীর চ্ছান নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন । শরৎচন্দ্র মত শচদন্দুনাথও সারা 
ধরধনের সাহিত্য সাধনায় নারীকে 'বাভল্ন রূপে ও ভ্যামকায় চান্রত করেছেন । 
নারীয় মূল্য অন:সম্ধান করেছেন 'সতীত্বে'র মধ্যে নয়, নারীত্বের জাগরণে | তাঁর 
নাটযসাধনায় প্রথম কমল রন্তকমল নাটকের কেন্দ্ৰীয় চরিন্রটি ছিল হ্রন্টা নার", 
ফিস্ত মারীখ্ের পূর্ণ রূপ তার মধ্যে ফুটে উঠতে দৌখি। 

দেখ ও জাতি গঠনে নারার শ্ছান উপলাম্ধ করেছিলেন শচীন্দ্রনাথ ; নারী 
ধূষ্ধির পথ ও উপার নিয়েও তাঁর চিদ্তাভাবনা ছিল । নরেশ তার একটি চিঠিতে 
সোঁহিতকে এ বিষয়ে িখছে---'একটু ভেবে দেখলেই ত বেশ বুঝতে পারবে যে 
নীরণকে 'থাদ দিয়ে যারা জাত গড়তে চায় ; তারা যেমন ভ্রান্ত, তেমান ঘাষ্ত তারা, 
খারা বরো পুরুষের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখে নার তার আপনার গাঁতি 
ছাপনিই নর করে নেবে।' 

নয়েশ মৌহিতকে জানিয়েছে, সৈ নারীদের গ্বাঁধকার অর্জনে সমাজের প্রাত 
দীন ব্াতায়োগে পন্ছপাতন নয় । তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি-.- 
৯4 ভোমার এই 







' রি সাল ব্যথা দেবে। কেমন করে প্রত্যাশা 


য্েসাটকার শচপশ্দুনাথ সেনগ ২৩৬, 
প্রবৃত্ত না হয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণই করবে ।, নারীদের স্বাধিকার অঙ্জনে 
নারাঁদেরকে এগিয়ে আসতে হবে, পুরুষেরা তাদের ধথাস্ছানে প্রাতষ্ঠিত করতে 
পারেনা--পবজ্ঞেরা অনেক সময় বলে থাকেন নারীর উদ্ধত করতে যারা চায়, তারা 
নারীর সাঁতাকার আসন কোথায় হওয়া উচিৎ তা বোঝে না। সমাজে নারীর চ্ছান 
নির্ণয় করবার আঁধকার পুরষের নেই ; নারী নিজেই তার আসন যথাস্থানে 
ক্ছাপন করবে নইলে সে সাঁত্যকার আসন হবে না ॥, 

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবে নর নারীর সামাঁজক সম্পকে নারীর অবস্থান পূল্যায়ন 
করে দেশ ও জাতি গঠনে তাদের অধিকার দানের আহবান জানানো হয়েছে । 
উপন্যাসাটিতে কাঁহনী অংশ খুব বৌশ নেই, তথাপি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে এব. 
রুনাগুণে ও মননশীল উপস্থাপনায় । 

॥ মরণমহল ॥। প্রকাশের তাঁরথ ও রচনাকাল জানা যায় না । শাশর পাবালাশং- 
হাউস থেকে প্রকাশিত সালতারাবখহণন এই রলহস্যোপন্যাসাঁটর "্বিতীয় সংস্করণের 
কপি (১৬৬ পহ্ঠার বই, মূল্য-দুই টাকা ) দেখে এবং অন্যন্ তথ্য-সূত্র থেকে 
অনুমান করা যায় এট শচীম্দুনাথের ১৯২৯ সালের সামান্য আগে বা তৎসময়ের 
রচনা । 

একসময় অনুশীলন সাঁমাতর সদস্য থাকাকালীন বপ্লবী আন্দোলনের কাজে 
তাঁকে শ্রিপুরা-আসামের পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকতে হয় । 
এই সময় তাঁর পেশা ছিল শিক্ষকতা । “মরণমহল'এর পার্বত্য অন্চল সম্ভবত এই 
প্রিপুরা-আসামেরই পার্বত্য অণ্চল ৷ রহস্যোপন্যাস লেখার পক্ষে এমন উপযুক্ত 
প্রাকৃতিক পটভাঁম বাংলাদেশেও বোৌশ দেখা যায় না। গ্রস্ধের কঁজ্পত কাঁহনখীট, 
নিম্ন রপঃ ৃ 

বিশাল নির্জন 'নঃস্তব্ধ অরণ্য ছোটবড় টিলা আর পাহাড় । অদরে খরস্রোতা 
থপ নদী । তার প্রশস্ত বুকেন্স গভীরে লুকায়িত পাহাড় । এই ব্রঙ্থপত্রেরই 
বুকের ওপর ছোট্ট মায়ামহল দ্বীপ--লোকে বলে মরণমহল ॥ বহুকাল ধরে 
জনশ্রুতি মায়ামহলের ধ্বংস আসন্ন । এক মহাপ্রলয়ে এই ঘ্বীপের আধবাসারা, 
75888875888 

ই ধারণাকে কেন করে রহস্যোপন্যাসের কাহিল রচিত হযেছে, খার কেন্দ্রীয় 
টা ভাঃ রাঘবেশর সমস্ত নাক এক ফিল দত প্রকৃতির চার ।. কে 
নারীকে দেখে ভোগ্যপর্দী হিসেবে । “ব্যভিচারের মধ্যে যার উল্লাস ; তার অতনত, 


০১১০ যঙ্গাদাটযকার শীল্দানথে সেনগধে 
ইতিহাস উচ্ছজ্ধতায় । 

জকদা আসামের একটি ক্ষ রাজ্যে এক 'বলাসী রাজা 'ছল। একজন 
মন্দের লর্তকণর গর্ভে রাজার ওরুসে জন্ম নেয় র্লাঘবেন্দ্ু । নর্তকী একাঁদন 
রাজার সঞ্চো নৌশবহারে গেলে সকলের অলক্ষ্যে রাজাকে ধাকা 'দয়ে খরস্ত্রোতা 
গদীতে ফেলে দেয় । তার আশা 'ছিল রাজার মৃত্য ঘটলে তারই পুত্র রাঘব হবে 
রাজা । 'কস্তু তা হলো না। রাজার মৃত্যুর পর সর্দররা পরামর্শ করে নর্তকীকে 
তাঁভিয়েদদেয় । 

শিশুপুতকে নিয়ে নতর্কী মরণমহলে এসে এক পলাতক খাঁসয়া সদাঁরের 
আন্রয় গ্রহণ করল । এই মরণমহলেই আছে বহুদদন ধরে রক্ষিত এক দৈব 
পাথর । জনশ্রাত--পাথর যার করায়ত্ত হবে, সে হবে পৃথিবীর অধীশ্বর আর 
জসন্ত জীবনের আধকারী । নর্তকীকে বশে রাখবার জন্য পলাতক সারি 
দিমের পর দিন তাকে বোঝায় যে তার পত্র একদিন রাজা হবে ; দৈবপাথর আঁধকার 
করে সে বিশ্ব জয় করবে ॥ তাই, সেই বাল্যকাল থেকে রাঘবের মনেও রাজা হওয়ার 
বাসনা বদ্ধমূল হয় ৷ নর্তকীর মৃতত্যর পর সর্দরি রাঘবকে তাঁড়য়ে দিলে খ্রীষ্টান 
শমশনারীরা তাকে আশ্রয় দেয় এবং লেখাপড়া শেখায় । এরপর তার জীবনে ঘটে 
ধায় মানান ঘটনা । দুহাট বিবাহ, যুদ্ধে গমন ও পলায়ন ; সেইসঙ্গে ব্যভিচারী 
জদবনের প্রীতি আসান্ক--নিষ্ঠুর প্রকৃতির রাঘবেন্দ্র দরর্ঘ আত্মগোপনের পর মরণ 
সহলের জড়িল কাহিনীর নায়ক রূপে দেখা যায় । 

মাতাঞ্দনী ও শান্তা রাঘবের প্রথম ও 'দ্বতীয় ম্তশ। অপরুপ স্ন্দরী 
সাল্গাকে, বয়ে করে রাঘব পদ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের 
উড্তর়েরই ছিল একটি করে পন সস্তান। হৃষ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে পরোয়ানার 
য়ে লে ময়ণঘহলে এসে হাজির হয় । প্রথম পক্ষের স্মী মাতাঁঞ্গনী ও তার 
গর হায়ার এখানে তার কল কুকর্মের সহায়ক । শান্তা স্বামীর উচ্ছ্‌ঞ্খলতাকে 
নারায়ন অগা করত ; আর র্লাঘব তাকে চরম অত্যাচারে জঙ্জারত করে 
য়াগের যন্ধে চালে খেলেও সূস্দরী ন্যীকে ভুলতে পারেনি । ভাই যুষ্ধক্ষের 
খৈকে শ্াজিয়ে রাঘব মরণমহনে। এসে উঠলে শাশ্ভাকে সে আবার পেতে 
(রাড) ৷ বদর! ডানতােই হি মভাকগিনীর নিরদোশিত নগ্কেতের লাহায্যে 
টানার দ্যা: কয়র খোঁজে দদমহলে এদ উঠ । হস জানত, তার 
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প্রথম প্র ও পরের নশংস যড়যন্যে শান্তার পিতা এবং মায়ামহলের উনারশ জন 
নরনারখর মৃত্য হয় । এরপর রাঘবের শেষ শিকার শান্তা ও তার ছেলে 
অময় । পাশাঁবক কামনা চারতার্থ করার জন্যও সে শান্তাকে পেতে চাইল ৮ 
অনাথায় তাকে ক্রুশাবষ্ধ হতে হবে এবং প্রচালত ধারণা অন:ষায়ী তাকে চতুর্থ 
র্ুশাবজ্ধ নারীর স্থান নিতে হবে। শান্তা প্রত্যাখ্যান করল তার আবেদন ।, 
ফলে, শান্তা পূপ্ন আময় আর তার মান্টারমশায় প্রফেসর হালদারের ওপর 
পণড়ন শুর: হল । ইাতমধ্যে ডিটেকাঁটভ 'বিদবনাথের আবভবি । বিদ্বনাথ ও. 
তার সহকারারা দৈব পাথরের রহস্যভেদ করে গ্রচালিত ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত 
করে। দৈব পাথরটি ষে বহু মূল্যবান রেডিয়ম সমৃদ্ধ পাথর ছাড়া আর কিছু 
নয়, সে কথাও জানা যায় বিশ্বনাথের মুখে । বিশ্বনাথের কতিত্বে শান্তা ও. 
আময়ের উদ্ধারলাভ ; রাঘবেম্দ্রকে মরণমহলে ক্লুশে বেধে রেখে নিরাপদে 
প্রত্যাবর্তন । পরে সাগর়েদদের হাতেই রাঘবেন্দ্র মৃত্য বরণ করে পাপের 
প্রায়শ্চত্য করে। 

সতেরোট পাঁরচ্ছেদে উপন্যাসাঁট শেব হয়েছে । সাধু ও চলিত ভাষার 
স্বচ্ছন্দ সাবলীল ব্যবহার শরৎচন্দ্র উপন্যাসের ভাষাকে মনে পাঁড়য়ে দেয় ॥ 
পরবতাকালে শচান্দ্ুনাথের নাটকের ভাষাও একে অনুসরণ করেছে । উপন্যাসের 
কাঁহনন ও চারল্্ চিন্রণেও তিনি দক্ষতা দোঁখয়েছেন। প্রাতাট চারম্ই প্রাণবন্ত |! 
মানুষের পাশাঁবক প্রব্তি, নারীর কমনীয়তা বাংসল্য প্রণয্লাবেগ বর্ণনার গুণে, 
মূর্ত হয়ে উঠেছে । বঙ্গাবাহূল্য, শচীদ্দ্ূনাথের নাটকের আত-আবেগ ও আত" 
নাটকীয়তার লক্ষণ তাঁর উপন্যাসেও স্পন্ট, ধা অনেক সময় অবাস্তব বলে, 
মনে হয় । 

এই উপন্যাসের বিষয়বন্তৃতে যে রহস্য ও অপরাধপ্রবণতা ব'মান, পরবতাঁ- 
কালে শচশন্দ্রনাথের অনেকগুলি মঞ্চসফল সামাজিক নাটক--কড়ের রাতে, 
তাঁটনীর বিচার, জননী; নার্সিধহোমনএ এর প্রভাব পড়েছে । বন্তুত, তাঁর, 
অধিকাং! সামাজিক নাটকের কাহিনীতে জটজতা সৃষ্টিতে রহসা ও আপরাধ-. 
প্রবণতা'সক্িয়। " . এ ূ ১ 
১" ধ্রিম্মরণণয়ন্চীন ॥ ১৯৪ গালে ন্যাশনাল হিকে এজেনম্দী শচীন্দ্ুনাগের। 
এই ভ্ন্হাটি প্রকাশ কারে। : ১৪৬৩ লালে সারা ভারাচ শান্তি সংসদ. প্রেরিজ, 
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জীন প্রচ্ছে সেই জমণকে স্মরণীয় রাখার গ্রচেন্টা । সাংবাদিকের দৃষ্টিতে লেখা 
একটা দেখের সমাজনদাতি অর্থনীতি শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পকে ব্যাখ্যাহূর 
হয়েছে এতে । এই ঘ্মণ অভিজ্ঞতায় একদিকে ঘেমন মিশেছে নাংবাদিকের অন্- 
সপিধংসা তেমনি নবম্ান্তপ্রাপ্ত এক মহান জাতির প্রাত অকৃত্রিম দরদ অনুভাত 
"৪ তাদের দেশ গঠলের সাধনার প্রাত গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ গেয়েছে । সম্গীত 
লিজ্পণ দেবব্রত 'ব্বাস তাঁর 'অন্তরধ্গ চীন গ্রচ্ছে শচাম্দুনাথের এই জনুভাতির 
“কথা কয়েক জায়গ্বায় উল্লেখ করেছেন । ১৮: পৃচ্ঠার এই ভ্রমণ পুস্তকাঁট 
এগারোট 'শরোনামাযূন্ত পর্বে বিভন্ত | 

প্রথম পের নাম 'চিরস্মরণীয় দিন' । এখানে চীনের চেয়ারম্যান মাও-ৎসে- 

'তংস্জর নঙ্গো সাক্ষাৎকার মূহূ্তাটকে ধরে রেখেছেন । ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক 
আবদর্ণে উদ্বুদ্ধ মানৃষের কাছে “চেয়ারম্যান চিরদিন অনুপ্রেরণার উৎস স্বরুপ | 
শচপুধাথও লোদদ আভভ্‌ত হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে সামান্য সময়ের আলাপে । 
সেই অনুভাতির কথা প্রকাশ করেছেন এইভাবে--“চেয়ারম্যান কবি; কাব 
“যাই দান্ধশনক ; দার্শীনক বলেই জাতির জীবনদর্শনে তিনি ভুল করেনাঁন 
এবং ফাব্য“গ্রপোদিত দার্শীনক বলেই তাঁর দর্শন জাবনরাগরষঞ্জিত মনের দর্শন। 
“রাই ভান লন্টা, শিল্পীর সৃষ্টর অতো তার সৃন্ট, তান বর্তমান প্রাচোর 
'সযোভিম 'শিষ্পণী। 

, ঠীনদেশের মানুষের অন্তরে আধন্ঠিত চেয়ারম্যান মাও”ৎসে-ত্‌ং সম্পকে 
শচাণানাথের অনৃভগততে আবেগ প্রকাশিত হলেও, তা অমৌন্তিক ব্যাখ্যায় পর্ম- 
বাধিত না । চীনের মত এক বিশাল দেশের সংদীর্ঘ পরবশতা থেকে মুক্ত 
বীভের পর এত ছু'ত পাঁরবর্তন সেখানে কেমন করে৷ ঘটল তা সত্যই বিস্ময়ের 
ালার। জার নার নেতন্ছে এই পরিবর্তনের পথে দেখ এলিয়ে চলেছে তাঁর 
বস একি চীনের বিপ্লব ও 
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পার্টির শান্ত। সে পার নায়কও তিনি । উপনায়করা তাঁরই অনুগামী 
সহক্মারা। কিন্তু ক্ষমতা আয়স্বে পেয়ে তিনি পাট" শাসন প্রাতস্ঠিত করলেন 
না, সমগ্র জাতিকে দিলেন আত্মশাসনের আঁধকার, রাষ্ট্রকে হতে দিলেন লোকাম্মত 
প্রজাতন্ত্র ; গবর্ণমেন্টকে করলেন জাতীয় গবর্ণমেন্ট । ভার পার্টিকে বোঝালেন 
“সকল ফুল দলে দলে ফুটে উঠুক, তবেই না বাগান রচনা পার্থক হবে।, 
তাঁর পাঁট্টকে বল্লেন- প্রাণপণে জন-সেবা কর। মানুষকে ফুলের মত ফুটে 
ওঠবার ব্যবস্থা করে দাও। শান্তর দম্ভ নিয়ে জোর করে তাকে ফোটাতে চেয়ো 
না। বিম্বা রাখ জমি ঠিক মতো পাট হলে, তাতে ঠিক মতো সার পড়লে, 
উপযন্ত আবহাওয়ার সণ্টার হলে, মানুষ পূর্ণ বিকাশত হবে ।” 
সাধারণত আঁতথ্যে মুদ্ধ আমান্ত ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় আতিশয্য ও 
আবেগের প্রাবল্য থাকে, শচীম্দ্রনাথের লেখায় তার গ্রাতফলন থাকলেও তার 
সাংবাদিকমন ও সমালোচকের দৃষ্টি কখনই আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি | তান সেখানকার 
রেলের কামরায় থেষ্ট আরামের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও যেসব অস্দাবধা ভোগ 
করোছিলেন তা খোলাখাল ব্যন্ত করেছেন। “সমবেত নাচগান' শীর্ষক পর্বে 
[তান চীনের কন্ঠ ও যন্ত্র স্গীতের সঙ্গে বাংলার কন্ঠ ও যন্ সঙ্গীতের তুলনা- 
মনলক বাবচার করেছেন । ভারতীয় গণনাট্য সথ্বের সমবেত নাচগানে কন্ঠের ও 
যন্বের অপ্রাচু্যের কথা উল্লেখ করে চীনের সফল দম্টা্ত তূলে ধরেছেন । 
আবার চগন দেশের সঙ্গীতের তুলনায় আমাদের বাংলা গানের শ্রেষ্ঠাত্বের কথাও 
বলেছেন--“রচনার দিক দিয়ে এবং সুরের দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথ, 'দ্বিজেন্দ্ূলাল, 
নজরুলের গান চনে শোনা সমবেত গানগালর চেয়ে নিশ্চিতই শ্রেম্ঠতর | কিন্তু 
যম্্র-সঙ্গীতের সহায়তায় এবং গায়কদের সমবেত প্রয়াসের ফলে চীনের এই গান- 
গ্রুলি রোশ উদ্দীপনা সঞ্টারে সক্ষম । আমাদের ?শঞ্পী দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ- 
-নাথের নজরুলের এবং সৃকাম্ত ভটরাচার্ষের গান গেয়োছলেন । শ্রোতুরা খ্যাশও 
কুমেছিজেন । যাঁদ চশনের পদ্ধাত অনুসারে ওই গানগীল গাওয়া সম্ভব হোতো, 
ছলে ভা বেশি ফলপ্রদ হোতো ॥, 
প্ান্তি কর্মিট' শীর্ষক পর্বে প্রাতবেশী দেশগ্যলিতে পারস্পরিক শান্তি 
সালেছলা, করেছেন ।. নবন্ীকপ্রা্ড চীনের সদ্য প্রতিষ্ঠিত গন প্রথমেই 
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শর" কবল থেকে মুক্ত করেই নয়াচীন শান্তির প্রতিষ্ঠাকেই সবচেয়ে কামনার 
বিষয় বলে মনে করে--যেমন 'বিন্ব শান্তি, তেমন আভ্যম্তরীণ শাশ্তি। কেননা 
নয়াচিন উপলাম্ধ করে যে ঘরে বাইরে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে নব সংগঠনের, 
ফোন প্রয়াস সার্থক হবে না। 
শাশ্তি কমি সম্পকে চীন সরকারের দৃষ্টিভাঙ্গর পাঁরচয় ফুটিয়ে তুলতে 
শটিন্দুনাথ কিছ কথোপকথনের স্মৃতি চারণা করেছেন । দ্বাঁশ্দবক বস্তুবাদণ- 
দেয় কাছে শাম্তর ধারণা স্বতন্ত । তাদের কাছে শান্ত ও সংগ্রামের অবস্থান 
পাশাপাশি ৷ সংগ্রাম ছাড়া শাশ্তি যেমন স্থায়ী হয়না, তেমনি সংগ্রাম কেবল 
শান্তির জন্যই, সাম্রাজ্য বিস্তার বা প্রতিহিংসা চাঁরতার্থ করার জন্য নয়। 
শটশশ্রনাথের সঙ্গো লিয়াঁজজ আঁফসর মিঃ উ-র কথোপকথনে শাম্তি ভাবনা 
সম্পকে চীন-কমিউানস্ট পাট ধারণা সংস্পন্ট হয়ে ওঠে । লেখকের প্রশ্ম-_ 
$,-*ফঁখ্ধের ভাষায় শাশ্তির কামনা প্রকাশ করেন কেন %...."আপনারা শাম্তি 
“পেতে? চান না। “ংগ্রাম করে জয় করে' নিতে চান । শাম্ত কর্ণাঁদেরকে 
আপনারা বলেন 'যোদ্া' তাদের সম্ঘবদ্ধ করাকে বলেন “সমাবেশ' করা । শান্তির 
দাঝীকে জোর দেবার তাঁগদ উদ্দেশ্যে আপনারা হাঁক দেন 'আঁভযান' করবার 
জন্য। দবই যুদ্ধের ভাষা । বলা কি বায় না ষে আপনারা ভাবেন ঘুম্ধ, বলেন 
শাস্তি? 
লিয়াজ আফসর লেখকের প্রম্নের সহজ সরল উত্তর দিয়ে সন্দেহ নিরসন 
করেন; একজন কামউীনস্টের কাছে শান্তর সংজ্ঞা কি পাঠক সে বিষয়ে 
ওয়াকিবহাল হন--শাস্তির ভিতর দিয়ে পাথবীর সৃষ্টি হয়েছে । সেই শাস্তি 
হঞ্ঈণ করে নিম্নেছে যৃত্ধবাজরা, তায়া বদি ধীজাণু-বোমা, নাপাম বোমা, এট 
ধোমা, হাইক্রোজেন বোমা ফেলতে থাকে, তাহলে আমাদের শত আবেদন 
মিকানের ফলেও শাদ্তি আসবেনা । তাইতো শাস্তির কথা ভেবেই "সংগ্রামের 
ভাবতে ছয়, 'লমাধেশ' করতে হয়, “জয়” করবার প্রেরণা জোগাতে হয় ! 
বপ্ধধাজদেরকে পৃর্ঘবীর শাদ্ত অটুট রাখতে বাধ্য করতে পারলেই পাখার 
'পাঁধে, নইলে লয় । 
গানাধের প্রথম ধিদেশঘদণ | ইতিমধ্ ভারতের কামউনিষ্ট 
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গতাঁন যথেষ্ট পড়াশুনো করেছিলেন । আঁবস্মরণীয় চীন গ্রন্থে তিনি কোন 
মতবাদের দ্বারা পারচাঁলত হনান । স্বাধীন সমালোচকের দৃষ্টিতে এই নব মন্ত- 
প্রাপ্ত দেশের ছবি তূলে ধরেছেন ; আদর্শের রূপরেখাকে বিচার করেছেন সততা 
আন্তারকতা এবং 'নম্ার কাঁম্টপাথরে। 


॥ মানবতার নাগর সঙ্গমে ॥ দেশভ্রমণের আভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত শচীন্দ্ 
নাথের এই গ্রন্থখাঁন ১৩৬৭ (শ্রাবণ ) সালে প্রকাশিত হয় । বিশ্বশান্তি সংসদের 
আমল্মণে সাংস্কৃতিক দলের প্রাতনিধ হিসেবে 'তনি একাধিক সমাজতান্তিক 
দেশ ভ্রমণ করেছিলেন । স্বাধীন ভারতবর্ষের অনগ্রসর শিক্ষা সমাজ অর্থ- 
নীতর সধ্গে বিপ্লবোত্তর দেশের উন্নয়নের তুলনামূলক আলোচনা করে বর্তমান 
পৃথরীতে তান 'ি*বশান্তি ও মানবতা রক্ষার অন্যতম উপায় রূপে সমাজ- 
তান্্রক আদর্শের কথা উ-ল্লখ করেছেন । 

নাট্যকার পূর্ব জীবনে 'নভীঁক সাংবাঁদকরুপে শচশন্দ্রনাথের খ্যাত একসময় 
বাংলা পন্নপান্রকার জগতে ছাঁড়য়ে পড়োছল। এই ভ্রমণ পুস্তকে সাংবাঁদকের 
দৃষ্টিতে তিন ১৯৫৮ সালে তাসকেন্ট উজবোকিস্তান সমরখন্দ রীগা মদ্কো ও 
সুইডেন ভ্রমণের আভজ্ঞতা ও উপলাব্ধ বর্ণনা করেছেন । এর আগে 11046117 
[২০৮1০ ও অন্যত্র 'বাক্ষগুভাবে দেশভ্রমণাবষয়ক যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন । 
এখানে সেগুীলও প্রসংগক্রমে স্থান পেয়েছে । তাঁর ১৯৫৩ সালের চীন ভ্রমণ, 
১৯৫৭ সালের কলম্বো কনফারেন্সে যোগদান, ১৯৫৫ সালে হেলাসাঁক সোভিয়েত 
রাশিয়া চেকোস্লোভা কিয়া ভ্রমণের আঁভজ্ঞতাও এই পুস্তকে অন্তভন্ত । তথা- 
কাথত ভ্রমণকাহনী এটা নয়; এ সব দেশের অগ্রগাত সম্পর্কে তাঁর মল্যবান, 
আলোচনা এর সঙ্গে য্ন্ত হওয়ায় চিন্তাশীল পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় 
হয়ে উঠেছে। 

শচশন্দ্রনাথ বি“বশান্ত সংসদের (ওয়ারলড কাউীন্সল অব পিস) সদস্য 
ছিলেন। সদস্য ছিলেন দিল্লির সংগীত নাটক-আকাদেমীরও ৷ শান্তি মিশনের, 
আন্তজাতিক কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ প্রোরত ভারতীয় প্রীতানীধদলের, 
ত্রান একাধিকবার নেতৃত্ব দিয়েছেন যোগ্যতার সঙ্গে । 'বাভন্ন দেশের বিশেষ. 
করে সমাজতাঁম্ক দেশের সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে পারচিত হয়েছিলেন । 
বর্তমান গ্রন্থে নিজের ম্ধাধীন দেশের "উপনিরৌশক সংস্কৃতি ও অর্থনীত'র 


বগি যুগনাট্যকার শচাম্দ্ুনাথ সৈনগ্ত 


সঞ্গো এসব দেশের তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন নিরপেক্ষ সাংবাদিকের 
'দপশ্টতে । 

শচীন্দ্ুনাথের বিশ্লেষণী ক্ষমতা অসাধারণ । চিম্তাভাবনার ক্ষেত্রেও তিনি 
ট্বাধীন ছিলেন, কোন মতবাদ ও আদর্শকে বিনাবিচারে গ্রহণ করেনান। কোন 
[কিছুর মধ্যে ভাল ও মন্দকে সমানভাবে অকপটে প্রশংসা ও নিন্দা করেছেন। 
তাঁর মন্তব্য বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে জেনেও উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করতে 
তানি কোনাঁদন সংকুচিত হনান। 

গ্রন্থাটর বিশেষত্ব, লেখক কেবল ভ্রমণের ছাবই আঁকেনান, তার সঙ্গে মিশেছে 
িদণ্ধ সমালোচকের ব্যাখ্যা ও সৃচাম্তিত মন্তব্য । এখানেই তথাকাথত ভ্রমণ 
পৃস্তকের সঙ্গে এর প্রভেদ। গ্রন্থের শেষের 'দকে ২৩ নং অধ্যায়াটতে লেখক 
সমাজতাশ্মিক রাশিয়া, িপ্লবোত্তব ও প্রাকাবপ্লব রূশীয়দের চাঁরাত্রক বৈশিষ্ট্য, 
সমাজতন্ত্র রূপায়ণে মার্ষের তত্বকে বাস্তবায়িত করতে লোনিন গ্টালন এবং 
ধুশ্চভের ভিন্ন ভিন্ন মত সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে নতনত্বের চমক 
লস্পন্ট । 

এক যায়গায় ?তান বলছেন-__“ভল্লে চলবে না যে জারদের স্বৈরাচার সন্ভবপর 
হয়েছিল বলাংকারের প্রাত রূশীদের িছ;টা শ্রদ্ধা ছিল বলেই। জারদের 
ভডিগ্লেউরাঁশপের বিরুদ্ধে যারা মনে মনে বিভ্রোহী হয়ে উঠোছল, তারা নিজেদের 
ভিন্লেটরাশপের সপ্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়ে আশাম্বত, উৎফুল্ল এবং প্রমত্তও 
ইয়েছিগা। লোনন তাদের আশা-লতার মূলে জলাসগ্চন করেছেন, তাদের 
জয়নাদকে স্তত্খ রাখতে চানান, কিন্তু তাদের প্রমত্ততাকে প্রশ্রয় দেনান ॥ 

লেখক রাশিয়ার বিপ্লব কেবলমাল্ল কাল মার্সের তত্বের হুবহহ প্রয়োগে 
ইন্ভত বলে মানতে রাজী নন। মার্সের তত্বের উপযোগিতাকে দেশের রাজ- 
নিক ও অথণনোতিক পারক্িতির বিচারে গ্রহণ ও বর্জন করার মাধ্যমে লোৌনন 
সঠিক দৃষ্টিভাঁঙ্গা গ্রহণ করেছিলেন বলে (ভান মনে করেন --'লোনন মার্ক 
সংাহতা খেকে প্রেরণা নিয়ে বিপ্লবের মাঝে অবতীর্ণ হলেও.*' ধ্বংসের তান্ডবে 
উদ্মঙ্। হয়ে উঠছেন না। তিন ডক্রৌনয়ার ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজ- 
নীডিক উপলাধ্ধও ছিল অত/ন্ত তীক্ষ: এবং সক্ষম এবং তাঁর মানবপ্রেম একেবারে 
ফীানিইলন বিন্যানগ্াহয বস্তৃমানর ছিল লা।...মান্দুষের শান্ত ও দৌর্বল্য 'তাঁন 
পদে পদে শবর্বেচনা করতেন । মার্সের আপনদবিহণীন সংগ্রাম অপারহা জেনেও 


ধুগনাট্যকার শচ'শ্দ্রনাথ সেনগ্্ত ২৪৩ 


বান অনেকক্ষেন্ত্রে তা পাঁরহার করেই চলতে চেয়েছেন এবং আপসও বড় অঙ্গ 
করেননি । ১৯২১ গ্রীন্টাব্দে সামীয়ক প্রয়োজন বোধে 'তী'ন ব্যান্তগত মালিকানায় 
ব্যবসা চালাবার অনুমাত দেন, বৃটেনের সঙ্গে বাঁণজ্য চযন্ত করেন। এর পরের 
বছত্র অনুরূপ চ্যান্ত করেন জামনিনর স্গে। তার তিনবছর আগে ১৯১৮ শ্রান্টান্দে 
বেস্টালিটোভস্কে জামনীর সঙ্গে সাম্ধর "বারা শান্তি প্রাতষ্ঠার জন্য জার 
আধকারভত্ত ?ফনল্যান্ড, এসথো নয়া, লিভোনিয়া, করল্যাণ্ড, লিথুয়োনয়া এবং 
রূশী দখালকৃত পোল্যান্ড 'বনাক্ষাতপ্‌রণে জামানীর হাতে তূলে দেন। এর 
চেয়েও বড় কথা, যে 'বখ্যাত ল্যাম্ড-ডিক্রী-মারফৎ কৃষকদেরই জামর মালিক বলে 
ঘোষণা করেন ; তাও পরবতাঁ 'দিনে প্রয়োজনবোধে 'তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং 
্রটাস্ক, জিনোবিভ প্রভৃতিকে বিশ্বাব্লব ঘটাবার অসাহফ্জ: প্রয়াস থেকে 
খনবৃত্ত রাখেন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে এই শাশ্তি কামনার, এই সংযমের, 
এই সামাঁয়ক আপসের আবেদন ছিল না। কিন্তু লোনন ওই ম্যানফেস্টোর 
সংকজ্প-ঘোষণার অংশটাকেই আসল বল্ত; বলে মনে না করে ওর যে অংশটায় 


নব-সংগঠনের নিদে'শ ছিল তাকেই কার্যকর করলেন ।-***, 
কাঁমউনিস্ট ম্যানিফেস্টোয় মাকেরি এবং অকটোবর বিপ্লবে লেনিনের অনুসৃত 


রণনীতি ও রণকৌশলকে পাশাপাশি রেখে শচীম্দ্রনাথ যে দ্‌ঢ় স্বাধীন মত প্রকাশ 
করেছেন তাতে য্ান্তর ধার স্পন্ট। ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা ছিল সাম্য মৈত্রী ও 
স্বাধীনতার আবেদন থেকে । 'িম্তু জার শাস্ত রাশিয়ার প্রচলিত সামাজক 
অনাচার ও আবচার থেকে উদ্ভূত যে বৈ্লাবিক শান্ত দ্বতঃস্ফূর্ত হয়োছিল তার 
সামনে কোন বড় আদর্শ ছিল না--তকে সফল করে তোলবার জন্য কমিীনস্ট 
ম্যানিফে্টো অবলব্বন করে যে অক্টোবর বিপ্লব অন্ত্ঠত হোলো তা কিল্তু 
ফরাসী িপ্লষের মতো সব বিধহংসী হয়ে উঠল না। এমনাক ম্যানিফেস্টো 
বাদেরকে ধ্বংস করে দেবার আস্ফালন করোছল সোবয়েখ শান্ত তাদেরকেও 
ধ্বংস করার জন্য ধৈর্যহাপ্না হয়ে উঠলনা ।**.*, 

এই পাঁরচ্ছেদের শেষের দিকে 'তাঁন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাহিত্য নিয়েও 
আলোচনা করেছেন । সাহত্যে কঠোর বাস্তবের প্রাতফলন, দলীয় আদর্শের 
প্রচারকে আমাদের দেশের অনেকের চোখে শিল্প-বির্্ধ বলে তিনি জানতেন । 

বিশ্লব পরবতাঁ রাশিয়ার কিছ; শ্রেষ্ঠ সাঁহত্যকর্মের নামোল্লেখ করে তানি 
'দোঁখিয়েছেন সেগনীলতৈ কমিউীনিষ্ট পার্টির, কারখানা শ্রমিকদের জখবনযায়া, 
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দেশ উন্নয়নের কথা থাকলেও তা সাহত্য হয়ে উঠতে বাধা পায়ান। তানি 
সমাজতাশ্বিক দেশের এই সাাহত্যের ধারাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সার্থক মনে 
করেন এবং পাশাপাঁশ নিজের দেশের সাহতিকদের ভূ্মিকাকেও কঠোর 
গমালোচনা করেন।১ একজন শিজ্পীর স্বপ্ন কিভাবে একটা সমগ্র জাতির 
উন চেতনাকে আঁধকার করতে পারে, স্বদেশ তথা সারা বিশ্বের সমৃদ্ধিকে 
গরগ্নের বিষয় করে তুলতে পারে, আজকের রূশীয় সাহত্োর মধ্যে তা লেখকের 
পুষ্টি আকর্ষণ করে। 14005:0, ০৬1০৬ পাত্রকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত ৪৩৮, 
2১181078859 00175151010, 00991 & 0290110910%8118* নামক একটি 
নিবন্ধে শচ'ন্দ্রনাথ রাশিয়ার নবজাগ্রত চেতবার কথাই সর্ব্প বলেছেন--“০:" 
8081 8111505 91615 8. 02051101001 01621005) 8100 8119 916 17016 
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৯, “আমাদের সাহিতেঃ আজ প্রয়োজন ছিল চিত্তরঞ্জন, দৃগ(পুর, টাটা, ভিলাইকে 
গৌরব দেওয়া, ভাক:রা-বাংলা-দামোদর কপোরেশনেয় সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল বরে 
ফাজয়ে তোলা, গ্রাম-পণ্ঠায়েতকে, কো-অপারেটিভ ফাঁদ্মিধকে অসম কল্যাণকর 
বোষাবার চেষ্টা করা। কল্ত; একদল ভাবছেন তাতে করে স্যাহত্য প্রচারণার 
দোষে দঙ্ট হবে। তারা তাই আজ্কার প্রয়োজন উপেক্ষা করে সাহত্যকে 
ন্টাশানাল করতে চাইছেন ইংরেজ সংসবের গোড়ার চিত ফাঁলয়ে ধরে। খুবই 
[বল্মর়ের কথা আমাদের রাখীনায়করা দ:ঃথ প্রকাশ করছেন নব-সংগঠনের দেশব্যাপণ 
উ্দপমায় পরিচয় পাচ্ছেন না বলে আর সাহিত্য আকাদেমীর প্রস্কার দিচ্ছেন 
সেই সধ সৃষ্টির জদা যার সঙ্গো জাতির জীবনের, অনুভ্বাতর আদশে'র প্রতাক্ষ 
যোগ নেই।' (গানবত়ার সাগর সধ্যমে--পু ২৩৯ ) 


যৃগনাট্যকার শচদন্দ্রনাথ সেনগ,প্ত ২৪৫ 


ভ্রমণ কাঁহনীর আঁঞ্গকে লেখা গ্রম্থাটর শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত সাংবাঁদক 
সমালোচক ও সাহাত্যক শচীন্দ্রনাথের গভীর রাজনীতি অর্থনীতি ও হীতহাস 
চেতনার পারচয় পাওয়া যায় । সবচেয়ে বড় কথা, রাশিয়া তথা সমাজতাম্ক 
দুনিয়াকে নিজস্ব স্বাধীন চিন্তার আলোকেই বিচার করেছেন, সেখানে কোন 
কিছুর দ্বারাই 'তান প্রভাবত হতে চানান। গ্রশ্থের এক জায়গায় তান 
রবীন্দ্রনাথের “রাশিয়ার চিঠিতে লেখা ছাঁচে ঢালা মনযষ্যত্ব' এবং জহরলালের 
“বোঁসক আযাপ্রোচ' প্রবন্ধে কাঁথত “বল প্রয়োগে ব্যান্ত স্বাধীনতা খর্ব করা'--এই 
দুই উীন্তরও যুন্তির সঙ্গে বিরোধিতা করেছেন। নব্য সোভিয়েত ইউীনয়ন ও 
আমাদের স্বাধীন দেশের রাজনোৌতক অর্থনোতক ও নামাঁজক অবস্থার মান 
তূলনামূলক দীর্ঘ আলোচনা ও ব্যাখ্যার দ্বারা তান তাঁর স্বাধীন মত দৃঢ়তার 
সঞ্গে প্রতিষ্ঠা করেছেন--“কে বিশ্বাস করত যে চাষী মজুরদের ঘরের ছেলে 
মেয়েরা উচ্চ শিক্ষায় শাক্ষত হয়ে সজনী শীশ্তর যে উৎস যৃগে যুগে জমে ওঠা 
আবর্জনার স্তূপে প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে গিয়াছল, তা এমন অগ্রত্যাশিতভাবে 
প্রীতভার গ্লাবন স:ষ্টি করবে ? প্রতিভার গ্লাবন না এলে এমন বিরাট সৃ্টি 
ত সম্ভব হোত না। সে প্রাতভাবানরা ?ক রবট, না ব্যান্ত স্বাধীনতাহারা দাস ? 
চাবুক চাঁলয়ে ক প্রাতভা ম্যানূফাকচার করা যায় 2 যাঁদ যেত তাহলে কোন 
রাষ্ট্র 'আনডেভেলপড্‌ অথবা “আন্ডার ডেভেলপড্‌, থাকত না ।” 

ভ্রমণকালে যেখানেই নতুন কিছ? দেখেছেন তখনই তার পেছনে 'তাঁন কারণ 
খু'জেছেন, ব্যাখ্যাও 'দয়েছেন ; বলাবাহুল্য তা অপরের ভাবনা থেকে সংগৃহাত 
নয়, নিজের স্বাধীন চিন্তাভাবনারই ফসল ।১ মানবতার মহাসমহদ্রে মালত 
হয়েছে যে সমাজতাম্ত্রক দানয়ার রাষ্ট্রগীল, সেখানে ভ্রমণের সুযোগ লেখকের 
জণবনে আলোড়ন এনেছে বোঝা যায় । কিন্তু আবেগের অধীরতায় তিনি 
নজেকে হাঁরয়ে ফেলেনাঁন। তাই এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনী নছক প্রশাস্ত 
মূলক না হয়ে কখনো কখনো সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক হয়ে উঠেছে । 
ভ্রমণ কাঁহনী তাঁর হাতে হাজকা, রম্য গদ্যের বর্ণনা সর্বস্ব হয়ে ওঠে ন। অবশ্য 


৯. বিখ্যাত রবাণ্দু সংগীত গ।য়ক শ্রীদবনরত শ্বাস তাঁর 'অগ্তরঞা চীন গ্রন্থে 
শচখন্দ্ূনাথের এই জিজ্ঞাস মনের ছাঁবাঁট এক জায়গায় তূলে ধরেছেন । ১৯৬৩ 
সালে ভারতীয়, শান্তি কাঁমাটর উদ্যোগে চীনদেশে প্রত ভারতীয় সাংকীতক 
দলের নেতা 1ছলেন শচন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত | (দ্রঃ অন্তরা চীনা-_-পৃ১২ ) 


২৪৬ যুগনাট্যকার শচনন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
এই 'বশেষ আঁগ্গকের পেছনে রবান্দুনাথের রচনাশৈলীর প্রভাবই কাজ করেছে । 


॥ থাংলা দাটক ও মাট্যশালা || প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪1 এই গ্রম্থে শচশম্দু- 
নাথ বাংলা নাটক ও নাট)শালার ওপর ক্ম-ইতিহাস রচনা করেনান। বরং 
এর্টকে একটি মমালোচনা-সংকলন গ্রন্থ বলা যেতে পারে। কেননা গ্রদ্থ- 
কার এক জায়গায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি ইীতহাস 'লখতে বসেনান। 
সে কারণে ধিস্তত তথ্য পাঁরবেশন করার তাগিদ অনুভব করেনান। এই গ্রন্থ 
তাই বাংলা নাটক ও নাট্যশালার পখঞ্ি। ইতিহাস বলা যাবে না। লেখক 
নিবেদন অংশে লিখেছেন--প্রায় প্রিশ বছরকাল বাংলার নাট্যশালার নানা 
প্রয়াগের সঙ্গো জাঁড়িত থেকে, বাংলা নাট্যশালার জন্য নানা ধরনের নাটক 'লিখে, 
পূথিধীর নানা নাট্য আন্দোলনের বহু নায়কের সঙ্গে আলাপ আলোচনার 
ভপ্রতাশিত সুযোগ পেয়ে আমাদের নাটক ও নাট্যশালা সম্বদ্ধে আমার মনে যে 
ধারণা জন্মেছে, তাই আম বোঝাতে চেয়োছ। 

সকল বাংলা নাটক ও নাটাশালা নিয়ে আম আলোচনা কারান, মূল ধারাটি 
খরেই শুধু অগ্রসর হয়োছি। 

প্রদ্থের বিষয়কে কয়েকাঁট পাঁরচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে । প্রাতাট পাঁরচ্ছেদের 
পূখক পৃথক নামকরণও আছে । “সংগ্রাম ও সংগঠন” পারচ্ছেদে স্বদেশীযৃগের 
এীতিহাসিক নাটকের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনের এীতহাসিক নাটকের 
তুলনা করে এই দুই ধুগের নাট্যকারদের 'দৃষ্টিকোণ-এর পার্থক্য তুলে 
ধয়েছেন । এই দুই ঘৃগের নাট্যকারদের ঘে নাটকগাল আলোচনা করেছেন তা" 
হল শ্গারশচন্দ্ু ঘোষের “প্রপাতি শিবাজ" “সরাজদ্দৌলা” “মীরকাশিম' “প্রতাপা- 
গদতা' এবং শর্টীদ্দুনাথ সেনগ্প্ত (লেখক )ও মন্মথ রায়ের 'গোঁরক পতাকা? 
শাসরাজন্দৌলা? 'মীরকাশিম' বাংলার প্রতাপ" “কারাগার । এই সঙ্গে দ্বিজেদ্দ্র- 
লালে 'সাজাহান' ও 'মেবার পতন” নাটকের উল্লেখও করেছেন । 

সংগ্রাম ও সমদ্বয়” শীর্ষক পরিচ্ছেদে তিনি সমসাময়িক নট্যকারদের 
সামাজিক নাটকগযলি নিয়ে আলোচনা করেছেন৷ এই প্রসঙ্গে বাংলা উপন্যাসের 
নাল ও বিনে নাকের বাংলায় রূপান্তর প্রসংগ 'নয়েও আলোচনা 
করেছেল। লাঁটকের ভার ও বিষয় জাতীয় সং্কার ও দর্শকরাচির সমান্তরালে 
বেখেসধঢার ধরেছেন এয মণ্তদাফল্য ও অসাফল্য । নাটক ও দর্শক, শিরোনামেও 


য:ুগনাট্যকার শচীন্দ্বনাথ সেনগুপ্ত ২৪% 


এই দশক মনস্তত্বের ব্যাখ্যা দেখতে পাই । 

ক্ীরোদপ্রসাদ 'দ্বজেদ্দ্রলাল ও নাট্যাচার্য শাশরকমার, শীর্ষক আলোচনায় 
বাংলা রঙগমণ্েে তাঁদের অবদান নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক 
দশের দাবী নাটকে শাশরকৃমারের আভনয় ও তাঁর অনুভাাত বর্ণনা দিয়েছেন । 

“'আর্ট িয়েটার ও নাট্যমান্দর শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁর নিজের নাটক ও দর্শক- 
রু'চর প্রাতাক্রয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। “নাট্যমাশ্দর ও আর্ট থিয়েটারের 
পরবতাঁকাল' সম্পর্কে ১৯৪২ সালের আগে দ্বাদশ বছরে? বাংলা নাটক 
প্রযোজনায় উল্লেখযোগ্য বিষয়গাল সাঁজয়েছেন এইভাবে--নাটক ও নাটকাভনয়ে 
সময় সংক্ষেপ । ওয়াগান ও ঘুণয়িমান মণ প্রবর্তনের ফলে নাটক মণ্ণ ও আভিনয় 
আঁকে আমূল পাঁরবর্তন--সতদ সেনের অবদান। মুড লাইটের সার্থক 
ব্যবহার-_সামাজিক নাটকের বিষয়বন্তুতে বৈচিন্ন্য । 


যুগান্তরের সচনা' অধ্যায়ে তিনি ১৯৪২ সালের পরবতর্ঠ ভারতশয় গণনাট্য 
সম্ঘ ও প্রগাতশীল লেখক সম্মের প্রাতষ্ঠা, জবানবন্দী নবান্ন প্রভাতি নাটকের 
জনাপ্রয়তা ও নাটকের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সূচনার কথা বিশ্লেষণ করেছেন। 
এই অধ্যায়ে শচীন্দ্রনাথের সমাজতান্তক চেতনা ও “নব্য সংস্কাত, সম্পর্কে 
একটা নত.ন ব্যাখ্যা পাই । শচীন্দ্রনাথের ভাষায়--প্বাধীনতার আগে থেকেই গণ- 
জীবন গঠন যাঁরা প্রয়োজন বলে জেনে বুঝে ভারতব্যাপী কাজ শুরু করে 'দিয়ে- 
ছিলেন, যাঁরা বুঝেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ এবং ব্যন্তিস্বাতন্ম্য দীর্ঘকাল 
ধরে মানুষের মনে যে মোহ বিস্তার করে এসেছে, তা সংগ্কাঁতর আলো ঢেলে 
অপসারিত করতে হবে, তাঁরা সোস্যালজমকে নব-সংস্কাত ধলে স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন ।'****"? 


“আজকের সমস্যা" অধ্যায়ে তিনি তৎকালীন ভারতের কমহ্যানস্ট পার্টির 
সমালোচনা করেছেন । যেমন ই আজাদী ঝূুটা হ্যায়” স্লোগানের বির্দ্ধতা করে 
শচশন্দ্রনাথ 'লখেছেন--*".*এই আজাদন বা এই স্বাধীনতা সত্য নয় মিথ্যা এমন 
কথা বলবার হাজারো কারণ থাকলেও পরবশতা থেকে সদ্যমনন্ত একটা জাতিকে তা 
বোঝানো শস্ত । আর স্বাধীনতা যখন সত্য, তখন তাকে 'মথ্যা বলে লোকে 
মানবেই বাকেন? আঁভযোগের অসংখ্য কারণ থাকলেই বা নবলব্ধ রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা মিথ্যে হয়ে যাবে কেন? কোন স্বাধীন রাম্দ্রই ত আজও পবস্তি 
আদর্শ স্বাধীনতাকে রূপাঁয়্িত করতে পারোন...... 1, ৃ 


২৪৮ যুগ 1াট্যকার শচম্দুনাথ সেনগ্ন:ঘ 


কাঁমউানস্ট মতাদর্শের ঘাঁনষ্ঠ স্পর্শে থেকে শচীন্দ্ূনাথের এই নিভীক 
সমালোচনা তাঁর চারিন্লিক দৃঢ়তা ও মনাঁগ্বতাকে ফুটিয়ে তোলে । বতমান 
কালের দিকে তাঁকয়ে ভারতের কম্যানিস্ট দলগ্ুলর স্বাকারোন্ত প্রমাণ করে 
শচীন্দ্ুনাথের এই ভাবনা ছিল কত নিভল ! 

এই ভাধ্যায়ে নবান্ন দুঃখীরইমান ছেশ্ড়াতার বাস্তুভিটা তরঙ্গ ইহুদী দলিল 
প্রভাত নাটকের সমালোচনায় লেখক উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করেছেন । গণনাট্যসঙ্ঘ 
বহুরূপী িটলাঁথয়েটার 'থিষেটারসেন্টার নাট্য গোন্তীর নাট্য আন্দোলনকে 
নতম নারখে বিচার করেছেন । এখনেও তাঁর ধন্তব্য--এদের নাটকে “যে ঘট 
িচ্যাতই থাক্‌ক না কেন, বাংলার ব্যথাকে, বাংলার চেতনাকে, বাংলার প্রয়াসকে 
যে রসপাঁয়ত করেছে, সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ওর একখানাতে 
কাঁমউাঁনজম-এর প্রচারণা নেই, মানুষের কথাই বলা হয়েছে__যে মানুষদেরকে 
আগেকার বাংলা নাটকে দেখা যায়ান। সে মানুষও বিদ্রোহ করছে না, শুধু 
প্রকাশ করছে জীবন কী দ্দীর্বষহ হয়েছে তাই, চাইছে প্রাতকার। প্রাতকার 
চাইছে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে । ডেমোক্রোটক 'িপাবালকের বহু কর্ণধার 
এই প্রাতিকারের দাবী পছন্দ করছেন না ।..' 

শচীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা আজকের দিনে অনেকের কাছে প্রীঁতপ্রদ না 
হতেও পারে, কেননা তাঁরা সমসামাঁয়ক চেতনার শরিক নন। কিম্তু “নবান্ন” 
নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যও এ মত পোষণ করতেন। তাঁর স্বীকারোন্ততেই এর 

উল্লেখ আছে--“নবান্ন যখন প্রযোজত হয়, তখন সে নাটক আম দেশের কথা 
ভেবেই লিখেছিলাম, কোন দলীয় রাজনীতি বা বিশেষ মতবাদে প্রভাবিত 
হয়েনয় । 

“আগামী কালের প্রস্তাঁতি' শীর্ষক অধ্যায়ে তান বাংলা নাটক ও নাট্যা- 
গভনয়ের প্রসারের জন্য একটি সুপাঁরকজ্পিত দাবি সনদ দেশের সরকার ও 
জনপ্রাঙনাধদের কাছে পেশ করেছেন-- 

4১) ১৮৭৬ খ্রীন্টাব্দের আইন বাতিল করা হোক । 

(২) প্রি-সেম্সারাশপ: রদ করা হোক। 

(5) ব্যতিত অথবা সম্প্রদায়গত লাভের উদ্দেশ্য নেই, এমন সকল নাট্য- 
প্রাঠানকে প্রমোদ-করের দুব'হ বোঝা থেকে মস্তি দেওয়া হোক । 

(8) কোলকাতা শহরে আয়ো নট/গৃহ নিমাণ করে দেওয়া হোক, সেখানে 


যুগনাট্যকার শচখন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৪৯ 


'মনকমার্সয়াল নাট?কে দলগ্ুলি আভনয় করতে পারেন। রাষ্ট্র পারচালকদের 
মনে রাখা উচিত যে, কোলকাতার ন্যায় জনসংখ্যা যে-শহরে আছে, কোন সভ্য 
দেশে সে-শহরের অধিবাসীরা মান্ত্র চারাট থয়েটার নিয়ে সভ্যতার গরব করেনা । 

(6) কর্পোরেশন কয়েকাঁট বড় পাকে ওপেন-এয়ার থিয়েটারের মণ তোর 
করে 'দন, যেখানে নাচগান ও নাট্যাভিনয় মারফং সমাজকল্যাণের প্রেরণা দেওয়া 
হবে। 

(৬) সরকার একটি সবাঞ্গসুন্দর স্টেট-থমেটার প্রাতষ্ঠা করুন এবং একাঁট 
অটোনমাস বাঁড তৈরি করে ওটি পাঁরচালনার দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করুন। 
কমার্সয়াল 1থয়েটার ব্যান্ত বিশেষের প্রাতিষ্ঠান। নাটক ও আভিনয় এবং নাট্য 
প্রযোজনার মানোন্নয়নের দায়ত্ব সেইমব থিয়েটারের ওপর ছেড়ে 'দয়ে ?নশ্িম্ত 
থাকা আদৌ ব্যাদ্ধমানের কাজ নয়। প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজও থাকুক, জাতির 
প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য পাবালক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হোক. । 

(৭) প্রত্যেক 'মিউানাসপাঁলাটতে একা” করে নাট্যগৃহ তৈরি করা হোক । 
স্টেট-থিয়েটাবের কোন কোন দলকে সেখানে আঁভনয় করবার সুযোগ দেওয়া হোক 
এবং সেগ্ালতে সৌখিন সম্প্রদায়গ্টীলকেও আঁভনয়ের সুযোগ দেওয়া হোক। 

(৮) প্রত্যেক বড় বড় হাটের কাছে একটি করে ওপেন-এয়ার থিয়েটারের মঞ্চ 
তৈরি করে দেওয়া হোক। সেখানে স্টেট-থয়েটারের কোন কোন দলকে এবং 
সৌখন দলগীলকে হাটের দিনে দিনে আভনয় করতে দেওয়া হোক । 

(৯) লিখিত নাটক প্রকাশ করবার জন্য একটি কো-অপারোটভ পাবালশিং 
হাউস গড়ে তোলা হোক | 

(১০) এমন কয়েকটা যাত্রাদল গড়ে তোলা হেনক: যারা যাত্রার ট্রাঁডশানাল 
ফর্ম 'ফারয়ে আনবে, থিয়েটারের নকল করবে না ।, 


॥ নরদেবতা ॥ বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ শচন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 
নরদেবতা নাটকের আঁভনয় নাষম্ধ করে দেওয়ায় সম্ভবত ছাপার অক্ষরে নাটকটি 
প্রকাশত হওয়ার সুযোগ পায়ান। কিন্তু, নাট্যকারকে বুঝতে হলে নাটকাঁট'র 
গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। রাজ্য সরকারের লেখ্যাগারে রাক্ষত তৎকালীন 
গোয়েন্দা পাাীলশের নাথ থেকে এর দামান্য কিছু উদ্ধার করে দেওয়া হল। 

৯৯৩৫ সালের ২ 'উসেম্বর তাঁরখে নাট্যানকেতন-এর অধ্যক্ষ প্রবোধবন্ধ 


৫9 যৃগনাট্যক র শচন্দ্ুনাথ সেনগন্ 


ধুহ বাংলা সরকারের “প্রেস আফসর'এর কাছে লিখিত এক আবেদনপন্ন প্রেরণ 
করেন। শচীন্দ্রনাথ সেনগপ্তের নাষদ্ধ রাজনোতক নাটক 'নরনারায়ণ” সম্পর্কে 
সম্ভবত সেটাই প্রথম নাঁথভ্যন্ত হয় । ন'থ নং ১০৬২।৩৫। এরপর নাটকথান 
নয়ে তৎকালপন বাংলার ইংরেজ গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা শুর হয়ে যায়। 
একাধি$ উচ্চপদস্থ আধকারিক নাটকের আঁভনয় দেখে এর বিরদ্ধে মত প্রকাশ 
করেছেন। বর্তমান প্যালশ বিভাগের গোয়েন্দা শাখার পুরনো নাঁথতে এই 
নাটক সম্পর্কে তৎকালশন গোয়েন্দা পালশের স্াবস্তৃত ব্যাখ্যা ও মন্তব্য পাওয়া 
গেছে । তারা নোটে নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ও আপাত্জনক অংশের ইংরোৌজ অনুবাদ 
ভূলে সমালোচনা করেছেন । কেবলমান্র এ থেকেই এই আপ্রকাশিত নাটকের বিষয় 
ও বলচনাভাঙ্গর পরিচয় ষতটুক পাওয়া ষায় তা প্রাণধানযোগ্য । 

নাটকটি নাট্যানকেতনে শ্যক্রবার শাঁনবার ও রাঁববারে আঁভনয়ের জন্য 
পহলশের অনুমাত প্রার্থনা করে থিয়েটার মালিক প্রবোধ গুহ আবেদন জানান। 
তার আগেই ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৫ তারিখে নাট্যানকেতনে এ নাটকের আভনয় 
দেখে গোয্লেম্দা বিভাগের জনৈক আধকারক একটি সুদীর্ঘ রিপোর্টে কঠোর 
মন্তব্য করেন । নাট্যকাহনীর সক্ষপ্ত বর্ণনা করে শেষের দিকে তান লিখেছেন 
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আয় লিরেই আপাত্কর সংলাপ ও দশাগাঁল তুলে দেওয়া হয়েছে । মূ, 
বাংলা সধবাপগ্দাল ইংরেজিতে অনহীদউ থাকায় পুলরায় বঙ্গানুবাদ করে দেওয়া 


যু্সনাট্যকার শচ'ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৫১. 


হল। পাশাপাশি গোয়েন্দা পুলিশের ইংরোজ অনুবাদ অংশও হুবহ তলে 
দেওয়া হল এ থেকে নাটকের সংলাপ ও আক অনুধাবন করায় ?বশেষ বাধা 
নেই বলেই মনে হয়। 
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আমরা কোনরকম আঁবচার সহ্য করব না। তাই এই অন্যায় আঁবচার দূর করার 
ব্রত গ্রহণ করেছি । 
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করেছেন। শপথ হল--আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আশ্রমের কাজে আমার শরীর 
ও আত্মা উৎসর্গ করব। আম নেতাদের আদেশ কখনই অবহেলা. 
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২৫২ যৃগনাট্যকার শচান্দ্রনাথ সেনগণ্জ 
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(বন্তরপাঁণ £ কন্যা! দুঃখ কর না। যশোবর্ধনের বংশ 'নর্মল করব। 
তখন তোমার দ্বামশর দাসত্ব দূর হবে । ) 
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গুরর পোশাক পাঁরধান করে তারা ঘৃণা ছাড়য়ে দেবে। 'সংহলের জনগণ 
জানবে রাজা যশোবর্ধন স্বধর্মত্যাগী ও নশীতভরষ্ট। ) 
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তম 'নিচ্ছিনা। তারা শান্তশালী হোক। যশোবর্ধনকে 'সংহাসনচ্াত করতে 
পারলে আমাদের জীবন বিপন্ন করার প্রয়োজন হবে না।) 
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€ রতন শেঠ £ ভারতবর্ষের ব্যবসায়শদের সঙ্গো আম একটা চদীস্ত করোছ 

' ঘষে সিংহলে বিগ্বাব শুরু হলে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব ।) 


যুগনাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ সেনগণ্গ ২৫৩, 
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(কটেবজ্ব £ ওহ্‌ মহাচাঞ, আম চুপচাপ বসে নেই । যশোবর্ধনকে হত্যার 
উদ্দেশ্যে তাদের উত্তোজত করার জন্য আমি আমার লোক 'নিযুস্ত করেছি। তারা 
ঠিক ঠিক করলে কেবল রাজাই ?নহত হবে না, আশ্রম-রুদ্রচক্রের সীমারেখাও 
1বল,প্চ হবে । ) 
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( নীলিমা £ গণশীস্তর দেবতা যখন জাগ্রত হয় তখন কোন রাজাই বুঝতে 
পারেনা সে কোন দাঁব 'নিয়ে উপাস্থছত হবে। তাদের কেউ কেউ শির উপহার 
দেয় তখন অন্যরা তাদের সিংহাসন পাঁরত্যাগ করতে বাধ্য হয় 1...) 
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( প্রথম সন্ন্যাসী £ আমরা রাজার এই ওষ্ধত্যের শাস্ত দেব। 

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী £ রস্তসমহদ্রে সিংহলের িংহাসনকে ড্বাবয়ে দেব। 

তৃতীয় সন্ন্যাসী 8 আমরা রাজ পারিবারের লোকদেরকে ভিথা রণ করব ।) 
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৫৪ ধুগনাট্যকার শচীদ্দুনাথ সেনগুপ্ত 
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(অধ্নিবেশ £হ মুধমান্ত প্রাতজ্ঞাতেই এসব শেষ হয়না যেন। 

সকলে £ অবশ্যই নয় । 

আঁগ্নবেশ $ প্রাতজ্ঞা সফল করার জন্য তোমাদের জীবন বিপন্ন করতে 
হবে। 

সকলে £ জীবন বিপন্ন হলেও আমরা প্রাতিজ্ঞা সফল করব । ) 
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(আগ্নবেশ £ শাম্বতী জানে না তার প্ররোচনার ফলে এই সাম্রাজ্যে কি 
ভয়ংকর গণহত্যা সংঘাটত হতে পারে। মান্র কয়েকাঁদনের মধ্যেই সিংহলরাজের 


ঠপংহাসন রন্তম্রোতে ভেসে যেতে পারে । ) 
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( অশ্নিবেশঃ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে লামাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে ।) 
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(বন্পাণ 8 ওহ! আঁগ্নবেশ ! আগুন জ্বালো। এখন নষ্ট করার 
আয় নেই । ধশোবর্ধনের অত্যাচার সহ্য সীমা আতিক্রম করেছে । ) 
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ষুগনাট্যকার শচী্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৫ 
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( সত্যকাম £ আমাদের স্বীলোকদের ক কোন সম্মান নেই ? আর কতদিন 
এই অপমান সহ করব ? রাজা যশোবর্ধন, রাজক্‌মার আঁমতাভ, মন্ত্রী ক্‌টবন্ত 
ও ব্যবসায়ী রতন শেঠদের এই অত্যাচার কি আমরা মুখ বুজে সহ্য করব ? 
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করবে, তাঁম বলবে অন্নিবেশের বস্তৃতা শুনে রাজাকে হত্যা করতে উদ্বৃদ্ধ 
হয়োছল । এ ঘটনার দিন শা*বতী তোমাকে সেখানে নিয়ে যায় । কিন্তু শেষ 
মুহূর্তে সে তোমাকে বাধা দেয় কারণ সে ভেবোছল এর ফলে তার দলের 
লোকেরা অসুবিধেয় পড়বে ।) 
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( মহাচার্য £ মন্ত্রী! রাজার অত্যাচার চরমে উঠেছে । আমার প্রিয়তম 
শিষ্য ও প্রধান কমা কারারুদ্ধ হয়েছে । ওহ মন্ত্রী এর একটা প্রাতকার 
কর।) 
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৯৬৬ য্‌গনাট্যকার শচীদ্দ্নাথ সেনগুঞ 


(কটেবজ্ঞ £ ওহে বাবসায়ণ ! আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি শিল্প 
কারখানা খুলেছি। কারখানার ব্যয় মেটাবার জন্য রাজকোষ থেকে যে অর্থ 
আমরা সংগ্রহ করব তা দিয়ে আমাদের এই সংগঠনকে চালু রাখতে হবে । 'কম্তভু 
রাজার মনে যে সন্দেহের উদয় হয়েছে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে |) 
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প্রহরীদের সাহাযা নিতে বাধ্য হব যদি আপাঁন শীস্ত প্রয়োগের চেষ্টা করেন 1) 
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£১81070550 2 ৬100 295 8০06 035 ০01] 01 78001511008 1108 
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সত্যকাম $ আমরা যশোবর্ধনের সমর্থনে কোন কথা শুনতে চাই না। 

রাজা ঃ সর্বানন্দের প্রশ্ন তোলাটা বুদ্ধিমানের মত কাজ হয়ান । আমি জান, 
রাজা দোষী, তার শাস্তি প্রাপ্য 

আন্নবেশ £ তোমাদের সবাইকে শপথ তে হবে। যতজন এখানে 
আছ ঠিক ততগুলোই তালপাতা এখানে আছে । এর মধ্যে চারাট পাতায় চারজন 
দোষীর নাম লেখা হয়েছে । যার ভাগে যে পাতাটি পড়বে তাকে সেই পাতার 
উীল্লাখত দোষীকে শাদ্ত দিতে হবে 

প্রথমজন £ আমার পাতায় কোন নাম নেই। 

অস্নিবেশ £ কটবজ্বকে শাঁস্তর দাঁয়ত্ব পড়েছে কাঁবর ওপর । 

দার্শীনক £ রতন শেঠকে শাস্ত দেওয়ার ভার আমার ওপর পড়েছে । 

শিজ্পী £ মহাচার্যকে শাস্তি দিতে হবে আমাকে | 

আঁম্নবেশ £ যশোবর্ধনের শাস্তর দায়ত্ব কে পেয়েছে ? 

রাজা ঃ এই দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে । 
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২৫৮ যুগনাটযকার শচখন্দুনাথ সেনগন্ত 


তাব্নিবশ £$ তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক । 

রাজা £ আঁ্নবেশ, আম বিম্বাসঘাতক নই । আম তোমার বন্ধু । আমি 
তোমার আদেশ পালনের অপেক্ষায় আছি । 

আ্নবেশ £ তোমার সঙ্গীরা কি করবে? 

রাজাঃ তারাও তোমার আদেশ পালন করবে । 

আঁগ্নবেশ £ তোমার সৈন্যদের কাজ ক ? 

রাজা £ এরা তোমার আদেশ পালনে প্রদ্তূত। 

আঁপ্নবেশ £ তাঁম আমাদের কারারদ্ধ করবে না ? 

রাজা ঃ না। 

আঁ্নিবেশ £ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য আমাদের শাঁস্ত দেবে না? 

রাজা £ না। 

আঁণ্নবেশ £ কেন? 

রাজা £ কারণ তোমরা আমার কোন ক্ষাত করোন। 

নাটকের আপাত্কর দৃশ্য ও সংলাপ-অংশের উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হল। 
ইংরেজ গোয়েন্দা বিভাগের দঢঢ় ধারণা ছিল নাটকাঁট ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 
সাধারণ মানুষের ঘৃণা ও উত্তেজনা সৃষ্টির সহায়ক । সুতরাং নাট্যনকেতনে 
কয়েকরানত আভনয়ের পর গোয়েন্দা বিভাগের নিদেশে নাটকাঁটির আঁভনয় বন্ধ 
হয়ে যায় । প্রবোধ গুহ অবশ্য প্ীলশ কতর্পক্ষকে জানিয়োছলেন যে নাটকের 
অংশ-ীঘশেষ তাদের মনোমত পাঁরবর্তন ঘটাতে রাজী আছেন ; কেননা নাটকটির 
প্রস্তুতি আঁভনয় ও প্রযোজনার পেছনে তখন অনেক অর্থ ব্যয় হয়ে গেছে। 
ধিম্তু, গোয়েশ্দা বিভাগ নাটকের পাঁরবর্তন ঘটাবার জন্য নাট্যক!পন ও প্রযোজককে 
ধে নিরেশগ্লি দেন তাতে বর্তমান নাটকের মূল ভাব 'িছন্মাতর অবাঁশন্ট 
থাকেনা । 

নাট্যকারের প্রকাত অনুসরণ করে বলা যায় এই আমল পাঁরবর্তনে হয়ত 
তীয় সম্ঘাত পাওয়া ধার্লান। যাঁদও একসময় প্রযোজকের আর্থক ক্ষাতর দিকে 
তাকিয়ে রাজণ হয়েছিলেন বলে এখানে জানা যাচ্ছে । 'কম্তু নাটকের ব্যাপারে 
আপরের নিশি তান কোনাঁদনই বরদাম্ত করেনান, এ ধরনের ঘটনা তাঁর নাট্যকার- 
জনধনে নতুন নয় । সৃতরাং পেশাদার মণ্ডে নরদেবতা নাটকাভিনয় বন্ধ হয়ে ধায়। 
পরে, 'রাজানমাম-দয়ে পীলশের অজ্ঞাত নাটকটির শেষ আঁতময় হয় বর্ধমানে । 


গরিশিষ্ট 
শচশন্দ্রনাথ সেনগণ্তের নাউফ অন্যান্য স্বচলাবলশী ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জণ 


জন্ম-ইং ১৮৯৩। বাং_-১২৯৯, ৪ শ্রাবণ । খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রাম । 
ছান্পদের স্বদেশী সভায় যোগদান 'নাঁষ্ধ করে সরকারী আদেশের 'বরুদ্ধে 
প্রাতবাদস্বরূপ স্কুল ত্যাগ__ইং ১৯০৫ । 

মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য কলকাতায় আগমন--ইং ১৯০৯ । 

নাট্যকার-পর্ব জীবনে তান দুইখাঁন উপন্যাস রচনা করোছিলেন-_-চিঠি 
(১১২৮-২৯ সালে নারায়ণ পন্রিকায় “চঠির গুচ্ছ” নামে ও পরে পুস্তকাকারে 
শচঠি” নামে প্রকাশিত ) ও প্রাণপ্রাতষ্ঠা (১৩৩০ সালে সাপ্তাহক বিজলী 
কাগজে প্রকাশিত ) 

“মরণ মহল” (অভিনব রহস্যোপন্যাস )। ?শাশর পাবালাশং হাউস থেকে 
প্রকাশিত, ২য় সংকরণ ( তার অজ্ঞত )। সম্ভবত পরবর্তীকালে রচিত। 
প্রথম সোয়া দৃঘন্টার পূর্ণ দৈর্ঘা নাটক “রস্ত কমল”--ইং ১৯২৯, বাং ১৩৩৬, 
১৮ জ্যৈণ্ঠ ( মনোমোহন 91 নাটকটি শচ'ন্দ্রনাথের স্বসম্পাঁদত সাপ্তাহক 
'নটরাজ" (১৩৩৩ ) পান্রকায় রক্তের ঢেউ" নামে প্রকাশিত হয় । সম্ভবত 
নাটক আঁভনয়ের সময় নাম পাঁরিবর্তন করা হয় । 

'“গোরক পতাকা”_-ইং ১৯৩০, ১০ জুলাই । বাং ১৩৩৭ (মনোমোহন )। 
গোরক পতাকা” নাটকের পন্থাশখ রজনণ আভনয়--বাং ৯৩৩৭ & আম্বিন 
(মনোমোহন ) একই নাটকের সপ্তাহে চারাদিন আঁভনয়ের প্রথম গৌরব 
বাংলা িয়েটারের ইতিহাসে “গৈরিক পতাকার'ই প্রাপ্য । 

“ঝড়ের রাতে”_ইং ৯৯৩১, ১৪ নভেম্বর । বাং ১৩৩৮ ২৮ কা্তক ( নাট্য 
নিকেতন )। “ঝড়ের রাতে নাটকে সত্‌ ম্বেনের আলোক ও মণ কৌশল 
ধবস্ময় সৃষ্টি করে । 

“সৃতীতীর্থ--ইং ১৯৩২, ২০ জুন ( নাট্যান্নকেতন )॥ রোম্যান্টিক নাটক । 
নামকরণ করোছিলেনন প্রবোধ গৃহ ॥ নাট্র্যকারের প্রদত্ত নাম ছিল 
“কামনার আগুন 1 | 


২৬০ যুগনাট্যকার শচীদ্দুনাথ সেনগন্প্ত 


* "জননী+--ইং ১৯৩৩, ২২ জুলাই । বাং ১৩৪০, ৬ শ্রাবণ ( নাট্যানকেতন )। 
নাট্যকার ও প্রবোধ গুহ" মাত প্রচেষ্টায় মণ্টে প্রথম ওয়াগান স্টেজ প্রবর্তন । 

* “দশের দাবী”--ইং ১৯৩৪ । (মবনাট্য মান্দর, বর্তমানে স্টার থিয়েটার )। 
লমসামারক রাছন?তর উপর রচিত বাংলা নাটক । 'শিশিরকৃমার আভনীত 
ও প্রযোজিত একমাঘ্ত রাজনোৌতক নাটক । 

* "আবুল হাসান'--ইং ১১৩৫, ৩০ নভেম্বর (চশংপুরের "রপমহল, মণ )। 
পারচালক --দাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

* “বাংলার দুলাল' ইং ১৯৩৫ €রূপমহল মণ্থ) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্‌কে 
অবলদ্ষন করে নাটকথান রচিত হয় । 

* “নয়দেবতা'--ইং ১৯৩৫, ৯৪ িসেম্বর (নাট্যানকেতন )। বই আকারে 
তপ্রকাশিত । দেশাত্মবোধক নাটক । ইংরেজ লোখকা মেরী করোলর 
টেম্পোর্যাল উপন্যাসের কাহনণ অবলম্বনে রাচিত। “নরদেবতা নাটকের 
উপর বৃটিশ শাসকের কোপ-দৃদ্টি পড়ে । ২০টি আঁভনয়ের পরে ইং ১৯৩৬ 
সালে ৪ জানুল্লার শেষ আঁভনয়ের পর বন্ধ হয়ে যায়। পরে প্রাজা, 
নামকরণ করে বর্ধমানে নাটকখানর শেষ আভনয় । 

*₹ প্বামী স্প্রী--ইং ১৯৩৭, ২৪ ডিসেম্বর ( রঙমহল )। বিষ্র্সনের এ নিউাল 
ম্যারেড ক্যপুল' নাটকের ভাব অবলম্বনে রাঁচত। 

* “প্রুলয়--ইং ১৩৩৭, ৬ জুলাই (রঙমহল ) মণ্টাভিনয়ের ৬ মাস আগে 
নাটকটি প্রথম আভনাত হয় বেতারে । বিহারের বিধ্বংসী ভ্ামকম্পের 
'পটভ:মকায় নাটকাঁট রাঁচত হয় । 

* “কাঞজের দাবী'--ইং ১৯৩৮, ৯২ মার্চ (স্টার )। বই আকারে অগ্রকাশিত। 

« “লাবজসীন বিবাহোধসব' চলচ্চিন্্র-_-ইং ১৯৩৮, ২৬ এপ্রল ( উত্তরা ) কালী 
ফিজ্মদ প্রযোজিত ও সত সেন পারচালিত। 

* শঁসরাজদ্দোলা'-ইং ১৯৩৮, ২৮ জুন ( নাট্যানকেতন )। 

* শ্তটিনীয় 'বিটায়'-_ইং ১৯৩৮, ২৪ ডিসেম্বর ( রঙমহল )। দ্তটনীর বিচার 
নাকের শততম রজনী উদবাপন-_ইং ১৯৩৯, ১১ এপ্রল ( রগমহল )। 
গ্রাম ও শাস্তি--.১৯৩৯, ২৪ ডিসেম্বর (নাটাভারতপ)। নাটকথান বেতারেও 
গগশন্ঠিত ইন । মন্টের 


ভাগ প্রচ করেন। 


৮১ টাধ চা নি ূ 4১২ ৭ টা ইউ৯ 


*  পিথের দাবা” উপন্যাসের নাটযরূপ--ইং ১৯৩৯, ১৩ মে ( নাট্যনিকেতন )। 


কয়েক রান্রী আভন”ত হবার পর সরকারা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ॥ 
“তাঁটনপর বিচার” চিন্তরপ--ইং ১৯৪০, ৪ মে (রূপবাণাী)। ফিল্ম কর্পোরেশন 
অব হীম্ডয়া 'লীমটেড প্রযোঁজত ও সুশীল মজুমদার পারচালত । 
'নার্সংহোম- ইং ১৯৪০, ১৩ জুন (নাট্যভারতা )। 

'হরপার্বতী,-ইং ১৯৪০, ২৪ অগাস্ট (মিনাভা )। 

ভারতবর্ষ--ইং ১৯৪৯, ৯ গ্রীপ্রল ( নট্যনকেতন )। প্রথম বেতার 
আভনয়-_ইং ১৯৪১, ৬ জুন। 

বাঁঞ্কমচন্দের কৃফকাম্তের উইল” নাট্যরুপ-- ইং ১৯৪১ মিনাভা )। 
'সযৃপ্রয়ার কীর্ত-ইং ১৯৪২, ২৬ ফেব্রুয়ার বৃহস্পাঁতবার মিনাভা। 

কাঁটা ও কমল'--ইং ১৯৪২, ১৪ নভেম্বর ( মিনাভা )। মোঁপাসার 
ণউজলেস 'বিউট'র ভাব অবলম্বনে রাঁচত। নাট্যকার শচীন সেনগণ্প্ 
গুনজেই ছিলেন এর পাঁরচালক । “কাঁটা ও কমল" দ:গাদাস আভনীত শেষ 
নাটক €মৃতদ্য £ ২২ জুন, ১৯৪৩ )। 

শরংচন্দের “দেবদাস' নাট্যরপ--ইং ১৯৪৩, ৩ জুলাই € নাট্যভারতা, বর্তমানে 
গ্রেস সিনেমা )। একশত রঙ্ী আভনয় । 

পরশমণি" চিন্তনাট্যরূপ-__ ইং ১৯৩৯ । স্রীভারতলক্ষনী পিকচার প্রযোজত । 
কাঁহনী-_যামনী মিল্ন। পাঁরচালনা--প্রফল্প রায় । 

স্বাম? স্ত্রী” চলাচ্চন্তররুপ--ইং ১৯৪০, ২১ মার্চ (উত্তরা )। কমলা টকীজ 
প্রযোজিত। সত্‌ সেন পরিচালিত। 

অবতার'-এর চিন্তনাট্যরপ- ইং ১৯৪১, ১৬ অগাস্ট.(শ্রী, পূরবাঁ)। শ্রীভারত- 
লক্ষনী [পকচার্স প্রযোজিত । কাহিনী--জলধর চট্রোপাধ্যায় ॥ পরিচালনা-- 
প্রেমাত্কুর আতথাঁ ৷ 

মাটির মায়া-১৯৪৩, ২ জানুয়ার (মনা), শচীন সেনগুপ্ত নিজেই 
নাটকের পরিচালক । 

'ধান্তী পান্না ইং ১৯৪৩, ১৮ নভেম্বর ( মিনাভাঁ)£ সত্‌ সেনের আলো ও 
মণ্ট ব্যবস্থা । পরে হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত কলরব পন্িকায় ছোটদের 
নাটক সংহাসন' ( ইং ৯৯৪৬ ) নামে প্রকাশিত । 

“দেবদাস' উপম্যাসের নাট্যরূপ-_-পুনরাভিনয়--ইং১৯৪৪,১১ মা" (মনাভট। 


(কেই ব্রাক শ্চরাগ ভার 


গড ক ক 


'্রচারজারারশ'র আভনয়কে ক্লান করে দেজ । দর্শকের অকন্ডে প্রশংসা লাড 
করে ॥ লাম রজনী ক্ববাতর্ম করে ॥ 
'াস্টাবগব'--ইং ১১৪৩ (াউ এপ্পায়পি) দত সেলের আনো ও মণ্য ব্যবস্থা । 
'কালোটাকা' ইং ১৯৪৬, বড় দিন, জানয়ারি ( লঙমহল )। 

“বাঙলার প্রতাপ'-_ ইং ৯৯৪৭, ১৪ অগ্নাষ্ট € রঙমহল )। 

স্বাধীনতার সাধনা'--১৯৪৭, ৯৯ অক্টোবর (কালিকা, বর্তমানে কালকা 
[িসনেমা )। 

'মৃত্যহীন প্রাণ ( ছোটদের নাঁটকা ) আশ্বিন (১৩৫৪)-- হেমেন্দ্রকুমার রায় 
সম্পাদিত ছোটদের “দেশের মাটি” পাশ্লিকায় প্রকাশিত (ইং ১৯৪৭ )। 

এই ম্বাধীনতা”-- ১৯৪৭, ২৪ ভিসেম্বর (রঙমহল )। বশ্গবিভাগের ফলে 
উদ্বাস্তুদের ভারতে আগমন এবং উদ্ভূত সমস্যাবলী নিয়ে নাটকের কাহিনণ 
বরচিত। নাটকথানি বখন ভারতবর্ষ মাসিক পান্রকায় ধারাবাহকরুপে প্রকাশিত 
হাতে থাকে, তথন এ নাটকের নাম 'ছিল “পনেরই আগস্ট” । 

বাঁ্কমচন্দের “রজন"' উপন্যাসের নাট্যরূপ-ইং ১৯৪৯, ২৯ জুলাই 
€(রঙয়ছল )1 বই আকারে অপ্রকাশিত । 

বাঁঙ্কমচদ্দের “কৃষকান্তের উইল? উপন্যাসের নাট্যরপ ॥ আঁভনয় তাঁরখ 
জাতাত । বই আকারে অপ্রকাশিত । 

তিষারকণা” ইং ১৯৬৯, ৭ অক্টোবর ( মিনাভাঁ)। নাটকাঁটি ইংরোজ “স্নো 
হোয্াইট-এর ভাবানুবাদ ॥ 

শচীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হয়--ইং ১৯৫০, ২০ এপ্রিল। গোরিক পতাকা 


, শ্ল্ান্ষ্ঠানে দংগহেপত অর্থ ৫৬৫৯ টাকার 'একনি তোড়া ৯২ এরাগ্রল কালের 


ক অনুষ্ঠানে নাট্কারকে উপহার দেওয়া হয় । 
রবাশ্দুনাথের “ক্ষধিত পাষাণ” নাট্যরূপ--ইং ১১৫১-৫৩ (বেভায়ে আভনশত)। 


গ দিাস্কিয়' £ জেটদের লাটিকা ) হেমেস্দ্ুকুমার রায় সম্পাঁদত ছোটদের 


পান্ুকা তপোবন"*এ প্রকাশিত (বাং ১৩৫৯ )। 

গাব উপর ধামুষ সত্য-"ইং ১৯৫৯, বাং ১৩৬৩1 বই আকারে প্রথম 
প্রক্কাশ) 'দাউবগান মধ হুলম ।. বেতারে আজিনাত হয় । 

গ্রাস নগরী প্রিজন প্রতহণ প্বারদা রান । 





স্ঁ 


রস 


ক 


ঘুগনাট্যকার শচীন্দুনাথ সেনগধ ২৬৩ 


'রাজধানীর রাস্তায়'--একাওক নাটক আভনীত হয়াঁন। তাঁরথ অজ্ঞাত। 
"সাহেব বাব গোলাম উপন্যাসের নাট্যরূপ--ইং ১৯৬০ € রঙউমহল )। 
'আর্তনাদ ও জয়নাদ'--ইং ১৯৬১৯ । প্রথমে শারদীয় (১৩৬৭) “গল্প ভারতনতে 
প্রকাশিত । নাটকখান মণ্চস্থ হয়ান! আসামে বাঙালী 'বতাড়ন দাঙ্গার 
পটভ্যামকায় রাঁচিত। 

রবীন্দ্রনাথের “নষ্টনীড়" গল্পের নাট্যরূপ, আভনয় তারখ অন্ভ্রাত । 
শেকসপায়রের “ম্যাকবেথ” নাটকের অনুবাদ (বেতারে একাধকবার, আঁভনীত), 
পুস্তক আকারে অপ্রকাশিত । 

নাখল ভারত শাশ্ত সংসদের সাংস্কৃতিক ডোলগেশনেন্ন নেতারুগে চন 
ভ্রমণ-- ইং ১৯৫৩। 

“'আবন্মরণীয় চীন'--ইং ১৯৫৪, চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা । 

'মানবতার সাগর সঙ্গমে” ইং ১৯৬০, (বাং ১৩৬৭) ইউরোপ ভ্রমণ কাহনী। 
“বাংলা নাটক ও নাট্যশালা--বাং ১৩৬৪ ( নাট্যআলোচনা গ্রন্থ ) 

হেলসৌঁ্ক ভ্রমণ (হেলসোঞ্ক 'বণ্বশান্তি কংগ্রেস )। হেলসোৌঁত্ক থেকে 
খ্রেনে সোবয়েত। লোঁননগ্রাদে ডোৌলগেশনের নেতা-_-ইং ১৯৫৫ । 

কলম্বো কনফারেন্সে পগশীল নীতর বস্তারূপে গমন- ইং ১৯৫৮। 

রুমানয়া ভ্রমণ। স্টকহোলম বিশ্বশান্তি কংগ্রেস উদ্বোধনে যোগদান--ইং 


৯৯৫৮ । 


পান্রকা সম্পাদনা £ সম্পাদক রূপে-হিতবাদী ( সাপ্তাহক ), বিজলী 


(সাপ্তাহিক), বৈকালী, আত্মশীন্ত (সাঞ্চাহক), নবশান্ত । প্রধান সহযোগী নম্পাদক 
রূপে--ঘরে বাইরে, নটরাজ (১৩৩৩ ), কৃষক (দৈনিক ), ভারত (দৈনিক )। 
যে সমস্ত পন্-পান্তীকায় তাঁর লেখা ছাঁড়য়ে আছে £ বঙ্গবাণী, বাতায়ন, বাঙাল+, 
ভগ্নদত, রূপমণ্চ, স্বদেশ, গঞ্পভারতা, মণ্কথা, আন্তজাতিক, পাঁরচয়, আনন্দ- 
বাজার, যুগান্তর, বসুমতা, স্বাধীনতা, ইউানাঁট, মডান" বিভিয়;, ছোটদের পন্রিকা- 
কলরব, দেশের মাটি এবং আরো নানা পন্র-পান্নকায়। 


৫ মার্চ রাঁবনার,। ১৯৬১৯, বাং ২২ ফাঙ্গুন, ১৩৬৭ বেলা ইটায় তাঁর ২৮/এ 


ভূপেন বোস এভেনিউস্থিত বাসাবাড়ীতে শেষ নিঃ্বাস ত্যাগ করেন। 


গ্রস্থগ্জী 


॥ ঘেসব পত্র-্পত্িকার সাহায্য নিয়েছি ॥ 

বাংলা নাটক ও নাট্যশালা £ শচীন্দ্রনাথ সেনগুঞচ 

মানবতার সাগর সঙ্গমে £ &ঃ 

শচীন্দ্রনাথ সেনগুঞ্ডের নাটকাবলা 

( যেগুলি পাওয়া গেছে ) 

শচীন্দ্রনাথ সেনগুঞ্ধের অপ্রকাশিত £ পাশন্ডুলাপ আকারে নাট্যকারের 

অসমাঞ্ধ আত্মজীবনী । পুত্রদের কাছে সংরাক্ষিত। 

বাংলা নাটকের ইতিহাস £ ডঃ আজতকূমার ঘোষ 

নাটকের কথা ঃ রর 

নাট্যতত্ব পারচয় ঃ রঃ 

বাংলা নাট্যসাহত্যের ইতিহাস £ ডঃ আশহতোষ ভট্টাচার্য 

(১ম ও ২য় খণ্ড) 

পদরাতন বাংলা নাটক 8. সম্পাদনা--ডঃ আসতকমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় 

শতবর্ষে নাট্যশালা ॥ . সম্পাদনা--ডঃ াশহতোষ ভট্টাচার্য 


ভারতশয় নাট্যম্ (১ম ও বয় খণ্ড ) 


গারণতস্ছ (গিরিশচন্দ্র ঘোষ বন্তুতা ) £ 


পুরাতন প্রসঙ্গ ( হয় পর্যয়ি ) 
রল্াালয়ে িশবছর, 
গা্টাসাহিতোর ভূমিকা 


বুগসাট্যকার শটান্দুনাথ গেনগধে 


দুই ব্বষংজ্ধ মধ্যকালীন বাংলা ঃ 
কথাসাহত্য 

মবাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপল্ল (রামানন্দ বন্তৃতা ঃ 
১৯৪৯ ) কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক 

প্রকাশিত, ১৯৫৬ 

সিরাজদ্দৌলা (গাঁরশচন্দ্ু ঘোষ রচিত ) £ 
নাট্যসাহতোর আলোচনা ও নাটক £ 
গবচার 

একাত্ক স্গয়ন + 


বাংলা এীতিহাঁসক নাটক ঃ 
বাংলা এীতহাঁসক নাটক সম্লোচনা £ 
ব্রেশট ও তাঁর নাটক ঃ 
একশ বছরের বাংলা ঘিয়েটার ঃ 
ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক ঃ 
বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৪ 
সাজঘর র 
রাঁববাসর (প্রফ্কূমার স্মৃতিগ্রদ্থ-১ ) £ 
ভাষণাবলী (নাখল ভারত বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনে ৩৭তম আঁধবেশনে প্রদত্ত 
সভাপাঁতি ও উদ্বোধকদের ভাষণ ) 

বাংলা নাটকের টেকনিক £ 
আভনয় শিক্ষা 
ধনজেরে হারায়ে খাঁজ (১ম ও ২য় পর) $ 
এ ও তা 

জ্যোতীরম্দ্রনাথের জীবনম্মৃতি 
মধু স্মাত 

কা্জীনজরংল ইসলাম স্মাতিকথা 


সাংবাাদক লজঞ্ধজ 


২৩ 
ডঃ গোঁপকানাথ রায়চৌধুরী 


শ্রী মাখনলাল সেন 


ডঃ সাধনকমার ভ্াচার্ধ 


সম্পাদন- ডঃ দাধনকৃমার 

ভট্টাচার্য ও ডঃ আঁজতকূমার ঘোষ 

শান্ত ভট্টাচার্য 

সোমেন্দ্রন্দ্র নন্দী 

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 

গশাশর বসু 

ডঃ সাঁচ্চদানন্দ মুখোপাধ্যায় 

ডঃ গৌরীশংকর ভর্টাচার্ 

ইন্দ্ু মন্ত্র 

সম্পাদনা--ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যার 


ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা 
ফপীভ্ষণ 'বিদ্যাবনোদ 
অহ চৌধুরী 

প্রভ্‌ গৃহঠাকুরতা 
বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বগেন্দনাথ খোয 
মজফফর আহমেদ 
প্রাণভোথ চট্টোখাধা 


৬১০০ হ্যারকার পচশদ্রনাগ দেনগুথ 


টি ৬2 ৪৩ ৩ 


অটিস্ত্যকমার দেবনা 

সত্‌ সেন / সম্পাদনা-"আমতান 
দাশ্দনগি 

পু্গকেশ দে সরকার 

শচীনন্দন চট্রোপাধ্যান্ন 

মানক বন্দ্যোপাধ্যায় 

দেখত 'বম্ধাদ 

সুধা প্রধান 

শ্রী সুক্মার সেন 

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাসুদেব মোশেল 


বাঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
1শবরামস চক্ষবতঁ 


বিজন ভট্টাচার্ঘ (গর সংস্করণ, 
মাচ ১৯৬২) 

মনোজ বসৎ 

কালাশ হুখোপাধ্যায় 


ম্যাকলিম গোফাঁ 

১, ০02 ৃ 
279056531870887) ২১75 
9৯ (০. 90080. 


যুগনাটাকার পাশালাখ দেনগুথ 


91181065970581152 (০296৫) 
1119. ড/811580+8 00062800 

€ ০1985 ) 

চ71500 01 018581081 99108801% 
11058001৩ 

2০0/৩8 01» 50516 8010: 
006০0: 01 81586 

736178911 01769105 

্বাধীনতা (দৈনিক ) 

দৈনিক বসুমতণ 


আনন্দবাজার পাকা ( দৈনিক ) 


শারদায়'যগগোম্তর 
যুগাম্তর ( দৌনক ) 
রূপমণ্ড 


9৯ 


নটরাজ (সাপ্তাহিক) 


ধ'্মকেতদ 
বঙ্গাবানণ 


& 
£ 


ডি 9৫ ৯১৯৭ 


প্ঠাি ন্ট খত চদী 9 
রি 


খর 


[ন, 9. 00811602 
13610910 91901 


৫. 8118109116808811 


. 010217890০৬, 

£১01061 951001)5, 
[17010170099 7২81)4 

২২ জুলাই (১৯৬২) 

ফাল্গুন (১৩৬৭ ), ১০ মার্চ 
(১৯৬১) 

৪, ৯, ২৫ জানযয়ার (১৯৪৮) £ 
৬ জানুযার (১৯৫০) ১৯, ৯২ 
ফেরুয়ার (১৯৪৮) ; ১০, ৭ মার্চ 
(১৯৬১) 

১৩৬৬ 

১৩ ও ২০ অগ্যাস্ট (১৯৭৮) 
শ্রাবণ, ভাদ্র (১৩৮৫ ) সম্পাদক-- 
কালীশ মুখোপাধ্যায় 
শারদীয়া (১৩৮৫ ) 

অস্টাদশবর্ধ (৭ম-৮ম সংখ্যা 
আম্বিন-কার্তক ) 

শারদীয়া (১৯৫৪) 

শারদীয়া (১৩৭১) 

১৬ বর্ষ (১৯৬৩) 

সম্পাদক- শচীন সেনগুঞ্ড, ১ম 
বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা (১৩৩৩) 

১৯ ভাগ্রহায়ণ ৯ম সংখ্যা (১৩৩৮) 
৫ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা 


হা যৃঙ্গনাটাকার 


খেয়াল 
অমৃত (সাপ্তাহিক ) 
নবকল্লোল 


শৌভনিক নাট্যোৎসব ম্সারক সংখ্যা 


পশ্চিমবঙ্গা ( সাপ্তাহিক ) 
নাট্যভারতী 

বহরুপী 

মণ্চকথা 

আস্তজঠীতক 

[001৩ 

841 ০00010 1516৬ 


তপোধন (ছোটদের পান্রকা) 


কলরব ( ছোটদের পাঁপ্রকা ) 
দেশের মাটি ( ছোটদের পাল্রকা ) 
এক্ষণ 

উল্টোরাথ 

গা্পভারতনী 

পাঁচ শিশির (মাসিক 9 


$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
ঃ 
£ 
$ঃ 
$ঁ 
] 
৪ 


লটশ্দুজাথ লেনগন্হা : 


£ম বর্ষ ৪৯ সংখ্যা 

১২ অভেন্বর ( ১৬৩৬ ) 

শ্রাবণ ( ১৩৮০) 

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা 

নজরুল সংখ্যা ৫১৯৭৮ 9 

বৈশাখ (১০৬২) এপ্রল (১৯৪৬ ) 
(জয়ন্তী সংখ্যা ) মে (১১৭২) 
শারদীয়া (১৩৬৪) 
শারদীয়া বিশেষ সংখ্যা (৯৩৬৭ ) 
0] 265 (1955 ) 
0০০০০: 5 1 ০%610900: 1956 

701691; 28091090) (0090616৩ 

সম্পাদক- হেমেন্দ্রকুমার রায় 

€ ১৩৫৯) 

2 (১৩৫৪) 
শারদীয় সংখ্যা (১৩৭৮ ) 
নভেম্বর-ডসেম্বর (১৯৭৫ ) 
শারদীয় (১৩৬৭ ) 
আষাঢ় (১৩৬৩ ), ১ম সংখ্যা, 
৩৬শ বর্ষ, 

সম্পাদক--শ্রী শাশরকমার মি, 
1ঝ, এ 


